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পাঁরবেশক 5 নাথ দাস" ও দে বুক স্টার, কাঁলকাতা ৭৩ 


প্রথম প্রকাশ £ ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ 
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'বিষয় স্থচী 


শথম অধ্যায় 
উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার সমাজ ও সাহিত্তোর পটভূজি 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
জোড়াসাকোর সিংহ পরিবার ও কালীগ্রসন্ন 


তৃতীয় অধ্যায় 
সমাজপ্রস/ঙ্গ কালীপ্রসন্ন 


চতুর্থ অধ্যায় 
বিদ্যোধ্সাহিনগী সভা 


পঞ্চম অধ্যায় 
বিগ্যোৎ্সাহিনী রঙ্গমঞ্চ 


ষ্ঠ অধ্যায় 
নাটকে কালীগ্রসন্গ 


সপ্তম অধ্যায় 
কালীপ্রসন্্রের লামাজিক নক্শ। 


অস্টম অধ্যায় 
অঙ্থবা্দ সাছিতা ও কালী প্রস্ 


নবম অধ্যায় 
প্রাবন্ধিক কালীপ্রনা 


দশম অধ্যায় 
লামদ্বিক,পত্র ও দৈনিক পত্র সম্পাদক কালীগ্রদর় 


পৃষ্ঠা 


১৮ 


৬ 


িঙ$ 


৯১ 


৯৫৩. 


২১৭ 


২৮৩ 


একাদশ অধ্যায় 


কালীগ্রসঙ্গের গত্যরীতি ৩৬৫ 
দ্বাদশ অধ্যায় 

কালীপ্রসঙ্গ ও সমকালীন সাহিত্যিক ৩৬৬ 
ভ্রেয়োদশ অধ্যায় 


বাধলার নমাজ, সংস্কৃতি 9 সাহিত্যে কালী গ্রসঙ্জের সামগ্রিক মূলায়ন ৪১৭ 


পরিশিষ্ট £ 

পরিশিষ্ (ক )ঃ কালী প্রলঙ্গের অসমাপ্ত ঈতিহাসিক উপন্যাস পরিশিষ্ট ১ 
পরিশিষ্ট (খ )£ কালীপ্রদন্নের ইংরেজী বচন! 0... ৪ 
পরিশিষ্ট  গ )£ জয়ক পিংহের বিষয়তালিক। ০. ৯ 
পরিশিষ্ট €( ঘ) তেই লময়” উপন্যাসে এতিহাসিক বিরুতি ১০ 


ঠঠ 


পরিশিষ্ট €(উ) £ সিংহবংশের বংশপজী ১৬ 








প্রথম অধ্যায় 


উনিশ শতকের দ্বিতীয়াদ্ছে 
বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের পটভূমি । 


পশ্চান্পট নিমিশত উপেক্ষিত হলে যেমন চিত্র পারস্ফুটন হয় না, 
তেমনি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার সমাজ ও সাহিতোর অন্যোনা সাপেক্ষ 
পটভূমি বিশ্লোঝত না হলে কালীপ্রসম্নের বহম.খপ প্রতিভার বিকাশ ও বৌচিন্রের 
সম্যক অচ্ধাবন করা যাবে না। একথা অবশা স্বীকার্য যে, উনিশ শতকের 
'দ্বিতীয়াদ্ধ থেকেই বাংলার সমাজ ও সাহত্যে যথাথ আধুনিকতার ক্ষেত রচিত 
হয়েছে যাও এই শতকের প্রথমাদ্ধ জুড়ে চলেছে আধুনিকতার প্রন্ত-তি 
পরের ইতিহাস, শব্‌ এই শতকের "দ্বিতীয় :ফেই ঘটেছে আধুীনকতার অবশ্যম্ভাবী 
[বকাশ, যেহেতু যে আমশ্র মানবতাবোধ ও বাভি'স্বাতগ্ীবোধ আধুনিক ধগ- 
চেতনার প্রধানতম লঙ্গণ তা স্কুউটতর হতে থাকে উনিশ শতকের ছিতীয়াঙ্গ 
থেকেই । প্রকৃতপক্ষে রামমোহন ও ডিরোনিও থেকে যে বিরবের ধারা বাংলা 
ও বাঙালীর চেতনাভামতে প্রবাহত হয়ে তাকে সরস ও উর্বর করে 
তুলোছল উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগের শুরু থেকে তার ফলশ্র:তি দেখা 
দিল। 'রামতন্ধ লাহিড়ী ও তৎকালীন ধঙ্গসমাজ' গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্র? 
লিখেছেন. বিলিতে কঃ ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ [ খ্‌ন্টাঝ |, পর্যন্ত এই কাল বঙ্গ- 
সমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে বিধবা বিবাহের 
আন্দোলন, হীঁএয়ান মিউটিনি, নীলের হাঙ্গামা, হরিশ্চন্দ্রের আবিভণব, সোম- 
প্রকাশের অভয়, দেশীয় নাট্যশাশার প্রতিষ্ঠা, হ্বশ্বরচন্্র গুপ্তের তিরোভাব ও 
মধুসুদনের আব্ভণাব, কেশবচন্্র সেনের ব্রাঙ্গ' সমাজে প্রবেশ ও ত্রাঙ্ছ সমাজে 
নব্শাক্তর সপ্চার প্রভূতি ঘটনা ঘটিয়াছল। ইহার প্রতোকটিই বঙ্গসমাজকে 
প্রবলবগে আন্দোলত কাঁরয়াছিল, প্রত্যেকাটরই হীতিবুত্ত গভীর আঁভাঁনবেশ 
মহকারে আলোচনার যোগ্য 


সমাজের এই পটভূমিতে সাহিত্যের ও ঘটল কৈশোর-বন্ধনমনান্ত_প্রধানতঃ 
পঁ1চটি 'বাভন্ন রুপে অন্গবাদ ও মৌলিক নাট্ারচনায়, নূতন কাঁবতার অদ্ভুদয়ে, 
নকশা ও বাঙ্গকৌতৃকে, উপন্যাস রচনায় এবুং প্রধান প্রধান শান্রগ্রন্থের গদ্যাচ্বাদে। 


আমরা যথাচ্থ্ানে বিস্তারিত আলোচনায় দেখব যে, একমাপ কবিতা ছাড়া বাকন 
সবকটি ক্ষেত্রেই কাল প্রসন্ন তার প্রতিভার স্পশ' রেখে গেছেন । এক 
কথায় উানশ শতকের দ্বিত'য়ার্জে যে সব মনীষী বাংলার সমাঞ্চ ও সাহিতো 
নবজাগরণের এ্রবতক”' কালী প্রসন্ন তাদের অনাতম । 


'নবজাগরণ? বা নব জাগাঁরত” শব্দটি পাংলাদেশে কেশবচন্দ সেনই বোধহয় 
প্রথম ব্যবহার করেন ।১ তারপর থেকে ইংরেজি 'রেনেশাঁস" শব্দের প্রতিশব্দ 
[হসেবে এ শব্দগ্াল বাবহৃত হয়ে আসছে। এখানে লক্ষণীয় যে, ইংরোজ 
'রেনেশশস? শব্দটি উনবিংশ শতাব্দীর 'াঁ্ট । ফলাঁসশ তিহাসক 11076101 
“রেনেশণা' শব্দটি প্রথম 15৮1 ৰা পৃনজন্স বোঝাতে বাবহার করেন ॥ এই 
শব্দাটর মুল ইটালরান 1215990108. শব্ধটির প্রথমে অর্থ চিল '1651৬০1] 0 
018551001  9015 ০7 90101110500016- পরে শবাটির ব্াপত্তিগত 
অর্থ দাদার 46015005915 07 018551081 ০010019 1 911] 113 
99192069? । ইটালীতে ভ্রয়োদশ শতাব্দী থেকে যে নবজাগরণ স্বর 
হয়েছিল তা অবশ্য শুধু ক্রাসিক্যাল কাল-চারের পুনরুজ্জীবনেই সীমাবদ্ধ 
থাকেনি--ন দ2ও ৪ 179৮০179101, 0 76৮1৮2101 17781773 10/61৭$ 2 
168 ৮/2106121776 06 075 00175010961511953 ০01 1011715016 2170 ০ 076 
3101%5156 1১ এখানে লক্ষণীয় হল, নব জাগরণের এই প্রধান বোঁশিষ্টা--এই 
মানবতাবাদ ও আগ্রন্বাতষ্ত্যবোধ যেমন শুধু ইটালশতেই আবদ্ধ থাকল না. দ্রুত 
ইউরোপের অন্যাণা (দশের মনশধীরা ইটালখর এই নবজাগরণকে আত্মসাৎ করে 
নিজ নিজ দেশর মধ্যে সার্থকভাবে ছড়িয়ে দিয়োছলেন, তেমাঁন বাংলা দেশের 
মনীষটর।ও ইংপ্রোছ শিক্ষার মাণামে হউরোপের নবুজাগরণেব ফলকে আহুল।২ 
কবে দেশের মধো ছাঁডয়ে দিতে সঙ্ষটে ধানোন। কন প্রাচীন গ্রীসের জান ও 
শিল্প ইউরাপে প্রসা রত হবাএ সময় আদশের সঙ্গ আদশের তেমন কোন সংখাত 
ছিল না, ছিল কুসংপারের সঙ্গে আদর্শের 'বঝোধ; অন্যদিকে রামমোহন, 
দ্নেন্দ্রনাথ, ঈশ্ববচন্র, বাঁঙকমচন্দ্ু, কালবঞসন্ন প্রভাতি বাংলাদেশে যে নবজাগরণ 
খ্টালেন তাতে শ্রপু বুসংঘ্ারের সঙ্গে সংঘাত নয়, জাতীয় ভাবধারার সঙ্গে 
পাশ্চাত্ব] চিন্তাধারার সমন্থয় এবং নামজস্যের ৪ চেগ্না এবং প্রয়োজন দেখা গেল। 
তব: ইটালৰ ও ইউরোপের অন্যত্র যে 'রেনেশনস' হয়েছিল তার সঙ্গে বাংলাদেশের 
নবজাগরণের এক জারগার এক আশ্র্যমিল অ'ছে। ভানণকুলারের প্রাতি 1নষ্া 
1হল ইটালখর রেনেশশাসের একাটি প্রধান লক্ষণ | পেন্রার্ফ ও বোকাচ্চিওর লাটিন 


স্‌ 


লেখাগুলি লোকে আর মনে রাখোনি ; কিন্ত পেত্রার্কের ইটালিয়ান সনেটগুলি 
জনসাধারণ অত্যন্ত সমাদরে বরণ করে নিয়েছিল ॥ ইটাল+য় ভাষার ক্লাসিক 
রীতিতে লেখা প্রথম কাব্য প্রকাশিত হয় ১৫১৬ সালে ।৩ মানি উনিশ শতক্ষের 
দ্বিতীয়াঙ্ছে £কাঁদকে বাংলা গদ্যচ্চাল প্রসার, বাংলা নাটাকলার চা, বাংলা 
উপন্যাসের কত্রপাত, নব্শা ও ব্যঙ্গ কৌতুকের উদ্ভাস, এবং অন্যদিকে বাংলা 
কাব্যে ক্লাসিক রীতির প্রতিষ্টা, সনেটের ক্ক্রপাত ইতাশাদ্র মধা দিয়ে বাংা 
সাহতো নবজাগবণের জয়ষান্রা শুর হয়েছিল। “এ সময়ের বাংলা গদ্যের বাভন্ন 
শাখার কথা উল্লেখ না করলেও শুধু কবিতার দিক থেকে শিবনাথ শান্ধী ভাব 
'বামতঙ্চ লাংড়ী ও তৎকান্নন বঙ্গ সমাজে" এই, নব্জাগরণের এক আশ্চষ সুনার 
পরিচয় দিয়ছেন,_-“বঙ্গ সাহিত্য আকাশে মধূসূদূন যখন উদ্দিত হইলেন, তখনও 
ঈশ্বরচ্জ্র গুপ্তের প্রাতিভার সি জ্যোতি তাহা হইতে বিন্ুপ্ত হয়' নাই। কোথায় 
আমরা গুপ্ত কবির রাঁসকতা ও চিন্রঞ্জক ভাব-সকলের মধ্যে নিমগ্ন ছিলাম, আর 
কোথায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধক্ধক্‌ করিয়া কি প্রচ দশীপ্ত উঁদত হইল । 
বঙ্গ শাহতো সেই অপূর্ব প্রদোষকালের ₹খা আমরা কখনই বিস্কত হইব না। 
(ংস্কত কবি একস্থানে বালয়া:হন £-- 
যাতোকতোন্তশিখরং  প্রতিরোষধীনাং 
আবদ্ুতারূণ পুরঃসব একতোর্ক: | 
একদিকে ওবধিপতি চন্দ্র অস্ক বাইতেছেন, অপরাদকে অক্ণকে অগ্রসর 
করিয়া |দণাকর দেখা দিতেছেন। 


বঙ্গসাহত্য জগতে যেন সেই প্রকার দশা ঘাঁটিল! ঈশবরচন্দ্ের প্রাতিভার 
কমনায় কান্তির মধ্যে ম]সৃদনের প্রদীপ্চ রশ্মি আসিয়া পাঁড়িল। বঙ্গসাহত্যের 
পাঠকগন আনন্দের সাঁহত এক নূতন জগতে প্রবেশ করিলেন 1৮৪ 


এ সময়ে বাংলা গদ্যের জগতেও এসেছে এক ক্রাপ্তলগ্ন । ফোর্ট 
উইপিয়ামের পাতা গদ্য এবং রামমোহনের ডায়েলেকটিক গদ্যের গগন আতক্রম 
করে বাংলা গদ্য সেই প্রথম প্রলারিত হতে শুরু করেছে এক বুহস্তর এবং ব্যাপকতর 
ক্ষেত্রে। ১৮৫১ খুষ্টাব্দে ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটির প্রাতচ্ঠা এ প্রসঙ্গে 
একটি ম্মরণ৭য় ঘটনা । কারণ বাংলা গদ্যের সেই গঠমানতার যুগে বাংলা গদ্যের 
প্রসার অহ্যাহত রাখতে এই সোসাইটির অবদান খুব কম ছিল না। আবার 
১৮৫৪ খৃষ্টানদের “একুকেশান ডেলপাযাচও যে ভানণকুলারের প্রসারে লহায়তা 
করোছিল, সে কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য । আচাধ কৃফকমল পুরাতন প্রসঙ্গে? 
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বলেছেন, “আমার বিশ্বাস, ১৮৫৪ সালের 2000৪861090 ৫651১9101-এর ফলে 
বঙ্গালা রচনার দিকে অনেকে ঝুকির়া পাঁড়লেন ।” 


এই সময়ে 'ভানণকূলার লিটারেচার সোসাইটি'র চেষ্টায় একাঁদকে যেমন 
বিখ্যাত ইংরেজন গ্রণ্হ সমূহের অঙ্থবাদ প্রকাশ হতে লাগল, তেমনি অন্ঠদিকে সকৃল 
বুক সোসাইটি,” 'এডুকেশান ডেসপ্যাচ” ইত্যাদর ফলে পাঠা পুষ্ভক জাতীন্ন বাংলা 
গ্রন্থ প্রকাশের প্রবণতাও বেড়ে গেল। এই সঙ্গে বাংলা গদ্য রচনায় সামায়ক 
প্রের প্রভাবের কথাও উল্লেখ করতে হয়| কিন্ত সমাচার দপণ, সংবাদ কৌমুদী, 
সমাচার চান্দ্রকা ইত্যাদ -সামায়ক পরে যে গতানুগাতিকতার সস্টি হয়েছিল, 
তত্ববোধিন? পান্রকার (১ম সংখ্যা, ১৬ আগন্ট--১৮৪৩) দ্বারা সেই গতাচ্গাঁতিকতা 
প্রথম ভঙ্গ হল। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের আভিমতটি [বিশেষ প্রাণধানযোগা 
--“তিন্ববোধনী পাকা বাঙ্গালা সামায়ক পন্রের যে আদর্শ স্বাপন করিল, পরে 
তাহাই বিবিধার্থ সংগ্রহ, বঙ্গদশন, ভার্তীতে অন্ত হইল । সেই হইতে বরাবর 
বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ লেখকগণ সাময়িক পত্রের করা বলদ্বনেই সাহত্যের আসরে 
অভ্যর্থিত হইতেন।,৫ এখানে উল্লেখযোগ্য যে রাজেন্লাল মিন্র সম্পা্কত 
পরিত্যাগ করায় কালীপ্রসন্ন সিংহই শেষ পযন্ত "াবাব্ধার্থ সংগ্রহের সম্পাদনা 
করেন। অবশ্য শীবাবধার্থ সংগ্রহ” ছাড়াও কালীগ্রুসম্ন আরও অনেকগাঁল 
সাময়িকপত্রের সম্পাদনা ও পাঁরচালনা করেন এবং এ সময়ে সংবাদপত্জ ও 
সামায়কপন্রের মান উন্নয়নের চেষ্টায় তার অক্লান্ত সাধনা [নিয়োজিত কবেন। 


এইভাবে উনিশ শতকের ছিতী রাধে বাংলা গদ্যসা'হত্য স্ান্টর যে পটভূমি 
সঞ্টি হয় সেই পাঁরপ্রেক্ষিতে কালীপ্রসন্নের সাহিত্যিক রুতিত্বও বিচার্ঘ। এখানে 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখা যে, কালীপ্রসন্নেহ নাটকখগুলির আধো একমার 'বিক্রমোর্ক শী 
নাটক' ছাড়। অন্যান) নাটক'জীল স্গন্ধে যাদও ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, “এখন 
লুপ্ত বলিয়া এগুলির সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই, ৮৬. তবু একমাঘ “বাধ 
নাটক €“বিক্মোর্বশন'র ও পুর্ধে রাঁচত ) ছাড়া তার অন্যান্য সব নাটকেরই 
সন্ধান পেয়োছ এবং “নাটকে কালী প্রসন্ন” অধ্যায়ে এ সঙ্থন্ধে বিস্তর আলোচনা 
করোৌছ। আবার শুধু নাটক রচনা নয়, নাটাশালা কম্টির সেই আঁদঘুগে কালী 
প্রসন্ন বদ্যোৎসাহনী রঙ্গমণ্চ' নিমণণ করে নাট্যাক্িনয়ের ষে ব্যবস্থা করেন ত 
সমসামাঁয়ক সংবাদপত্রে উচ্চ-প্রশধাসত হয়েছে । 

নাটক ও নাট্যশালা ছাড়া কালশপ্রসমের 'হতোম পাযাচার নক্শা। বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। "হতোম 
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প্যাচার নক-শা'র লেখক সঙ্গন্ধে ডঃ সুকুমার সেন উত্বাঁপত সংশঙ্ন নিরসনের চেণ্টর 
এবং “হছুতোম পাযাচার নক্শা'র সামাগ্রক মূলায়ন “কালী প্রসম্নের সামাজিক 
নক্শা” অধ্যায়ে করেছি। এখানে শুধু যে পটভঁমতে *ছতোম প্যাচার নক:শা'র 
এত্হাসিক প্রয়োজনখয়তা দেখা দিয়েছিল সে সম্বন্ধে একট হাত দেওয়া 
প্রয়োজন মনে কাঁর ৷ বাঙ্কমচন্দ্র তার 'লুণ্চরকোদ্ধারের ভযীমকায় লিখেছেন, 
' “আম নিজে বালাকালে ভট্টাচাষা অধা।পকাঁদগকে যে ভাষার কথোপকথন 
কাঁরতে শুনিরাছ, তাহা সংঙ্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝতে 
পারতেন না । তাহারা কদাচ এখয়ের, বলিতেন না,_-"খাঁদর” বলিতেন ; কদাচ 
শচনি' বলতেন না--শর্করা” বালতেন । পঘ* বলিলে তাহাদের রসনা অশুদ্ধ 
হইত, 'আঙ্য”ই বাতেন, কদাচিৎ কেহ দ্বতে নামিতেন। “চুল বলা হইবেনা-_ 
'কেশ? বলিতে হইবে । “কলা বলা হইবে না, রম্তা বাঁলতে হইবে । ফলাহারে 
বাঁসয়া “দই" চাহুবার সময় "দাঁধ” বালয়া চখংকার কাঁবিতে হইবে । আমি 
দৌথয়াছি, একজন অধ্যাপক একাদন "শশুমার” ভিন “শুশুক' শব্দ মুখে 
আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ শিখার অর্থ জানে না, সুতরাং অধাপক 
মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গঞ্গোল পাঁড়ন্না 
গ্গয়াছিল। পা গতাঁদগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে 
তাহাদের লাখত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয় ছিলঃ তাহা বলা বাহল্)। 


- ***ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় আরও একট গুব তর বিপদ খটিয়।ছিল। 
সাঁহতোর ভাষাও যেমন সগগঈণ পথে চাঁলিতোছিল, সাংতো।র বিষয় ও ততোধিক 
সক্পশর্ণ পথে চালতেছিল ৷ মেমন ভাষাও সংক্কতের হায়ামাত ছিল, সাহিতোর 
বিবয়ও তেমনই সংস্কতের এবং কদ।চিং ইংরাজির ছায়াধাত ছিল । 


এই দুইট গুপ্তর িপ? হইতে প্যারশাদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিতাকে 
উদ্ধৃত কবেন।..*.. তানই প্রথমে দেখাইলেন যে, সাহিতের প্রক্ত উপাদান 
আনার্দের ঘরেই আছে । *. তাঁনই প্রথম দেখা ইলেন যে, যাঁদ সাহতত্যপ দ্বারা 
বাঙ্গালা দেশ: উন্নত কাঁরতে হয়, তবে বাংলা দেশেন কথা লইয়াই সাহ্ত্যি 
গাঁড়তে হইবে 1” 


বাঙ্মমচন্দ্রের এই কথাগ্াল প্যারখচাদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' 
সন্ধে যেমন প্রষোজা, কালীপ্রসম্বের “হঃতোম পণ্যাচার নক-শা+ সম্থন্ধেও তেমনি 
প্রযোজ্য । শুধু তাই নয়, আধুনক কালের বচারে আজ একখাই বলতে হয়, 
ভাষা এবং বিষয়বন্ডুর দিক থেকে যে বিপ্লবের প্রয়োজন মপেক্ষিত ছিল 'হুতোম 
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প্যাচার নকশা” “আলালের ঘরের ছুলালে'র চেয়েও তাকে অগ্রগামী করে 
দল । 


'অতংপর মহাম্মা কালীপ্রসনের অক্ষয় সাংত্যকখীতি হল মহাভারতের " 
গদ্যাহবাদ । এ বিষয়ে বহু পাণ্ডতের সাঠায্য গ্রহণ করলেও কালীপ্রসম্নের নিজের 
অবদান ও যে খুব কম 'ছিণ না, তা পমসামায়ক বহু তথ্য থেকে প্রমাণত হয়। 
অচবাদ সাহিতা ও কালনপ্রনন্ন' অধ্যাংয় মহাভারতের গদ্যা্বাদ এবং স্বতন্ত্র 
ভাবে শ্রীমদ:ভগবদ:গণতার বঙ্গ।ঠবাদ সদ্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করোছি। 
এখানে শুধু মহাভারতের গদ্যানবাদ সম্বণ্দে বাঁঙ্ষমচন্জের আভমতটি উদ্ধত কার-_ 
£---118 10010105018] 176 15 (17৩ 71010101701 2 11%1)515101018 0 10106 
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এছাড়া কালনপ্রসন্নের বন প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রবন্ধ এবং “বঙ্গেশ 
[বিজর? নামক অসমাপ্ত উপন্তাস রচনা, পবদ্যোত্সাংশশ পাত্রকাণর সম্পাদনা ও 
পাঁরচালনা, পসনতত্তৰ প্রকাশকাণর সম্পাদনা, ভারিশ্জ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর 
ণহন্দ- পোঁট্য়টে'র পাঁরচালনা, রাজেন্্লাল মিত্র সম্পাদক পারত্যাগ করায় 
বাঁবধাথ- সংগ্রহে'র সম্পাদনা এবং দৌনক সংবাদপন্র পারদর্শকে”র সম্পাদনা ও 
পারচালনা ইত্যাদির কীতিত উনিশ শতকের ছিন্ীয়াদ্ধে বাংলা সাহিত্যের এই 
পটভূমর ওপরে 'বিচার্য | 


এ প্রদঙ্গে আরও সরণঈয় যে, সবল্লায়ু কালনপ্রসন্নের (১৮৪০--১৮৭০ খ্‌ঃ) 
কম'জীবন শুপু সাহত্যের মধ্যেই আনদদ্ধ ছিল না, সমাজের অঙ্গনেও তা 
প্রসারিত হয়োছল। ভতরাং সমাঙ্গের যে পটভ্মিতে কালীপ্রসন্নের সমাজ- 
কর্ম অচ্ন্ঠিত হয়েছিল সোঁদকেও দ:ষ্টি দেওয়া প্রয়োজন । 

সেকালের সামাজিক অবস্থার পরিচয় দিতে গিয়ে শিবনাথ শাস্ত্র ভার 
'রামত্ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ” গ্রন্থে বলেছেন-- 

''সংরের স্বাস্থ্যের অবস্থা যেখ্শ ছিল নীতির অবস্থা তদপেশা উন্নত 
ছিল না। তখন মিশা, প্রবনা, উৎকোচ, জাল, ভয়াচুরগ গ্রভতির 
ছারা অথস্ঞয় করিয়া ধন? হওয়া কিছুই লঙ্জার বিষয় ছিল না। বরং 
কোনও স্ুহ্দগোন্ঠীতে পখচজন লোক একত্রে বসলে এরুপ বান্তিদিগের 
কৌশল ও বূছিমন্তার প্রশংসা হইত। ধাঁনগণ পিতামাতার শ্রাদ্ধে, পনত্র- 
কনার বিবাহে, প্জাপাবণে ঠভূত ধন বায় কারয়া পরস্পরের সাঁহত 


৬ 


প্রাতহ্বান্ছতা কারতেন। --শানজভবনে বাঈজীদণকে অভাখনা কারয়া 


আনা ও তাহাদের নাচ দেওয়া ধনদদ্দের একটা প্রধান গৌরবের বিষয় 
ছল ।১”৮ 


তৎকালীন পনপাতকাতেও সমাজের এই অব্শ্থার কিছু বাস্তব বর্ণনা 
আছে । ১০৪২ খ্স্টাব্দে প্রকাশিত 'বদ্যাদর্শন' পাঁত্কায় কলকাতার জনৈক 
'বড়মানুষ' তার কয়েকাদনের যে রোজনামচা প্রকাশ করেন তাতে কলকাতার 
উচ্চসমাজের জবনযাত্রার একটি 'নর্শুত পারচয় পাওয়া যার £-- 


গত বৃহদ্পতিবার-প্রাত:কালে বেলা ৯ ঘন্টার সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইল, 
১০।।. ঘণ্টার সময়ে প্রা হ্ক্রিয়া সম্পন্ন করিম্া চা-পান করিলাম, পরে দুই 
চারজন বঙ্গ আসিলেন, ত্াহারদিগের সাত দুটো খোসগল্প কাঁরয়া স্নান 
কারলাম, স্নান কারয়া আগ কর্ম ক, প্লো যখন ১১।।,টা তখন ভোজন 
করা গেল, ভোজনান্থে যেমন অভ্যাস আছে, কিশ্চিংকাল নিদ্রাগ্ত হইলাম, 
এবং বেলা ষখন ছুইপ্রহর চার ঘন্টা তখন শধ্যা হইতে গাব্রোখান পূর্বক 
দশজন বন্ধুরে সাহত াসখেলা এবং অনা অনা প্রকার আমোদ করা 
গেল তাহাতে বড়ই উল্লাস হইয়াছিল, পণণ্ত সন্ধ্যাব পর রাপ্র দশঘণ্াবাধ 
গ্লানবাদ। কারয়া আহারান্তে স্থানাগ্তরে গমন করিলাম । 


শু ঘ-বার |...-"" কার ঠাএরের হোৌস দোঁখিয়া বাটি আসিয়া বসন ত্যাগ 
করিয়া জলপান কালে আমি হরিহরবাবু এবং শ্যামবাবু একত হইয়া বাগানে 
গমন কাঁরলাম, সোঁদন আর বাট আপা হইল না, বাজি দশটার সময়ে 
বাগান হইতে অন্বান স্থানাঞ্তরে গমন কারয়ািলাম |. 
ক.লকাতা ] 


৬ অগ্রহ।রণ, রাববার বড়মানূষ 


৯5৪৫ খম্টাব্দের তিভ্তঙবোধিনী পাঁঞকা'তেও তৎকালীন কলকাতা শহরের 
এই বকৃত অবস্থার পঁবচয় আছে £ 


“এই কলিকাতা নগরের প্রতি পল্লীতে এ প্রকার সমূহ বাণকতর আঁধচ্ঠান 
আছে, যাহারা ক্রমাগত দলবদ্ধ হইয়া 'বাবধ কুকর্দসুচক আমোদেই লিপ্ত 
থাকে । “বিশেষতঃ ধালকেরা যখন শাসনকত্তণ পিতানত্রাতা গুভীতিকে 
অংরহ ছুহ্ক*স্পঙ্কে পাঁতিত হইতে দেখে, তখন আপনারা তৎপথ অবলগ্ন 
কারতে কেন শঙ্ষা কারবে? ইহা কি শতচ্হানে প্রত্যক্ষ হয় নাই, যে 


৪ 


পতার রঙ্দিতা গাঁণকার গৃহে অতি বালকপুত্রাদি গমনাগমন কাঁরতেছে ? 
তথায় তাহারা পাঁরপাটগরূপে লম্পট ব্যবহার শিক্ষা করিয়া বয়স্ক হইলে 
ক্টকম্বরুপ যে তাহ।দিগের পরিবারের পণড়া-দায়ক হইবেক তাহাতে নন্দেহ ক 2 


এই যখন শহরের নোতিক অবস্হা, তখন ধমরিক্ষার জন্য শহরের 
সামাজিক দল-উপদলগুলর মধ্যে দলাদাঁলর চিন্রাটও অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্ক। 
'ধ্মসভা'র মধো আশুতোষ দেবের দল ও রাধাকান্ত দেবের দলে মধ্যে 
আজকে দিনের রাজনৈতিক দল বদলের মত কি রকম দলত্যাগ ও 
দলভুণ্ড চলাছি" তা একজন পন্রলেখকেব্র এই পঙখানি থেকে বোঝা যায় 


4..." যুত রাধাবা্থ দেব বাহার মত্প্রতিধালকেষ্‌_পোষ্য শ্রীজয়চন্দ 
[ম€সা সাবিশয় নিবেদনমদং ! আম কিগ্পংকাল শ্রীফীত আশুতোষ দে 
[একার পাবুজীর দলেতে ছিলাম (|) এক্ষণে সে দলের নানাপ্রকার গোলযোগ 
দোখয়া সে-দল পারত্যাগ কাঁরয়া ধম্মভয়ে মগারাজাব দলস্হ হইলাম । 
[বমাঁধণকমিতি সন ১২৫০ সাল তারিখ ২৪ কাঁওক-স্ত্রী জয়চন্দ্র গিস্য |, 


এই সব ধঞ্খয় দল-উপদলে তথাকাথত ধঙ্গরক্ষা এবং দলরক্গার চেষ্ট 
যে কি মারাত্মক ধরনের ছিল আশুতোষ দেবের কাছে লিখিত আর এক 
পঃলেখকের পত্রে তার পাঁরচয় পাই-- 


“প্রম পোষ্টুবর শ্রীয;ন্ত বাবু আশুতোষদেব দলপাঁত মহাশয় পে.স্টবরেষু। 
পোব্য শী মধুসূদন মিন্রসা বিনয়পু্ক নিবেদনমিদং! আমি বনকালাবাধ 
মহাশয়ের দলস্হ থাঁকয়া সামাজিকতা ব্যবহার করিয়া আসতেছিলাম, গত 
বংসর আমার অগ্জাত্সারে শ্রধৃূতত খটক সুধাকরের চাঁতুরগতে শা্বাজার 
নিবাস শ্রীফীত ভৈববচন্ত্র সরকারের কনার সাহত আমার 'দিতীয় 
পুত্র শা শামাচরণ মিত্র বাবাজীর দ্বিতীম পক্ষে বিবাহ হয় () তজ্ঞন্য 
মহাশয় আমাকে দোষী করিয়া স্বীয় দলে স্হগিত রাখিয়াছেন () এক্ষণে 
যথাশাস্ত প্রায়াশ্চক পর্বক উত্ত পত্রবধূকে আমার অনুমতিকমে আমার 
প। পারতাগ করিলেন। পরে যদাপি এ পুর আমার আজ্ঞাবৃপ 
না করেন তপে তাহাকে আমি পাঁরত্যাগ করিব ইহা ধশ্মতঃ স্পীকার 
কাঁরলাম (1) এক্গণে মহাশয় পুব্ববিৎ স্বীয় দলে গ্রহণ করিয়া বিহিত আজ্ঞা 
করিবেন। 
নিবেদন ৬ই জৈণ্ত ১২৪৯ সাল । শ্রমপসদন মিত। সাং সিগ্রগলতা | 


রাজধানী কলকাতার যখন এই অবস্হা, তখন কলকাতার বাইরে সীবন্তত, 
পল্লীঅণ্চল জ;ড়ে যে বৃহৎ বাংলাদেশ সেখানে সমাজপাঁতদের শাসন ষে 
কির্প ছিল তা সহজেই অনুমেয় । আবার সমাজপাতদের তথাকথিত ধর্ম 
রক্ষার জন্য যখন এই বজুআঁটুন চলেছে, তখন কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, 
বাল্যাববাহ প্রভৃতির সুড়ঙ্গ পথে দুন্খীতি ও ব্যাঁভ্চারেব বন্যাস্োত বয়ে 
গেছে সমাজে । ১৭৬৪ শকের ১ম খণ্ড ৩য় সংখা শীবদ্যাদর্শন" পাত্রকাম় 
একজন পক্লীবাস পন্ধলেখক এাঁববয়ে যে পন্রলেখেন তা হলঃ 


“বুলীনদিগের আচরণ বিষয়, বোধ কার বঙ্গদেশের বাস্তমাত্রের বিদিত 
আছে। যে অবাধ এই ঘণিত কারের প্রচলন হইয়াছে, তদবাধ ভ্রুণ হত্যা, 
স্ত হত্যা প্রভীতি যে সকল রাশ রাশি ছুদ্কর্মের বৃদ্ধি ংইতেছে তাহার 
সংখা করা আঁতিশয় কান ॥ আপনারা সর্বদাই নগরমধ্যে বসাতি করেন, 
পলনগ্লামের সকল ব্যাপার জানতে পারেন না, গ্রাম্যসমাজে যশহারা কুলঈীন 
রূপে পজ্য হইয়াছেন, তাহারদিগের অহঙকার দোখিলে বোধ হয় তাহারাই 
বল্গাল সেনের রাজ্যভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন ।” 


দেশের ষখন এই অবস্হা বিদ্যাসাগর তখন কালীপ্রসন্ন প্রভীতির সহ- 
ষোগিতায় সমাঙ্গে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের আপ্রাণ চেস্টা করেন। 

[বদাযাাসাগরের এই মানবতাবাদশ প্রচেষ্টায় ক'জন বিধবার বিবাহ হয়োছল, 
সেটা অবশ্য তেমন বড় কথা নয়, এর ফলে সমাজে নারীর মূল্য প্রাতত্ঠার 
যে চেষ্টা হয়োছল, সেইটাই বড় কথা । ইতিপূর্বে রামমোহন সতীদাহ 
প্রথা বন্ধ করে যার সূত্রপাত করোছিলেন, উনিশ শতকের দ্বিতণয়ার্ধে এসে 
বদ্যাসাগর কালপপ্রসম্নের সহযোগিতায় বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ 
নিবর্তন, কৌলখন্যপ্রথা রহতকরণ ইত্যাঁদ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেই ধারাকে 
আঁবাচ্ছিম্নভাবে ক্রিয়াশীল রেখে ধীরে ধীরে নারীর সামাজিক বন্ধনমুক্ত 
প্রতিষ্ঠত করতে লাগলেন এবং এইভাবেই আমরা মধ্যযুগীয় সমাজ বাবস্থা থেকে 
আদ্দীনক যুগে পদার্পণ করলাম । বিদ্যাসাগরের এই প্রচেম্টায় কালীপ্রসন্ন 
কতখান সহায়তা করেছিলেন তা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব। 


উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্জে সমাজের অন্ধকার-আভিশাপ-জয়-করা সমাজ- 
প্রগ্গাতর আর একাঁট মূল কারণ নিহিত ছিল শুধু নগর কলকাতায় নয়, দেশের 
বাভন্ন জায়গায় বিদ্যালয় প্রতিজ্ঞা ও মাতৃভাষার মাধামে শিক্ষাচর্চার প্রেরণা 
হৃষ্টির মধ্যে | এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর ও কালীপ্রসমের চিন্তা, চেস্টা ও সহযোগিতার 


কথা *সমাজ প্রসঙ্গে কালী প্রসন্ন" অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি । এখানে 
শুধু ১৮৫৪ খত্টাব্দে লঙ ডালহৌসির শাসনকালে সেকেটার অব স্টেট, চাল“স. 
উড ভারতে শিক্ষা বাবস্থার উন্নাতিকল্পে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন সেকথা বলা 
প্রয়োজন মনে করি। কারণ এই প্রাতবেদনে প্রাথীমক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় 
ও কলেজ প্রতিষ্টা, 'মধাবী ছাদের বুত্তিদান, বেসরকারী বিদ্যালয়গ:লর জ্রন্য 
সরকার) সাহাযাঃ হ নগণের শিক্ষা, স্তীশিক্ষা, দেশীয় ভাষাসমূহের উলন্নাতি সাধন, 
শশক-াশক্ণ ব্যবস্হা এবং প্রতোকটি প্রোসিডেন্পব শহরে তন্ডন বশ্বাবদানয়ের 
অনুকরণে একটি করে বিশ্বাধদ্যালয় স্থাপনের পারিকলপনা ছিল। অবশ্য একথা « 
এখনে উ্লেখ্য যে, এই পাঁরকজ্পনা ধত ব)াপক হিল, পাঁরকজ্পনার রুপায়ণে 
পব্কারের জাগুহ এবং প্রচেথ্টা ভ ব্যাপক ছিল না। 


সমাজের আব একা” গ.রুত্পতে প্রশ্ন হল ধর্ম। এক দিকে খৃষ্টান মিশনাবীদের 
*গটধম্‌ প্রচার এবং বাংলার অনেক উজ্জ্বল তবণকে খইধদে দীক্ষিত করার চেগ্টা, 
অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বেশবচন্দ্র সেনের নেততে ভক্াধর্মান্পোলন, আর 
একাদকে রাধাকান্তদেকের নেতৃত্বে হন্দুধম“রক্ষার প্রচেষ্টায় সমাজ তখন চণল | 
এই সময় ইয়ংবেঙ্গল দলের কন্তু কোন হাঁনাঁদস্টি ধর্গান্দোলন ছিল না। সামাঞজক 
নানা কুপ্রথার জণা [হন্দ)ধমেরি বির ছে ভাদের প্রচন্ড বিদ্বেষ থাকলেও কোন বিশেষ 
ধমণচন্তা তাদের মনকে জঁধকার করোনি । বরং যে কোন ধের প্রাতি তাদের 
দণা এবং গ্রাতীক্রয়া স্ান্ট হাচ্ছল। তবু খে এই ইয়ংবেঙ্গল দলের কেউ কেউ 
খূষ্টপর্মে দীক্ষিত হরোছ্ছলেন তাতে আধ্যাঁহিক কারণের চেয়ে জাগাঁতিক কারণই 
যে প্রবলতর ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । ডাফের জ্ীবনীকার প্যাটন 
ইয়ংবেঙ্গল দলের অনাতম নেতা রেভারেগড কৃফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পকে 
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সমাজের ধম্পান্দোলনের এই ঘৃরণ্ণঝত বিদ্াাসাগর এনং কালীপ্রসম্ 
কেউই ব্যক্তিগতভাবে কোন আগ্নহ দেখান নি। ইঈশ্বরচন্দ্রের ধমর্জীদ্ন ও 
ধর্মীবশ্থান চিরকাল রহস্যময় থেকে গেছে আর কালটপ্রস্য তো হতোধের 
ছদ্মনামে 1বাভন্ন ধমীয় দল-উপদলের প্রত তর তীন্র বিদ্রপবাণ বর্ষণ করেছেন । 
তাই বলে তারা শূন্যতার মধ্যেও ভাসমান ছিলেন না। তশরা ধম্নন্দোলনের 


৯০ 


পথ থেকে সামা'জক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের 'দকেই সমাজের গাঁত ঘণীরয়ে 
দিতে চেয়োছিলেন । ধর্মসংদকারের তুলনায় সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ইয়ংবেঙ্গল 
দলে ও আগ্রহ ছিল ব্যাপক এবং সজীব । কিন্ত বিদ্যাসাগর বা কালনপ্রসম্বের 
মত তদের এ বিষয়েও কোন সংপারকাঁজপত কম'পন্ধাত ছিল না। তবুও রক্ষণ- 
শীল সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে এবং কখনো কখনো অশোভন ভাবে উগ্র 
প্ধতিতে বিচ্ছিন্ন আঘাত হানার চেঞ্টা ছাড়াও তাদের মুখপত্র স্ববূপ 
জ্ঞানাণ্বেষণ” এবং “বেল স্পেটেউর” পান্রকায় সমাদর নানা কসংকারের 
বিরুদ্ধে তারা তশদের তগর প্রাতায়া ব্যক্ক করেছেন । 


তাছাড়া আরও উল্লেখা যে, সীমাবন্ধভাবে হলে৪ তারা কিছুটা 
নাঞজনৈতিক আশ্দোলনও করেছেন । ১৬৩০-এ বিন্দু কলেজের ছাত্ররা 
“পাথেনন' নামে যে মাসিকপন্র বের করেন তাতে শু হিন্দংস মাজের 
কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতা নয়, ভারতে ইংরেজ কুশাননের দিকগ্ন:লিকেও 
সমান তীব্র ভাষায় আক্মণ কণা হয়! ফলে দিতীয় সংখ্যা বেরোবার 
আগেই কলেজ কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় “পার্থেননে'র কন্টরোধ হয়। আবার 
১১৩০-এবৰ জুলাই মাসে ফযাসাঁ বিজ্পবের ' ফলে স্বেচ্ছাচারট রাজতন্বের 
[বুদ্ধে সামা, মৈত্রী ও গ্বাধীনতার জয়ভন্কা বেজ ওঠার কয়েকমাস পরেই 
১৮৩০-এর ২৫শে ডিসে্গব প্রান্তে বন্দু কলেজে কয়েকজন ছুঃসাহসী ছা 
যখন কলকাতা ময়দানে মনুমেণ্টে চড়ে ব্রিশের ইানয়ন জ্যাক পতাকা 
নাঁময়ে তার জায়গায় উদ্ভিয়ে দিলেন ঘরাসী বিল্পবের তেরঙ্গা পতাকা 
তখন কলেজ কর্তপক্ষ এইসব কিছুর মূলে ডিরোজিওকেই দায়ী করে 
অধ্যাপকের পর্দ থেকে ভাকে বরখাস্ত করলেন । াকস্তু কলেজের ছাদের 
স্বাধীনতাদ্পৃহা এতে আদৌ থামল না। ১৯৮৩৬-এ কলেজের অধ্যক্ষ 
ডি, এল, রিচাসন যখন “এক শতাব্দী পরে তোমার স্বপ্নের ভারতবষ” 
এই বিষয়ে একটি প্রবন্দ প্রাতযাগিতার ব্যবস্থা কদলেন, তখন তাতে প্রথন 
পুরস্কারাবজয়ীী ১৬ বছরের ছার কৈলাশ চন্দ্র দত্ত “১৯৪৫-এ একটি কল্পিত 
3৮ ঘন্টার রোজনামচা"য় একজন [বিদ্রোহ বধ দেশবাসীর জবানীতে তার 
আচ্বান রেখে গেলেন,_-'বঙ্কুরা, দেশবালীরা ! আমার শেষ রন্তাবিন্দ 
দেশের শ্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করে গেলাম । তোমরাও এই অসমাপ্ত 
কাজের পথে এগয়ে চল ।”, 


ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের বহ আগে হিন্দ কলেজের একজন 


৯৯ 


1কশোর ছার স্বাধীনতার এই স্বপ্ন দেখেছিলেন । সে ধুগের হিন্দু কলেডের 
আর একজন ছাত্র কিশোরী চশাদ মিত্র পারণত বসে হিন্দু কলেজের ছাদের 
এই বিদ্রোহী চেতনার মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন-_-“কাণ্চনজঞ্ঘার 
হমাদ্রিশিখরে যেমন উধার প্রথম রৌদ্রুকিরণ এসে পড়ে, এরাও তেমনই 
এদেশে নতুন সূর্োদরকে প্রথম অঃনভব করেছিলেন ”১* 


আবার ১৮৫৪ খুঙ্টাব্দের ১লা জুন “সম্বাদ ভাস্করে; গীঁরয়েশ্টাল 
সেমিনারীর চত,থ শ্রেণীর ছাত্র যছুনাথ দাসের লেখা যে কবিতাটি প্রকাশিত 
হয় সোঁটও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । এ কবিতায় কিশোর কাব স্বগ্ন দেখেছেন, 
এক দুঃখিনঈ নারীর ছদ্মবেশে স্বাধীনতা একটি গাছের তলায় বসে কাদতে 
কাদতে তার ছুঃখের কারণ বলছেন £ 


শুন ওরে যাছ্ধন, দুঃখনশর বিবরণ 
যে কারণ অরণ্যেরোদন। 

শুনিলে আমার দুঃখ বিদরে পাষাণ বুক 
সরে লীীর হইতে নয়ন || 

স্বাধখীনতা মম নাম, এ ভারতে ছিল ধার 
পুব্বকালে যত পূুলুগণে | 

ঘতনে সকলে মোরে শু হতে এক্ষা করে 
রেখোছিল ব্হুকান মানে ।। 

একালের পনুন্র যত, মোহমদে অনুগত, 
একবার ল্য দেখে ফিরিষা | 

ক দশা এবে হইল কৃলশীল না রাহল 
দ্লেচ্ছজাতি অধখনে থাকিয়া ॥। 

কোথা ওহে এখুপাঁতি, ছুঃীখনখর এ দ্গাতি 
ত্বরা আস কর তাম নাশ। 

কোথা গেলে রণাঁজত, বরণে কর পরাজত 
ম্লেচ্ছে আসি করহ [বনাশ। 

ফিরে আসি রাজ্য কর, সম্পদ সচ্ভোগ কর 
প্রজাগণে করহ পালন । 

সনাতন ব্রঙ্গজ্ঞান অজ্জঞানে করিয়া দান 


ছুহে এবে করহ মিলন 1॥ 


এমন স্পঞ্ট করে স্বাধীনতার আকাৎখা প্রকাশ করা সেকালে ষে' 
কত দ:ঃসাহসিক 'ছল তা সহজেই অনমেয়। কারণ ১৮৮৬ খজ্টাব্দে যে 
জাতীয় কংগ্রেসের প্রাতিষ্ঠা হল তার সুদী ইতিহাসেও দেখা যায় যে প্রথমে 
স-শাসনের জন্য আবেদন নিবেদন এবং পরে স্বায়ত্তশাসনের দাবী নিয়েই গোটা 
উীনশ শতক এবং বংশ শতকেরও তিন দশক ৫১৯২৯ খজ্টাব্দের ডিসেম্বরে 
লাহোর কংগ্রেসের আঁধবেশন পর্যন্ত )--এই দণর্ঘকাল কেটে গেছে । তবু 
একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, রাজনৈতিক চেতনা এবং আগ্রহকে 
আবিচ্ছিল্নভাবে বহন করার দাঁয়ত্ব পালন করেছে এই জাতীয় কংগ্লেস। অবশ্য 
জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠারও বেশ কিছুকাল পূবে” ১৮৪৩ খ্ঙ্টাব্দে ইংলগ্ডের 
সমাজ-সংস্কার আশ্দোলনের অন্যতম নেতা জর্জ টমসন দবারকানাথ ঠাকুরের 
সঙ্গে ইংলণ থেকে এদেশে এসে যে “বেঙ্গল 'রিটিশ ইশ্ডিয়া সোসাইটি শ্থাপন 
করোছলেন সেখানেই প্রথম একটি সংস্থার মাধ্যমে রাজনৈতিক চেতনা অঙ্কযরিত 
হয়োছল যাঁদও তাকে ঠিক 'ব্রাটশ িরোধাঁ মনোভাব বলা যায় না। বেঙ্গল 
ব্রাটশ ইন্ডিয়া সোসাইটি'র প্রাতিষ্ঠাকালে সদস্যদের সঙ্গে আলোচনাকালে জজ* 
টমসন একথা পাঁরৎকারস্ভাবেই জানিয়েছিলেন যে ব্রিটিশের বিরোধিতা না কৰে 
জাতীয় জশবনে স্বাধিকার অজনের চেষ্টাই হল এই সোসাইটির লক্ষ্য । তবু 
১৮৪৩ খস্টাব্দে এটুকু করারও যে এ্তিহাঁসিক প্রয়োজনীয়তা ছিল তা স্বীকার 
করতে হবে। কিন্তু এই সংস্থা প্রথমে, ষে আশা-আকাত্খা এবং উদ্দীপনা 
সম্ট করোছিল, কয়েক বছবের মধ্যেই তার সে কাঁতিতহ ম্লান হয়ে যেতে থাকে । 
ফলে আঁধকতর শান্তশাল॥ এবং রাজনৈতিক দিক থেকে আঁধকতর উপযোগন 
একটি সংস্থার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ভূম্যধিকাবীদের স্বার্থ সংরক্ষণের 
জন্য ১৮৩৭ খ্ষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ভমাধিকারীদের সামাত” এবং ১৮৪৩-এব 
“রাটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি” সংযুস্ত হয়ে ১৮৫১ খষ্টাব্দে সংগঠিত হল 
ত্রটিশ ভারত সভা" যার প্রধান উদ্দেশা হল ভারতবর্ষের আইন এবং 
শাসনব্বন্থার ভ্রুাটসমুহের প্রাতবাদ করে জনসাধারণের শ্বার্থরক্ষা করা। 
এই স্বভার আর একা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, প্রথম থেকেই এই 
শব্রাটিশ ভারত সভা' একটি সব'ভারতীয় রূপ নিতে পেরোছিল কারণ পূণা, 
মাদ্রাজ এবং বোদ্বাইতেও অনুরূপ সভা গাঁঠিত হয়োছিল এবং সাঁমতির 
বিভিন্ন শাখাগুলর মধ্যে পন্রালাপের মাধ্যমে বাভিন বিষয়ে ঘানষ্ট যোগা- 
যষোগও ছিল। এইভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়াদ্ব থেকেই প্রকৃতপক্ষে 
রাজনোৌতক চেতনার ধারাবাহিক বিক্কাশ হতে' থাকে। তবে ডীনশ শতকের 
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মধ্যেই এই রাঙ্গনৈতিক চেতনার -্পষ্টতঃ দর ভাগ লক্ষ্য করা যাবে ॥ 
ইংরেজ শাসনের 18%/ ৪10 ০1৫৩1% ইংরেজ সভ্যতার চাকচিক্য এবং বিশেষ- 
ভাবে ইংরেজি সাহিত্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে রামমোহন থেকে 
রামগোপাল ঘোষ অর্থাৎ উনিশ শ-্কের প্রায় ষাট দশক পষগ্ত বঃগাঁট 
ছল মূলতঃ ইংরেজদের প্রাত শিক্ষিত বাঙালীর মুগ্ধতারই যূগ। এই 
মুগতার ফলেই পাশ্চান্তোর সঙ্গে আমাদের যে মানস-সাম্নলন ঘ'টা্ছল তার 
প্রভাব আমাদেব জীবনে এবং সমাজে আংঁশকভাবে এবং আমাদের সাঁহতো 
প্রায় পারপুণণভাবে অনুভূত হয়ে একটি নতন যুগের পত্তন করেছিল । 
আর প্রধানতঃ এই কারণেই অথণাং টংরেক শালনের এই হও ৪14 07৫৩1 
এর প্রাত আস্থা এং জীন, স্বাদ ও সাগতা নুন যে আস্বাদ 
গ্রহণের আন্তারক বাকুলতার জন্যই ১১৬৭ খঙ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের 
সময়ে 'শাক্ষত বাঙালী সমাদ খোলাখুঁলভাবেই ইংদ্জেদের সমন 
করেছিল । কিন্তু সিপাহশ 'বদ্রোহের পর ভারতীয়দের নাগারক আধিকার 
হরণ করার জনা যখন একের পর এক আইন পাশ হতে লাগল বিশেষত: 
১৮৬৪ খজ্টাব্দে 719৩ 170190 ৬/1)19102 4৯০৫ প্রধতিতি হল, তখন 
ইংরোঁজ শিক্ষিত বাঙালী সমাজের প্রথম টনক নড়ল। আর তার ফলে 
ষাটের দশকের পখ থেকে ক্রমশঃ দম্টিভঙ্গির রূপান্তর ঘটতে লাগল। 
ইংরেজ শাসনের প্রাত মুপ্রতা ক্রমশঃ বির্পতায় পারণত হতে লাগল। 


অবশ্য  সপাহী বিদ্রোহের বীবরোধিন্াা করলেও তারই প্রায় সমকালে 
নীল বিপ্লবে নীলকর সাহেব ও বাঙালী কৃ!কদের মধ্যে সংঘষে নখলকরদের 
[বরুদ্ধে বাঙালী কৃষকদের প্রাতি শিক্ষিত বাঙালীর আনর্থনের নাজির তুলে 
অনেকে বলেন যে ষাটের দশকের পূকেহ শাকত বাঙালীর ইংরেক বিরোধিতা 
শুরু হয়োছল। কিণ্তু এ মত যে যথার্থ নয়, তা আমরা অন্ততঃ দটি কারণ 
[বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে প!রব। প্রথমতঃ নাল আন্দোলন পারচালিত হয়েছিল 
কোন রাজনোৌতিক উদ্দেশ্যে নয়, কিছুটা মানাবক উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয়ত: এই 
সময়ের শিক্ষিত বাঙালীর ইংরেজ বিরোধিতা শাসক ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়, 
কেবলমা অত্যাচার নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে; সুতরাং এই নল বিদ্রোহে 
শাঁক্ষিত বাঙালীর ধত না ছিল নীলকরদের বিরুদ্বে বদোহ, তার চাইতে অনেক 
বোঁশ ছিল ইংরেজ শাসনের 15% ৪0 130০৫-এর ওপর আস্থা, এবং হয়তো বা 
সেই আস্থার ওপর ভীন্ত করেই কিছট। আভমান । 'শাক্ষিত বাঙালীর এই চারিত্র 
লক্ষণ আরও স্পম্ট হয়ে ফুটে উঠেছে জাম্দারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে 
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বভিন্ন জায়গায় প্রজা ধন্দোভের প্রীত অত্যন্ত [বিরুপ মনোভাবে। প্রকৃত 
পক্ষে দেশেরু ব্াদ্ধিজীবৰ শ্রেণী নীল 'বলজ্পরে নগলকরদের বিরুদ্ধে কষকদের পাশে 
দশাড়ালেও ভগমদারদের বিরুদ্ধে গ্রজা বিদ্বোহে যে কৃষকদের সমর্থন করেননি 
তার এবটা বড় কারণ ছিল এই যে, দেশের সামন্ততান্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো 
পারবতনের ভন্য তদের বোন আগ্রহ ছিলনা ; এবং সেজন্য তারা এ ধরণের 
কোন কৃষক আন্দোলনের অংশভাগন হওয়ার প্রয়োজন বোধকরেননন। ফলে এ 
উদ্দেশ্যে এখানে ওৎ]নে বিক্ষপ্ততা]বে দেশে যে গণজাগরণ দেখা দিচ্ছিল সে 
সম্পর্কে ভরা শুধু দি্পৃহ ছিলেন বললে ভুল হবে, তশদের মধ্যে অনেকেই 
সপম্টতই তার বিরোধী ছিলেন। দেশের বুদ্ধিজীবীদের এই মাধারণ চরিত্রের 
মধ্যে (এমন কি বিদ্যাসাগরও যেখানে আশ্চধরকমভাবে নখরব ) হারিশ্চন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় এবং কালনপ্রসন্ন সংহ ছিলেন গবরল ব্যতিক্রম-_( বঞ্কিম চন্দ্র কষক 
স্বার্থে কলম ধরেছেন আরও অনেক পরে, এদের জীবনাবসানের পর )। 
কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পর ১০ই শ্রাবণ, ১২৭৭ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' উল্লিখিত 
য়, “*স্মধারণের কল্যাণকর কাষে তাঁহার বিলক্ষণ যন্ত্র ছিল। তিনি দয়ার 
সাগর ও ব্দানাতার আকর ছিলেন! এই নামন্ত জমিদার হইয়াও প্রজার পক্ষ 
অবলম্বন করেন | 

এখন রামমোহন, (বিদ্যাসাগর, কাছনীপ্রসন্ন প্রুভতির প্রচেষ্টায় উানিশ 
শতকের এই নবজাগরণের (এ শতকের 'দ্বিতীয়াঞ্চ থেকেই যা বিশেষভাবে প্রকট 
হয়ে উঠোঁছল ) মৃল্যাপ্রণ সম্পর্কে মোটামুটি দুটো পদ্ধাত আছে। প্রথমাঁট 
শ্রদ্ধার, দ্বিতীয়াট অবজ্ঞার। 

উনিশ শতকের নবজাগ্ররণ সম্বন্ধে বলতে য়ে আচার্য যদুনাথ মন্তব্য 
করেছেন,_- “এটি ছিল প্রকৃতই এক নবজাগরণ, যা ব্যাপকতায়, গভীরতায় এবং 
বৈপ্লাবকতায় কনস্টান্টিনোপলের পতনের প্রব্তাঁ ইউরোপাঁয় নবজাগরণকেও 
আঁতক্রম করেছে। বোদক ষহগে পাখীর দেশ আখ্যা দিয়ে, মহাকাব্যের যুগে 
পাণ্ডববাঁজত স্থান বলে বর্ণনা করে এবং মুঘল আমলে 'রুটিপ্যার্ণ নরক+ বলে 
আঁভাহুত করে বাংলাকে অবজ্ঞার সঙ্গে দূরে সাঁরয়ে রাখা হয়োছল। কিন্তু. 
পাশ্চান্তা সভ্যতার প্রভাবে সেই বাংলা এখন ভারতের অন্যান্য অংশের কাছে পথ 
প্রদর্শক ও আলোক্দাতার ভূমিকা গ্রহণ করল ।"*--***" এই নূতন বাংলায় 
উদ্ভ্ত প্রাতাটি শুভ ও মহৎ প্রচেষ্টা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ধীরে ধারে 
ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল ।-**....*নতুন সাহিত্য রচনা, ভাষার সংস্কার, সমাজের 
পুনর্গঠন, রাজনৈতিক আন্দোলন, ধরম্সংস্কার, এমন কি জীবনধান্তা ও 
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আচার ব্যবহারের পরিবর্তন বাংলার প্রাদেশিক গাঁগ্ড অতিক্রম করে ঘ্‌ণি 
হতে বার হয়ে আসা ছোট ঢেউ-এর মত ভারতের স-দরতম প্রান্ত পর্যন্ত ছড়রে 


পড়ল )+১ ৯ 


উনিশ শতকের এইসব বিভিন্নমুখশ কীর্তিকে শুদ্ধার সঙ্গে বিচার করার 
, একটা ধারা যেমন এখনও অব্যাহত আছে, তেমাঁন ইদানসং এইসব কণীর্তকে 
অত্যন্ত লঘ-ভাবে দেখাবারও একটা চেষ্টা চলেছে । 


“উনাবংশ শতাব্দীর স্বরুপ" গ্রন্থে বিনয়কৃষ্ণ দত্ত লিখেছেন, “প্রশ্ন করা 
ধায় বাঙালীর গোঁরবময় উনাবংশ শতাব্দীর পর খংশ শতাব্দীতে বাঙালী-জশবন 
এত ক্রেদান্ত হয়েছে কেন 2৮" মনে হয়, ইংরেজি প্রবাদ, 'আজ ইউ সো, সো ইউ 
রশপ-_যেমন বীজবুনবে, তেমান ফল পাবে এক্ষেতে অনেক পাঁরমাণে কার্যকর । 
উনাঁবংশ শতাব্দীতে বাঙাল, বিশেষ কলকাতার বাঙাল. ইংরেজকে অনুসরণ 
গ অন্নকরণ করে । ফলে বিংশ শতাব্দীতে বাঙাল ক্রমশ অস্তঃসারশণ্য চিন্তাহীন 
বালকের মতো শুদ্ধ অহ্ককরণজগবশী হয়েছে । অর্থাৎ বাঙালীর গৌরব এই 
অনুকরণজনিত, তার ক্লেদও এই অনকরণের অস্তফল॥ তার গৌরব অসার, 
রেদও অসার |” 


বলা বাহ্‌ল্য এই দুটো পদ্ধাতর প্রত্যেকাটই কিছুটা য্যাস্তচালিত এবং 
[কছটা আবেগতাঁড়ত। ফলে এই দুটো পদ্ধাতির প্রত্যেকটিতেই ॥কিছ:টা সত্যে 
উপনণত হওয়া যায়, ?কন্ত্‌ কোনাটতেই পূর্ণসত্যে পেীছান যায় না। নিরপেক্ষ 
লৃছ্টিতে দেখলে দেখা যাবে_ ইংরোঁজ শিক্ষা ও সংস্কাতির সংস্পর্শে এসে ডানশ 
শতকের বাঙালী সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র ষে মধ্যযুগীয় প্রথানুগত্য 
থেকে বন্ধন মণীন্ত ঘটেছিল, অর্থনৈতিক বা রাজনোৌতিক জীবনে তা ঘটেনি। 
সুতরাং এই নবজাগরণ “'ব্যাপ্কতায়, গভঈরতায় এবং বৈশ্লাবতার কনস্টান্টি- 
নোপূলের পতনের পরবতাঁ ইউরোপায় নবজাগরণকেও আতকুম করেছে"? একথা 
বলাও যেমন আতিশয়োন্ত, তেমনি “তার গৌরব অসার, রেদও অসার” একথা 
বলে বতমান জীবনের ক্লেদের ভার উনিশ শতকের গৌরবের উপর চাপিয়ে, দেবার 
চেত্টাও যেন নেড়ানেড়ীর দলে'র বিকৃত রূপ দেখে জচৈতন্যদেবের আদরের 
বিচার করার মত িছ:টা বিভ্রান্তিমূলক। তবু একথা অবশ্য সত্য যে, আমাদের 
জাতখয় জখবনে নবজাগরণের মাহমা এবং পাশ্চান্তের নাঁবচার অহকরণের' কেদ 
একই সঙ্গে সণ্থিত হয়েছে এবং তার কারণও বোধহয় এই যে রামমোহন, দেবেন্দ্র 
নাথ, বিদ্যাসাগর বা কালীগ্রসন্ষ প্রভৃতি যুগ প্রবতক্ষেরা নবজাগন্সণের এই 
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আলোকধারা নিজেব্া ঘতটা পান করেছেন, ততটা দান করতে পারেনান এবং 
যতটা তারা দান করেছেন তাও সামান্য কিছ্‌সংখাক সংস্কাতিবান উচ্চবিত্ত এবং 
প্রধানত: ?শাক্ষিত মধাবত্ত বাঙাল) সম্প্রদায়ের গণ্ডী আতক্রম করে গণমুখী হতে 
পারেনি । এইখানেই উানশ শতকের নবজাগরণের সমাব্ধতা ।+ এই নবজাগরণ 
গ্ণজাগরণে পরিণত হয়নি -উাঁনশ শতকে হয়নি, আজও হয়াঁন। গণজাগরণ 
আজও ভাববাতের জরে দিন গ.ণে চলেছে। 





দ্বিতীয় অধ্যায় 


জোড়সাকোর সিংহ পরিবার ও কালীপ্রসন্ন। 


ৌড়াপশকোর ঠাকুর পারবারেন মঙ জোড়াসশকোর সিং” পারবারেরও 
সেকানে ষে একটি বিশিষ্ট ভূমিক। ছিল এবং সমাভ-পা1হত্য-সংস্কীতি সন দিক 
থেকেই যে সিংহ পারবারের একাঁটি পারিবারিক এাঁত্হ্য গড়ে উঠোছিণ। সেদিকে 
এখনও প্যগ্ত আমাদের যথাযোগা দত্ট পড়েনি । একথা অবশ্য স্বীকার যে 
মাঘ তের বছ্ছ৫ বযসসে স্কুপিত হয়ে (1বদ্যো২সাহিনী সভা প্রতিষ্ঠা, ৯৮৫৩ ) ভ্রিশ- 
বছর বয়সে যা অন্তমিত হল, কালীপ্রসন্নের $১৪৮৪০-১৮৭০) সেই অদ্ভূত 
প্রতিভার গন ও বিকাশে তশর পারবারিক এতহ্যের দান কতখানি "না আজ 
নিণনৃত হওয়া প্রয়োজন । তাছাড়া ছ'বছর বয়সে িতুহীন হবার পর কাল? 
প্রসন্নের বিদাালাভ ও সংস্কৃতি চচণর মূলে তাঁর আঁভভাবক 'বদ্ধান বিচক্ষণ 
হর্চন্দ্র ঘোষের প্রভাবও যথেন্ট গুরুতেহর সঙ্গে আলোচিত না হলে কালনপ্রসন্ন 
সম্পকে আমাদের ধরণা অস্পষ্ট থাকতে বাধা ; আর সত্যের খাতিরে বলতেই হয় 
যে এবিষয়ে এখনও পথন্ত বিশেষ কোন আলোকপাতই হয়নি । তাই প্রথমেই 
কালাপ্রসন্নের এই পারিবারিক পটভহ।ম ও হরচন্দু খোষের সং্দক্ষ আভভাবকতেহর 
ওপর আমাদের সম্ধানন দুষ্ট ফেলতে হবে আব সেই পটভামত রেখে বিচার 
করলেই বোঝা যাবে কালপগ্রসন্ন এক বিভ্তশালগ জাঁমদার বংশে জন্মগ্রহণ করেও 
কেন তর সমবালন সমাজের বিভ্তবানদের বপটতা ও বদাচারকে এমন তীব্র 
মম“ভেদশ বাঙ্গের বশাঘাত করে?ছলেন এবং তংকালদন নগর-কলকাতায় যখন 
বাইনাচ. বাচখেলা, বেশ্যা ও বুলবুলির সংখ্যার উপরেই আঁধিকাংশ বিধান 
জামদারদের গৌরব নিভর কবতঃ তখন কালীপ্রসম্ন এমন একাঁটি রুচিশীল, ' 
সংস্কৃতি-সম্পন্ম, সমাজ ও সাহত্তে'ণ উন্নাতি কামনায় তদগতগ্রাণ ব্যন্তিতেবর 
আঁধকারণ হয়োছিলেন। শুধু আই নয়, প্রাতিভার সেই অপরিপক্ক অবস্হাতেই 
সমাজ ও সাহিতোো 'তখার কৃতিতৰ বিচার ক'রে আজ অনেকেই মনে করেন ঘে, 
অল্পবয়সে তর অকালমত্যা না হলে তিনি হয়ত বাঙ্কম-বিদ্যাসাগর-মাইকেলের 
মতোই এক দিকপাল ব্যান্ত হতে পারতেন-_সোঁদকে দন্ত রেখে 'বিজ্তততরভাবে 
তাৰ সমগ্র জীবনের ও আলোচনা প্রয়োজন। 
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কালীপ্রসনের পাঁরবাঁরক পটভূমি প্রসঙ্গে ব্রজেপ্দরনাথ বন্দ্যোপাধায়ের 
সাত্ত্যপাধকচরিতমালায় “কালীপ্রসন্নীসংহ" খণ্ডে, এবং মন্মথনাথ ঘোষের 
'মহাগ্া কালীপ্রদ্ন ?সংহণ গ্রন্থে কালীপ্রসন্নের প্রপিতামহ শান্তিরাম [সিংহ 
সম্বন্ধে সামান। দু-একটি তথ্য পাঁরহুবাঁশত হলেও পংহ পরিবারের তপৃববিতশ 
[বযয় এবং শান্তরান নংহ ৪ ভৎপরবতাঁদেব বিশদ পাঁরবান্রক বিবরণ আমাদের 
এন দন অদ্ধাতই ছিল । কহ সৌভাগাবশত: যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয়ের পুরাতন 
পুস্তক সংগ্রহ [পভাগের একাংশে (এখন ও পনুন্ত কগুলি তাঁলকাভভন্ত ও সংখ্যাবদ্ধ 
হয়ান ) শ্রীবনন্তকুমার বস; প্রণীত “কায়স্থ পরিচক নামে ( কলিকাতা খণ্ড, ১ম 
ভাগ--প্রথম সংস্করণ-- সন ৯৩২৮ সাল, ইং ১৯২১ খুঙ্টাব্দ ) একখান গ্রন্থ 
অপ্রত্যাশতভাবে চোখে পড়ল; তাতে জোড়াসশাকো সিংহ বংশের যে বিস্তৃত 
পরি০য় পাওয়া গেল তা থেকে প্রথমেই প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধার কার । “ণজোড়া- 
সশাকোর গসংহ বংশ একটি প্রান ও সম্ভ্রান্ত বংশ। ইহারা কাশাপ গোত্রগয় 
আনিয়া সমাজভযভ্ত, ইহাদের আদানবাস হুগলা জেলার অস্তগ'ত বাক-সা 
গ্রাম | এই থংশোদভব মহেন্দ্রনাথ শিংহ হইতে এই বংশের বংশরুম ভারম্ভ হয়। 
শহেন্দ্রনাথের এক পত্র দেবীদাস ৷ দেবীদাসের এক পু মধুসুদন | মধুসূদনের 
দুই পুন্র--জ্যেষ্ঠ রামাকশোর, কনিষ্ঠ রামকফ। 


মধ্সুদনের জ্যে্ত পণ রামাকশোর দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন 
করেন। জ্যেত্ঞ রামবাম, কান শান্তিরাম । রামীকশোরের জ্যেষ্ঠ পত্র 
রামরামের তিন পূত্র--দজ ষ্ঠ নরনারায়ণ, মধাম বোধনারায়ণ, কনিষ্ঠ গঙ্গানারায়ণ 
ইনহ্দের বংশধরগণ বাক-সা গ্রামে বাস করেন। 


রামকিশোরের কনিষ্ঠ পুত শান্তরাম একজন স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন।, 
ইনি স্যার টমাস রমবোল্ড ও মিস্টার মিডলটশের অধীনে মুকসদাবাদ (মৃরিদা- 
বাদ ) ও পাটনার নধাবের দেওয়ান ছিলেন । কার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ কারবার 
পর, ইনি জোড়াসাকো পল্লীতে আসিয়া বসবাস করেন। এই শাপ্ডিরামই 
জোড়াসশকোর পাস সিংহবংশের প্রাতিষ্তাতা | 


শাক্তিরাম স্বধর্মপরায়ণ ক্রিয়াবান ও দানশসল ব্যাস্ত ছিলেন। শাণ্তিরাম 
স্বকীয় ক্ষমতায় যেমন বিপুল অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন, সেইর:পদান, 
প্রতিষ্ঠা, আতাঁথ সৎকার ও দুর্গোৎসবাদ ক্রিয়াকলাপ করিয়া তদানশস্তন সমাজে 
একজন প্রাতষ্ঠাবান আতাথিস্কারশঈল বদানা ব্যন্তি ও সাধারণের প্রীতিভাজন 
নিষ্ঠাবান হন্দ বলিয়া প্রাপদ্ধিলাভ কারয়াছিলেন। কলিকাতার তদাগ্রগণ্য 


৯৯১ 


'মহানূভব ব্যন্তগণ ইহাকে বন্ধুভাবে সম্ভাষণ করিতেন ও প্রতিনিয়তই ইতর 
ভবনে আসিয়া ইণহাব সাহত সাক্ষাৎ করিতেন। শান্তরাম যেমন স্বজাতীয় 
সমাজে, সেইরূপ নবশাখ সমাজেও যথেষ্ট সমাদর ও সংপ্রুতিষ্ঠা লাভ করিয়া 
ছিলেন। নবশাখ সমাজের প্রধানগণ ই'হাকে দলপাঁতি বাঁলয়া মান্য কাঁরতেন 
এবং সামাঞজক 'ক্রিয়াকম্ম উপলক্ষে ইহাকে সম্মান প্রদান ও ইহার অনুমাতিগ্রহণ 
পুব্বকি কাষেণ হততখ ংইতেন 1 এই সময় হইতেই ইন্হার বংশর কেহ কোন 
সামাঁজক কার্যার সভায় উপাঁজ্হত হইলে অগ্রে তাহার গলদেশে পুজ্পমাল্য ও 
কপালে চন্দনের ফোটা প্রদান করিয়। থাকে | শান্তিরাঘ দুইটি প্রাপ্তবয়স্ক 
পুত্র রাখিয়া শান্তিধামে গমন করেন গ্যেষ্ঠ প্রাণকৃফ কনিষ্ঠ অরকৃ্ 1৮ 


ডৰুর যতীন্দ্রধিমল চৌধরশ সম্পাদিত পুণচিণ্দু সিংহ স্মতিতপণি" গ্রন্থে 

( কাঁলকাতা, ১৩৫৭ ) দেখা যায় শাঠিতরাম সিংহের তিন পুত্রজাঙ্ঠ প্রাণকু 

মধ্যম হকি এবং কনিষ্ট জয়কৃষ্চ | সম্ভবত; তথ্যটি প্রনাদপুর্ণ। আন্মথনাথ 

খোষ তাঁর 'মহ।স্া কালী প্রসন্ন 1সংহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- শাীন্তরামের দুই 

পুণ্র- প্রাণকৃষ। ও জয় 1১ শ্রীকৃষ্ণ যে শান্তরামের পত্র নন, শাওন্তরামের পৌত্র 

( শাম্তরামের জোষ্ঠ পদন্র প্রাণ কৃষ্ণের কাঁনস্ঠ পপর ;-এই তথা “কার়চ্ছ পারচয়” 
গ্রন্হেও একটু পরেই উাল্লখিত হয়েছে। 


এবার দুটি কারণে ( প্রথমতঃ বগস্তকমার বসুর “কায়চ্ছ পরিচয়” গ্রন্থটি 
দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এবং দ্বিতীয়তঃ কালণগ্রগন্ের পৃবপুরুষের ঝিস্তিত পাঁরচয় এ 
প্যন্ত অজ্ঞাত থ।কায় ' শাস্তরামের পুত পোন্রাঁদ অন্বন্ধে কায়স্থ পরচয়' থেকে 
আরও কিছু তথ্য উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে কার । *শা।তরামে? ভেযজ্ঠ পু 
প্রাণকৃষ স্বংমণনম্ঠ সহদয় ও ক্রিয়াশীল বক ছ্িলন ৷ ইনি পিভপদাহ অগ্গ- 
সরণ পূর্বক ক্রিয়াকলাপাঁদ লারয়া বংশগৌরব অক্ষণ রাখিয়াছিজেন । 
১৮১২ খম্টাব্দে ইনি চার পত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন। জেম্ত রাজকুষ 
মধ্যম নবকৃষ্ণ, ভতীয় গোপালকৃক্, কনিচ্ত শরীক । 

প্রাণককের জ্োচ্ত পনর রাজকুফ দয়াদাক্ষিণ্য গরোপকার ও দানধম্মের 
জন্য বিখা।ত ছিলেন । পরোপকার ইনি জীবনের কর্তব্য কায বাঁলয়া মনে 
কারতেন। পরহিত।থে মনন্তহঞ্জে অব্যয় কারয়া ইনি শেষ জীবনে নিঃস্ব 
হইয়া পড়েন, কিন্তু তথাপি ইত্ছার দানশীলতার হাস হয় নাই | ই'হার আর্থিক 
অবস্থার অবনতি ঘাঁটলে, ইহার আত্পয়গণ ইহাকে সাধারণের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে দিতেন না। একদা এক দর দেশবাসী রাহ্গণ দায়গ্রস্থ হইয়া ইহার 


২০ 


নিকট সাহাধ্য প্রার্থনা কাঁরতে আসেন. কিন্তু ই'হার সাক্ষাৎ না পাওয়ায়, তান 
ইহার ভবনের সম্মুখস্হ রাজর: দাঁড়াইয়া স্বখয় অদ আটকে ধিক্কার প্রদান পূব্বক 
আক্ষেপ কাঁরিতোঁছলেন । এ সময়ে রাজকৃ্ "দ্থতলের একটি কক্ষে আহক 
সমাপন করিয়া *স্ত্র পারপর্তন করিতোঁছিলেন। শ্রা্দণের আক্ষেপ শ্রবণ কারয়া 
বাতায়ন হইতে ব্রাঙ্ষণকে ডা1কয়া, পুজার রোৌপাময় বাসনগ,ল দিয়া বললেন, 
--প্রাকুর এইগুীল 'বিক্ুয় কয়া তোমার অভাব মোচন করগে, আর আমার 
কিছু দিবার ক্ষমতা নাই '? ইহাই রাজকৃষের স্বভাবসিদ্ধ দানশশীলতার [িশেষ- 
তেঞর পরিচায়ক | ১৮৯২ খঙ্ট।ন্দে ইনি দুই পত্র রাশিয়া পরলোক গমন করেন । 
জ্যেন্ঠ মহেশচণ্দর্র কনিষ্ঠ হাসিশ্চন্দ্র । 


রাজ কফ্ণের জযোষ্ঠপ,ত্র মহেশচন্দু স্বধমণনত্ঠ সদয় ও ক্রিয়াশীল ব্যাস্ত 
ছিলেন । ইনি প্রথমে দাঁজ্জপাড়ার বসৃবংশে বিবাহ করেন । ইহার প্রথমা 
পত্রী লোকান্ভারত হওয়ায় ইনি উলার প্রাসদ্ধ মুস্তাফদ বংশের ঈশ্বরচন্দ্র 
মুস্তাফখর কন্যাকে বিবাহ করেন । ৯৮৪২ খুণ্টাব্দে ইন এক পদ রাখয়া 
গরলোক গমন করেন । ইণ্হার পুব্রের নাম বলাইচপদ | 

বলাইচাঁদের তৃতা)য় পুত্র িন্প্নচন্দ্রকে কালীপ্রসন্নের দ্বিতখয়া সংধা্মনন 
দত্তক গ্রহণ কাঁরয়াছুলেন। 


শান্তিরামের কানিষ্ঠ পুত্র জয়কঞ্জ স্বধদ্মণীনষ্ট সহ্দয় ও বদ্যোত্পাহ ব্যাস্ত 
ছিলেন। দেশাহতকর সকল সদনু্ঠানের ইনি একজন অগ্রণী ছিলেন। ইহার 
অর্থন্কূল্যে দেশের অনেক সদন[ষ্ঠান সসম্পন্ন হইয়াছে । প্রাচীন 'হন্দ কলেজ 
সংস্হাপনের ইনি একজন উদ্যোগী এবং উহার অন্যতম ডাইরেক্টার ছিলেন । 
১৮২০ খ্টাব্দে ইনি এক পদুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ইহার পদত্রের 
নাম নন্দলাল। 


জয়কৃষেের পুত্র নন্দলাল সাতুসংহ নামে সংপাঁরাঁচত ছলেন। ইনি 
সাহিত্যান্চরাগন সঙ্গ'তীপ্রয় সৌখিন ও মুম্তহন্ত পুরুষ ছিলেন। ইনি আন্দুল 
[নিবাসণ মথুরান।থ মাল্পকের কন্যাকে বিবাহ কগরয়াছিলেন। ১৮৪৬ খজ্টাব্দে 
'ইশন এক পুত্র রাঁখয়া অকালে পরলোক গমন করেন । ইত্হার পুতের নাম 
মহাগ্রা কালীপ্রসন্ন |” 


এখন শান্তিরাম সিংহ, জয়কৃষ' সিংহ, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ এবং নন্দলাল [সংহ, 
সম্বশ্ধে কায়স্ছ পরিচয়” ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে 


৯ 


কালশপ্রসন্গের গ্রীতভার গঠন ও িকাশে তাঁর পারিবারিক এঁতিহোর দান কত- 
খানি তা নির্ণয় করার চেন্টা করা প্রয়োজন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌর 
এবং মহটষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকরের পুত হওয়ার সৌভাগ্য যেমন রবীন্ড প্রাতিভার 
[বিকাশে একটি 1বশেষ সুর যোজনা করোঁছলঃ তেমান সিংহ পরিবারের পারবারিক 
এতিহ্যও কাননপ্রপন্ের প্রতিভার গণ্তন প্রণালশীতে যে একাঁট অত্যন্ত মূল্যবান 
উপাদানরুপে কাজ করেছিল সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই । 


আমরা পুবেহই দেখেছি, কালটগ্রসণ্নের এাঁপ্তামহ শান্তিরাম সিংহ ভিন্স 
দ্বারকান।থের মত স্বাঁয় ক্ষমতায় শু যে বিপুল অর্থ উপাজন কংরাঁছংলন 
তাই নয়, তিনি স্বধমপিরায়ণ, ক্িছাবান। ও দানশীল বাকি ছিলেন। তখর 
সময় থেকেই তার বংশের কেহ কোন সামাজিক কাজের সভাষ উপাস্হত 
হলে “অগ্রে তশহার গলদেশে পুপমাল্য ও কপালে চন্দনের ফেৌঁটা প্রদান” 
করা হত। এইভাবে শান্তিরাম কলকাতার 'হন্দুসমাজে আতি উচ্চগ্থান 
আধিকার কর্পোছলেন। তিনি নিজে অত্যন্ত নিত্ঠাবান "দু ছিলেন এবং 
অধিকাংশ সময় ধমেকির্মে নিরত থাকতেন । প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, 
দেওয়ান থেকে অবনর নেওয়ার পরেই তিনি জোড়াসণাকোতে বসতি স্হাপন 
করেন। সতরাং তখন তার অধিকাংশ সময় ধকর্মে কাটানোর জন্য 
বিধয়কর্ম আর বাধা হয়ে থাকোন। এ সময় রেভারেন্ড কৃষ্ষমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতআমহ রামজয় বিদাভূ্ষণ তর বাসভবনে সভাপন্ডিত 
[নষুক্ত ংয়েছিলেন।৯ শান্তিণাম সম্পর্কে আরও একটি তথা আমরা 
দানতে পারি যে, ভিন পাশীধামে একটি শিবগান্দর প্রাতিজ্ঠিত করেছিলেন ।২ 
তাছাড়া শান্তিরাম যে শাস্তাধ্যয়ন ও শাস্ত্রান্পেচনায় ব্যস্ত থাকতেন, 
এমনাক মূল সংস্কৃত মহ।ভারতও পান করতেন তারও ইচ্গিত পাওয়া যায়। 
কালীপ্রসম্নের মংভারত প্রবাশিত হওয়ার পর কফ্দাস পাল শহন্দুপোদ্রিয়টে, 
যে সমান্োচনা লেখেন তাতে দেখা যায়--“8৩ (1211719591809 5178) 
1050 ৪150 ৪ 91 (৫1 11) 107১ 1101056, ৬1010111018 87886 £78174- 
180])07 1065/817 95111011517 9108 1080 01000100171 736178165.১ 
শান্তিরামের এই শাস্তচটদ ও শাস্তানরাগ যে প্রপোন্র কালদপ্রসনের 
চরিত্রেও সংক্রামত হয়েছিল এমন অন্মান বোধহয় অসঙ্গত নয়। 


শ।ন্তিরামের কাঁনষ্ঠ পুত্র : কালীপ্রসমের পিতামহ ) জরকব্ সিংহ 
একজন অকাত্রিম শিক্ষানুরাগী ছিলেন এবং দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য 
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প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন। তান 'হন্দ কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 
ডাইরেক্টর ছিলেন এবং হন্দ[কলেজের উন্নীতিকল্পে যথেষ্ট সাহাযাও করেন। 
এ জন্য হিন্দুকলেছের € বর্তমানে প্রোসিডেক্সি কলেজের ) পঃস্তকাগারে 
তর নাম একটি প্রস্তরফলকে খোঁদত হয়। আমাদের মনে হয় কালী- 
প্রসম্নের চাঁরন্রে যে অসামান্য শিজ্পানুরাগ দেখা যায় তা কোন আকস্মিক 
বাপার নয়; পূুব্বপুরুষাগত পাঁরবারক এতিহ্যের সার্থক উত্তরসারক 
রূপেই তার চরিপ্রে এই গুণের বিকাশ হয়েছিল । 


শান্তিরাগের জ্যেষ্টপূত্র প্রাণকফের পদহদের মধো জোন্ঠ রাজকব্। 
এবং কান শরীক বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন। রাজক্ক [সিংহ 
সতীদাহ প্রথা নিবাবণ আন্দোলনে রামমোহনের সাকয় সংকমর্শ ছিলেন 
এ সম্বন্ধে 'রামতন: লাহড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" গ্রন্ছে শিবনাথ শাজ্্রী 
বলেছেন, “রামমোহন রায়ের দলের প্রধান টাকীর কালীনাথ রায়, (মুন্পী) 
মথুরানাথ মল্লিক, রাঙ্গক্‌ফ্ণ 1সংহ, &াঁলনগ পাড়ার অন্নদাপ্রস।দ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সুবখাত দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভূতি |”, 
তাছাড়া রাজকফ সম্বন্ধে আমরা পূবেইি দেখেছি যে দানশীলতা ও 
পরোপকারের জন্য শেষজবনে যখন তান নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন, তখনও 
এক দরিপ্রু ব্রাহ্মণের দায়মোচনের জনা ঠাকুরপুজোব রূপোর বাসনগঠীল 
পযন্ত দান করে বলেছেন, “ঠাকুর, এইগীল বিকুয় কাঁরয়া তোমার 
অভাব মোচন করগে, আর আমার কিছু দবার ক্ষমতা নাই ।৮ এখান শুধু 
রাজকৃষ্চের দাণ্শ'লতা নয়, সেকালেও তার এমন একটি বলিম্ট সংস্কারমনূন্ত 
মনের পারচয় পাওয়া যায় ধা একালেও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে । দরিদ্রের 
অভাব মোচনের জনা ঠাকুরের পুজোর বাসন বিলিয়ে দেওয়া যে ধমেরি কোন 
হানি হয় না, ধমেরি এই প্রকৃত মর্মজ্ঞতা তার চাঁরঘ্রে একটি মহনীয় উজ্জহলতা 
দান করে। গসংহ পরিবারের এই দানশীলতার এতিহা পরবতণকালে কালনপ্রসন্নের 
চরন্েও যে কিভাবে আশ্রয় করেছিল যথাস্থানে আমরা তার আলোচনা করব। 


প্রাণকষ্জের কাঁনম্চ পুত্র শ্রীকৃষ্ণ সিংহ সদ্বন্ধেও কয়েকটি উচ্লেখযোগ্য 
তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ইনি যে শুধু হিন্দুকলেজের কার্করী পামিতির 
সদস্য ছিলেন তাই নয়, ডেভিড হেয়ার এবং এইচ. এইচ. উইলসনের সঙ্গে একত্রে 
দেশের শিক্ষাবিষ্তার ব্যাপারে 'বাশষ্ট সহায়তা করেছিলেন। তাছাড়া রামকমল 
সেনের নেতৃতেহ কয়েকজন সম্প্রান্ত ব্যস্ত যখন নবষুগের নূতন বাংলার প্রথম 
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স্থপাত ডিরোজিওকে হিন্দকলেজ থেকে বরখান্ত করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ সিংহ 
[ডরোজিওর পক্ষাবলম্বনে তার বিশেষ সহায়তা করেন । িরোজিও তর 
২%18/১৮৩১ তারিখের পদতাগ পত্রে একথার উল্লেধ করে বলেন_-॥ 70851 9159 
৪৮৪11 01 1105 09900100011 ০06 15001701178 117 01387010810 টা, 
$/11501)) 111 11855 9100 38900. ১1৪০ 1515861) 91176 0091 1176 1১811 
৮/1)101) | 200 1700011760 1176) 75510601161 (001. 1] 907 21০০৪- 
01085 01) 5৪197093 1250৩) এখানে একথা স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক 
হবে না যে, কালনপ্রসম্নের চীঁরন্রেও পিতব্যের এই বস্তুত ও স্বাধীনচিন্ততার 
গুণটি বিশেষভাবে দেখা গিয়েছিল । 


৯৪৪২ খস্টাব্দের ১লা দন তারিখে ডেভিড হেয়ারের মৃতদ্য হলে ১৭ই 
জুন মেডিকেল কলে হলে এক সভায় ডেভিড হেয়ারের স্মতি রক্মার জন্য 
একট নর্মরম্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে সামাতি গঠিত হয়, শ্রীক্ক সিংহ তার 
অন্যতম সদস্য ছিলেন । তাছাড়া “ডেভিড হেয়ার স্মৃতিসভা' বহু ধখ্সর ধরে 
প্রীক্্চ সিংহ্রে বাড়ীতেই অনুষ্ঠিত হত। | পরবতর্কালে কালীপ্রসন্ন সিংহও 
নিজ বাড়ীতে কয়েকবার এই সান্বংসারক সভার আয়োজন করোছলেন । হেয়ারের 
মৃত্যর পর প্রাতবঙ্ুর জন মাসে এই সভার আঁধবেশন হত। এই সভায় 
কালীপ্রসন্ন নিজেও কয়েকবার প্রব্ধ পাঠ করেছিলেন 1৩) ] 


১৪৩ খত্টান্দের গোড়াণ দিকে ইংলণ্ডের সমাজসংস্কাধ আন্দোল'নর 
অনাতম নেতা জর্জ টমসন দ্বারকানাথ চাকূরের সঙ্গে এদশে এলে প্রথমে 
হন্দ,কলেজে ও প:র রেভাবেন্ড কৃষ্ণমোহনের বাড়ীতে ও চন্দ্রশেখর দেবের 
বাড়তে সভা বসে। অত:পর শ্রী ?সংহের বাগানবাড়ঈতে এই সভা প্রা 
সপ্তাহে নিয়মিতভাবে আরম্ভ হয় । একথা আজ অবশ্যস্বীকাষ" যে প্রত্যক্ষভাবে 
'ইংরেজবিরোধ ও ইংরেজাবদ্ধেব এই সভাগুলির লক্ষ্য না হলেও ষে দেশাতমবোধ 


ও আতচেতনা 'শাক্ষত বাঙালখদর মধো ধীরে ধারে উন্মোষত হাঁচ্ছিল, এই 
সভাগুলি সেই চেতনাকেই আরও সজ।গ করে তুলতে সাহায্য করেছিল । 


শ্লীকৃঝ্ক সিংহের চরিত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য বৌশষ্ট্য হল নাটক ও 
নাট্য শালা সম্পর্কে তর সাঁবশেষ উৎসাহ । উনিশ শতকের প্রথমার্ধে 
নবজাগরণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙাল শুধু ইংরেজদের থিক্টোরে ইংরেজদের 
অভনয় দেখে সন্তুষ্ট হতে পারেনি ; তারা ভভাব অনুভব করেছিল নিজস্ব নাট্য- 
শালার । বস্তুতঃ এই অভাববোধও অবচেন বে জীতীয়তাবোধেরই কিছুটা তির্যক 
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প্রকাশ। যাই হোক, এই চেতনারই ক্রমপাঁরণাতিতে ১৩১ খুষ্টাব্দে প্রসন্নকূমার 
ঠাকুরের বাগানবাড়ীতে প্রসম্নকূমার ঠাকূর, কৃচম্দ্র সিংহ, মাধবচন্দ্র মল্লিক, 
হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখেরা সম্মিলিত হয়ে 'হন্দু থিয়েটার স্থাপন করেন, এই নাটা- 
শালাই বাঙালীর উদ্যোগে চুপিত প্রথম নাট্যশালা। এই নাট্যশালা স্হাপনের 
সংবাদে বশেষ উৎসাহিত হয়ে ১৬৩১ খন্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেদ্বর তারিখের 
“সমাচার দর্পণে" লেখা হয়--“ণকয়ৎকালাবধি কাঁলকাতাস্হ এতন্দেশীয়দের মধো 
এক নর্তনাগার গ্রন্ছন নাম নু আন্দোলন হইতেছে ॥ তদর্থ বাবু প্রসম্নকৃমার 
ঠাকুরের অনুরোধে এতদ্দেশীয় শিষ্ট বিশিষ্ট মহাশয়েরদের গত রবিবারের এক 
বৈঠক হয় এবং তৎসময়ে আনুষ্ঠানিক কর্্মসকল নিব্বণহকরণাথ" নখচে লিখিতবা 
মহাশয়েরা কাট স্বরূপ নিযন্ত হইলেন। শ্রীযংতবাবু প্রসন্রকৃমার ঠাকুর ও 
হ্লীধৃতবাবু শ্রীক্ক সিংহ ও শ্রীযুতবাবু কষচন্দ্র দত্ত ও শ্রযুতবাবু 
গঙ্গানারায়ণ সেন, শ্রীধূতবাবু মাধবচন্দ্র মল্লিক ও শ্রীৃতবাব্‌ হরচন্দ্রু ঘো ষ। 
এ নর্তনশালা ইংলণ্ডীয়েরদের রীতান:সারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যে 
সকল নাটকের ক্রীড়া হইবে সে সকলি ইংলণ্ডায় ভাষায় ।” 


শুধু ইংরেজখ থিয়েটার নয়, দেশশয় বাতার উন্মত সংস্করণের প্রাতও 
হ্লীক্ সিংহের আগ্রহ ছিল! ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধায় তএ বঙ্গীয় নাট্য- 
শালার ইতিহাসে” লিখেছেন, “১৮৪৯ সনের মার্চ মাসে একটি নূতন ধরণের 
যান্নার আভনয় হয়। ইহার নাম নন্দবিদায় যাত্রা ।" 

১৮৪৯ এর ১৪ই এ্রাপ্রল তারিখে শ্রীকঞ্চ [সংহ্রে বাড়ীতে এই ননন্দাবদায়' 
ঘাতার তৃতীয় অভিনয় হয়। ১৭ই এাপ্রল, ১৮৪১৯ এব “সম্বাদ ভাস্করে? এ 
পন্বন্ধে লেখা হয় 'এতদ্দেশে যে সকল যাত্রা হইয়া থাকে এ যান্রা সেরূপ মাপা 
নহে ইহা নৃতন প্রকার |” লক্ষণীয়, ১৪৪৯ খন্টান্দে এই যান্লাভিনয়ের সময় 
কালীপ্রসম্বের বয়স ৯ বছর ; ফলে কালীপ্রসনের ১৪ বছর বয়ন থেকে নাটক 
রচনা এবং ১৭ বছর বয়স থেকে নাটক অভিনয়ের বাপারে আগ্রহ দেখানোর মধ্যে 
পিত:ব্যের বাড়তে এই যাাভিনয়ের একটা প্রভাব থাকার সম্ভাবনাও বোধ হয় 
শকছনতেই অস্বীকার করা যায় না। 

'কারস্ম পারচয়” থেকে কালপপ্রসম্বের পিতা নন্দলাল সংহ বা সাতাসংহের 
যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়-_"'ইনি পাহিত্যানুরাগগ সঙ্গীতীপ্রয় 
সৌখিন ও মন্তহস্ত পূরুষ ছিলেন।” বলাবাহ্‌ল্য সৌখিনতা ছাড়া 
পিতার সব কটি গূণই কালীপ্রসম্ন পিত্‌সূত্রে লাভ করেছিলেন। 


ছে 


কালণপ্রপন্ন যে সৌখিনতার পক্ষপাতী ছিলেন না সে বিষয়ে 
১২৭৭ সালের ১০ই শ্রাবণ তারিখের “সোমপ্রকাশে প্রকাশত একাঁট সংবাদ 
পাঠে আমরা নিঃসংশয় হতে পার । “তান কপটতা ও আড়ন্বরের অতিশয় 
খগক্ষ ছলেন। তশহার পরিচ্ছদ প্রভ্ততিতে আড়ম্বরের লেশমান্র ছিল 
না।” কালীপ্রসন্নের সাহিত্যানুরাগ এবং দানশশলতার বিস্তৃত পারচয় 
বথাস্হানে দেওয়া হবে। এখানে তার সঙ্গীতানুরাগ সম্বন্ধে একটি প্রাসাঙ্গক 
তথ্য উদ্ধার কার। পোৌঁধ-নাঘ সংখ্যার 'পয? পাত্িকায় সঙ্গত [বিশেষ 
হি.তন্দ্রনাথ ঠাকুর তার * কালপপ্রসম্ন সিংহ প্রবন্ধে লিখেছেন--'*কালপ সিংহ 
মহাশয়ের তাম্বুরু নামক কলাবতী বঈণার এরূপ কাগজের তৃদ্বগ [নমণাণের 
চচ্গার জনা সমগ্ত সঙ্গীতসমাঞ্ধ তশহার ানকট কতজ্জ।” এই প্রবন্ধাট 
থেকে আরও জানা যায়--“ কালা 1সংহ মহাশয়ের গ্রাসাদসম বাড়ীতে 
সঙ্গীতের উন্নতির জনা. সঙ্গত চচণর জন্য এবং তজ্জীনত আনন্দলাতের 
জন্য একটি সঙ্গত সমাজ নামে বৃহতী সভা চ্থাপিত হয়।?, 

সুতরাং কালীপ্রসন্নের প্রাতিভার 'বকাশ ও বৈচিত্রের দেত্রে তার 
পারিবারিক পটভমির এই গুরুত্বের কথা কখনোই বিস্মৃত হওয়া উচিত 
নয়। 
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এবার শর করি কালীগ্রসন্নের নিজের কথা । কালীগুসবের ভন্ম 
সম্পকে বিভিন্ন গ্রন্ছে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে মন্মথনাথ 
ঘোষ বলেছেনঃ “মহাত্মা কালীপ্রসম্বের জন্ম বা মৃতু্দিবসও বঙ্গলাহিতোর 
কোন ইতিহাসলেখক কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয় নাই, তাহা জানিবার জন্য কেহ 
কখনও চেষ্টা করেন নাই |” তবে পুরাতন প্রসঙ্গে আচার কৃষ্ণক মল বলেছেন, 
“বোধ হয়, আম ত।হার সমবয়সক ছিলাম |” সেইসনে মন্মথনাথ ঘোষ 
অনুমান করেছেন, কালীপ্রসন্ন ১৮৪১ খস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন । ডঃ সুকুমার 
সেন তার 'বাঙ্গালা সাহত্যের ইতহাস* ছিতীয় খন্ডের সব কাট সংস্করণে 
(৭ম সং প্‌ঃ৩২) কাল'প্রসম্নের আয়ুষ্কাল উল্লেখ করেছেন ১৮৩০--৭০। 
ভূদেব চৌধুরী তার 'বাংলা সাহিতোর হীতিবৃত্ত' 'দ্বিতীয় খন্ডে লিখেছেন__ 
"জোড়াসখাকোর বিখ্যাত ধনবান ও সংস্কতি পোষক সিংহ পারবারে কালপপ্রসম্বের 
জনম হয় সম্ভবতঃ ১৮৪১ খন্টাব্দে ॥৮ কিন্তু ভ্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার 


৬ 


সাহত্যসাধক চরিতমালায় উল্লেখ করেছেন, কালীপ্রসম্বের জন্ম হয় ১৮৪০ 
খঙ্টাব্দে। 

কালনগ্রসম্ের জন্ম যে ১৮৪০ খণ্টান্দে সে সম্বন্ধে আজ আর সংশয়ের 
কোন অবকাশ নেই। কালীপ্রসমের জন্ম উপলক্ষ্যে তর পিতা 
নন্দলাল 'সংহ সমারোহের সঙ্গে যে উৎসবের আয়োজন করোছিলেন, “সংবাদ 
প্রভাকরে' প্রকাঁশত তার 'বিবর্ণাট ২৪শে ফেব্রুয়াঁর ১৪০ তারখের 
ক্যালকাটা কুরীয়ার পন্রে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়োছল। ** [851 
10151) 282115১0176 72801001758 (00170177617060 21 11)6 16581061706 ০1 
38100 সি 01700181) 98176, 21 00185810100, 11 06161856101) ০01 0176 
01711) 091171৭ 1151 01110, & 00) ৮/1)101] (০০1 10190619161, 171)61৩ 
৮/615 & 10189 285817)01826 06 10911৮০ ৪61061617)610 8100 10101658018 
01891851010 10150101911 1156 00093101) 5 2196 10110] ৮/616 17101019 
096016৫9117 00৩10051091] ৮৮110117726 068 0605 17201011-21115, 
৪710 016 1201 ৬100 1175 %8119016 1915561065 01 (08510177616 5179 ৮/]5 
০1০,919 01720591,১ 


সুতরাং কালীপ্রসম্নের জন্মপাল, জন্মতাঁবখ এবং কালীপ্রসন্নের 
জন্মের সময় তশর পিতা সন্তানোংপাদনে অক্ষম ছিলেন কনা এসম্বান্ধ 
সম্প্রতি সুনীল গ্গাপাধায়ের “সেই সময়? উপন্যাসে নবীন কুমার ছদ্মনামের 
আড়ালে যে রংস্যজাল স্ম্টর চেষ্টা হয়েছে, তা যে কতখানি অলীক 
কল্পনা প্রসৃত তা সহজেই অনমেয়। এ বিষয়ে প্রকৃত সত্য এই যে, 
কালীপ্রনন্ের জন্মের সময় তখর পিতা সম্পূর্ণ সুস্হ জীবন যাপন করেছেন 
এবং তার যৌন অক্ষমতার জন্য কালনপ্রসংল্নর পুবে তিন কোন দত্তক 
পুতও গ্রহণ করেন নি। কালী প্রসন্নের বয়স যখন ছ'বছরের কিছ বেশি, 
তখন ৬ই এ্রাপ্রল ১/৪৬ তারিখে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে কালণগ্রসম্রের পিতা 
নন্দলাল সিংহের মৃত্যা হয় ।”৪ 

এ প্রপঙ্গে আরও একটি কৌতুককর কথা বাঁল। এসেই সময় 
উপন্যাসে গঙ্গানারায়ণকে দেখানো হয়েছে নন্দলাল সিংহের দর্তক পুত্র 
অথণৎ কালীপ্রসম্বের (নবীনকূমারের ) দাদা হিসাবে । প্রকৃতপক্ষে এই 
পাঙ্গানারায়ণ বালীপ্রসম্নের দাদা নয়, দাদ; (পিতামহ )- শান্তরামের 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামরামের তিন পনর নরনারায়ণ, বোধ নারায়ণ ও গঙ্গা" 


২৭ 


নারায়ণের মধ্যে কনিষ্ত পুত্রের নাম ছিল গঙ্গানারায়ণ। সুতরাং গঙ্গা" 
নাপায়ণ নন্দলাল (রামকমল ) সিংহের ভ্রাতুস্পুত্র বা দত্তক প্র ছিলেন 
না, তিনি ছিলেন নন্দলাল গসংহের পত্ব্য এবং তান নন্দলাল সংহের 
নিকট জোড়াসণকোতে প্রতিপালিত হনান, তণর অপর ছুই ভাই নরনারায়ণ 
ও বোপনারায়ণের সঙ্গে হুগলী জেলার বাক-সা গ্রামে বাস করতেন (বসন্তকুমার 
বস, প্রণীত 'কারচ্ছ পাঁবচয় কালিকাতা” খন্ড ১ম সং ১৩২৮ সাল অবলদ্বনে 
'পাঁরাশিম্ট অংশে জোড়াসগকোর সিংহ বংশের আম ষে প্রামাণ্য বংশপঞ্জন 
সংযোজন করেছি, তা দেখলেই প্রকৃত সতা নণপূত হবে ।) 


তাছাড়া কালীপ্রপন্নের পিতার মৃত্যুর পর তশর অভিভাবক হরচন্দ্ 
ঘোষের ছায়ায় যে বিধুশেখর মুখোপাধ্যায়ের চরিল্র কম্পিত হয়েছে, তা 
যেমন অনৈতিহাসিক, তেমান হরচন্দ্র খেষের চাঁরনের সঙ্গেও এ কাঁল্পত 
বিধুশেখর মুখোপাধ্যায়ের চার্গত কোন মিলও নেই। একথা ঠিক যে 
এঁতিহাসিক উপন্যাসে বা ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসে কল্পনার ম্থান আছে, 
কিন্তু তাষে কোন সাধারণ উপন্যাসের মত অবাধ ও যথেচ্ছ-বিহারী হতে 
পারে না। কেবলমাত্র কোন এঁতিহাসিক সত্যকে বর্ণবহুল করার জন্য, 
[কিংবা যেখানে কোন এতিহাসিক তথ্য নেই, সেখানে অন্যান্য এতিহানিক 
তথ্যের সঙ্গে মামঞ্জস্য বজায় রেখে একটি এতিহাসিক পরিবেশ স্বন্টর জন্য 
[কছ7 কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু সে কজপনা কখনো 
এতগীল গুরুত্বপূর্ণ এঁতিহাঁসক তথাকে 'িবকৃত করতে পারে না। যাঁদ 
তা হয়, তবে তা আর যাই হোক, এঁতিহাসিক উপন্যাস বা ইতিহাসাশ্রয়ী 
উপন্যাস হয় না। সতরাং দিবাকর, ক্লাইমোহন, থাকোমনি প্রভতি চরিন্রে 
ওপনাদসিকের কল্পনার স্বাধীনতা থাকলেও কালীপ্রসান্নর মত এাতহাসিক 
ঢারঘ্রে এরকম গুরূতবপূর্ণ তোর বিকৃত ঘটলে তা সাহাত্যক অপরাধের 
পর্ধায়ে পড়ে। (অবশ্য আমার মনে হয়, এ সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য বা জানার 
ফলে সুনীল গঙ্গোপাধায়ের এই আনস্াকত ভ্ুটি ঘটেছে ।) 


যাই হোক", কালীপ্রসন্নের পিতা নন্দলাল সিংহের মৃত্যুর পর কালখ- 
প্রসম্নের বয়ন যখন ছ বছর. তখন তর প্রাতবেশ হরচন্দ্র ঘোষ কালনগ্রসম্নের 
অভিভাবক ও বিষয়সম্পন্তির তত্তহাবধ।য়ক নিষ,স্ত হন। এই হুরচন্দ্র ঘোষ 
নাট্যকার হরচন্দ্র ঘোষ (জন্ম ১০১৭, মূত্যা ১৮৮৪) নন, বিচারক. 
হরচন্দ্র ঘোষ ( জন্ম ১৮০৮, মতা ১৪৬৮০) “সেই সময়? উপন্যাসে 


৮৬ 


লুনীন গঙ্গোপাধ্যায় হরচদ্দ্র ঘোষের ছার়াবলদ্বনে বিধশেখর মুখোপাধ্যায়ের 
কাজ্পানক চরিত্র অকতে গিয়ে তাকে দক্ষ উাকল” হিসাবে উল্লেখ করলেও 
তাকে বিচারক হিসাবে দেখানাঁন এবং সম্ভবতঃ ভুলরুমে বিচারক হরচ্দ্ 
ঘোষের আফুচকা:লর স্থলে নাট/কার হরচন্দ্র ঘোষের আয়ুদ্কালকেই গ্রহণ 
করেছেন, কারণ যাঁদও প্রকৃতপক্ষে কালীপ্রসম্বের আঁভভাবক হরচন্দ্র ঘোষ 
১৮৬৮ খঙ্টাব্দে কালীপ্রসনের মৃত্যুর দুবছর পূর্বে লোকান্তারত হয়েছেন, 
তথাপি “সেই সময়" উপন্যাসের ২য় খণ্ডে দৌখ বিধুশেখর ১০৭০ খন্টাব্দে 
কালীপ্রসম্বের মৃত্যুদশা দেখছেন । বকন্তু কালনপ্রসমন্নের আভভাবক বিচারক 
হরচন্দ্র ঘোষ যে কালীপ্রসম্নের মৃত্যুর পূর্বেই লোকান্তরিত হয়েছেন সে 
সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া বায়; কারণ ১৮৭০ খংণ্টাব্দে কালনপ্রসম্নের মততযুর 
সময় 'সোমপ্রকাশে প্রকাশিত একটি 'নবন্ধে জানা যায়, “মৃত জজবাবু 
হরচন্দ্র ঘোষ তাহার সম্পান্তর রক্ষক হইয়াছলেন। তান্নবন্ধন তিনি পিতৃ" 
[বিয়োগের কম্ট বড় জানিতে পারেন নাই । হরচন্দ্রের যত্বে তাহার সম্পাত্তর 
অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল ।” 


শুধু সম্পার্ত বৃদ্ধি নয়, খ্রচন্দ্রের সুযোগ্য তত্ত্বাবধান, বালক 
কালাপ্রসন্ের শিক্ষালাভ ও সেই বালক-বয়সে বাভন্ন ক্ষেত্রে তাঁর প্রাতিভার 
উদ্মেষ ও বিকাশের ক্ষেত্রে যে যথেষ্ট অনুকূল হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ 
নেই । “বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস; দ্বিতীয় খণ্ডে ডঃ সুকুমার সেন যথার্থই 
মন্তব্য করেছেন, “তেরো চোদ্দ বছর বয়সে তিনি (কালীপ্রসন্ন ) স্বগহে 
[061081108 010৮৮ ও বিদ্যোৎসাহিনী স্ভা হ্থাপন কাঁরয়াছিলেন, ইহার 
পিছনে সকলেই তলোৌকক বালকপ্রতিভা লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্ত এই 
সনয়ে তাহার 'যাঁন আভভাবক ছিলেন সেই বিদ্বান ও বিচক্ষণ হরচন্্র 
ঘোষের প্রভাব কেহ অনুমান কারতে পারেন নাই। বালক ও কিশোর 
কালাপ্রসম্নের বিদ্যালাভ ও সংস্কৃতিচ্চণর মূলে হরচণ্দ্র ঘোষের হাত অনেক- 
খান ছিল এই ধারণা অপাঁরহাঘ“।” কালীপ্রসমের জধবনৰ প্রসঙ্গে কোথাও 
এই হরচন্দ্র ঘোষ সম্বন্ধে বিস্তারত আলোচনা না থাকলেও 'রামতন লাহিড়ী 
ও তৎকালশন বঙ্গ সমাজ” গ্রন্হে শিবনাথ শাস্বী হরচন্দ্রু ঘোষের যে পরিচয় 
দিয়েছেন তা থেকে কয়েকটি বিশেষ তথ্যের উপর আম দৃম্টি আকর্ষণ 
করতে চাই যাত্তে সহজেই বোঝা যাবে তণর চরিত্রবল কিরূপ ছিল এবং 
কাল'প্রসনের জীবন গঠনে ও প্রতিভার।( কাশে তশর আভভাবকতও কতদর 


সি 


কার্ধকরী হয়েছিল £-ইনি ডিরোজিও বক্ষের একটি উৎকৃষ্ট ফল এবং 
রামতন লাহিড়ী মহাশয়ের যে বন-সহদগ্ণের মধো একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি 
[ছিলেন। চিরাদনই তর প্রকৃতিতে একপ্রকার ধীরাচন্ততা ও স্থিতিশশঈলতা 
ছিল। তর বিদ্যাবদ্ধিও কাযদক্ষতার জন্য গভন্নর জেনারেল লড” উইলিয়াম 
বোণ্টঙক তশর প্রাতি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। যে সময়ে শোকে উৎকোচ 
গ্রণকে পাপ বলে মনে করত না, সেই সময়ে বশকুড়ার ম.ন্সেফ হয়ে 
হরচদ্দ্র এমন ধর্মপরায়ণতার সঙ্গে বিচারকার্য পারচালনা করতেন যে সেখানে 
তর একশ" টাকা বেতনে কুলোতনা বলে কলকাঙা থেকে তার খরচের 
জন্য মধ্যে মধ্যে টাকা নিতে হত! তশর দঢ় বিশ্বাদ ছিল যে শা ভিন্ন 
এদেশের দুর্গতি দুর হবার উপায় নেই; সেজন্য তান 1নজ ব্যয়ে একাঁট 
ইংরাজী স্কুলও স্থাপন করেছিলেন । কলকাতায় অবস্থান কালে তিনি 
দেশের সবশীবধ উন্নাঃর সহায়তা করতেন । মহাস্সা বেথখুন যখন বালিকা 
বিদালয় স্থাপন করেন, তখন তান তাতে ও বিশেষভাবে সহায়তা করেন। 
তাছাড়া ১৮৪২ সালের ১লা জুন ডোভড হেরারের মত্যু হলে এ সালের 
১৭ই জুন ডেভিড হেয়ারের স্মাতিরক্ষার জনা একাঁট মরমরমূীত স্থাপনের 
উদ্দেশ্যে যে কাঁমাট গঠিত হয় তাতে কালনপ্রসন্বর পিতা নন্দলাল সিংহ, 
পতব্য ্রীকৃক্ক 1সংহের সঙ্গে হরচন্দ্র ঘোঝষেরও নামের উল্লেখ দেখতে 
পাওয়া যায়। পরে তিনি এ কামটির সম্পাদক নিযুত্ত হয়ে এ কাজ 
সমাধা করেন। 


এই হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যা হলে (৩রা ডিসেম্বর, ১৮৬৮) ২৩শে 
অগ্রহায়ণ ১২৭৫ তারখে “সোম প্রকাশ? পত্রে নিষেনান্ত সংবাদটি প্রকাশিত হয় £-- 


“বাবু হরচন্দ্র ঘোষের মাত । 

আমাদের দেশের গণণীয় লোকগাাীঁল ক্রমে ক্রমে আমাদিগকে পারত্যাগ 
কারয়া যাইতেছেন! বঙ্গদেশ এক একটি কাঁরয়া ভূষণহারা হইতেছেন। 
কাঁলকাতার ছোট আদালতের তৃতীয় জজবাবু হরচন্দ্র ঘোষ বৃহস্পাতিবার 
রাত্রি দশটার সময় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে মুন্দেফ হন। 
তৎপরে নানা কাজ করিয়া কলিকাতায় দ্বিতীয় ম্যাজছ্ট্রেট ও তৎপরে ছোট 
আদালতে জজ হইয়াছিলেন। সকল বিষয়েই সতত তশাহার সখ্যাতি শুনা 
যাইত। দক ইউরোপায় কি এদেশীয় সকলেই তশহার সদতবচারে সম্ভুজ্ট 
হইত্তেন। এ পর্যন্ত তাহার চরিত্র দোষ আগাদিগের শ্রতিগোচর হয় নাই। 


৩০ 


সকলে সহিত অমায়িক ব্যবহার, শিষ্টাচার, আঁতীথ সংকার প্রভাত 
তাঁহার কয়েকটি বিশেষ গুণ ছিল। তিনি এমান লোকপ্রিয় ছিলেন, 
শম্ভুনাথ পন্ডিতের মৃত্যুর পর তশাহার উপরে অনেকের দ্ান্ট নিপাঁতিত 
হইয়াছিল। এপ্রকার লোকের মতা? সাতিশয় শোচনগয় সন্দেহে নাই। 
তশাহার স্মরণার্থ গতকলায ছোট আদালত বন্ধ হইয়াছিল ।” 


হরচন্দ্র ৬০ বছর বম্নসে বখন দেহতাগ করেন তখন কালা প্রসন্বের 
বয়স ২৮ বছর । এ'র মৃত্যার দুবছর পরেই (১৮৭০-এ ) কালীপ্রসন্ন ও 
পরলোক গমন করেন। 


কালীপ্রসম্নের জীবন গঠনে হরচন্দ্র ঘোষেন মত এরুপ সুযোগ্য 
ব্যান্তর প্রভাবের কথা মনে রেখেই অতঃপর আমাদের কালীপ্রসম্বের 
বাল্যজশীবন, 'শক্ষালাভ এবং ভাঁবধ্যৎ কর্মজীবনের প্রস্ততি বিষয়ে আলোচনা 
করতে হাবে ! 


কালীপ্রসন্নের বাল্যজীবন ও শিক্ষালাভ £-_ 


আমরা পূবেই দেখোছি কালণপ্রসন্ন ম্রান্ত ছ'খছর বয়সেই 'পিতুহীন 
হয়েছিলেন । সেই অবস্থায় সেই পিতৃহীন কালনপ্রসন্ের বাল্যজীবন কিভাবে 
কেটোছিল এবং কতদ্‌র শিক্ষালাভ হয়েছিল সেটাই আমাদে৭ প্রথম অনুসন্ধানের 
[বিষয় । ডঃ সুকুমার পেন তার ' বাঙ্গালা সাহতোর ইতিহাস? ২য় খন্ডে 
বলেছেন--“ তান বাঙ্গলা ও ইংরেজী শাখয়াছিলেন তাহাও স্বীকার কাঁর। 
কিন্তু তাহার শিক্ষা কোথায় এবং কতটা হইয়াছিল সে সম্বধে কোথাও কোন 
উল্লেখ নাই । মনে হয় তশহার শিক্ষা বাড়ীতেই ।”৬ ডঃ সেনের এ অনুমান 
আংাঁশক সতা হলেও সর্বাংশে সতা নয় ॥ মল্মঘনাথ ঘোষ লিখেছেন, 
“ বাল্যকালে কালনপ্রসম্ন বাঙ্গালা, ইংরাজী ও সংস্কৃত এই তিন ভাবায় শিক্ষা 
প্রাপ্ত হইয়াঁছিলেন। ইনি যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র, তখন ইশ্হার বিবাহ 
হয় । * ** ১৮৫৭ খম্টাব্দে--.".কালীপ্রস্ম বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন 1৭ 
কালীপ্রপন্নের বিবাহ হয় ১৮৫৪ খ্টাব্দে। সুতরাং অন্ততঃ তিন বছরের 
অধককাল যে কালপপ্রসম্ম হিন্দঃকলেজের ছান্র [ছলেন সে কথা ধরে নেওয়া 
যেতে পারে । কিছুদিনের জন্য যে কালীপ্রসম্ন হিন্দ; কলেজে অধ্যয়ন করেছিলেন 
তার আরও স্পন্ট প্রমাণ পাই ২৪শে জুলাই, ১৮৭০-এ কালণগ্রসন্নের মৃত্যুর 
পর "ইন্ডিয়ান মিরারে, প্রকাশিত একটি বিবরণে--"* 8৩ 161 1015 ০০11686 


৩৯ 


500৫155 511711৩ 5819 9০071)8”৮  বসম্তক-মার বসু প্রনগত কায়স্ছ পাঁরচয়” 
( কলিকাতা খণ্ড ) গ্রন্হেও কালপগ্রসম্নের হিন্দ[কলেজে অধ্যয়ন সম্বন্ধে তথ্য 
পাই - “কালীপ্রসন বাল্যকালে যথাবািধ পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট 
বিদাধায়ন করেন। পরে হিন্দ; কলেজে প্রাবন্ট হইয়া শিক্ষালাভ করেন ।” 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তর সাহিত্য সাধক চরিত মালায় উল্লেখ করেছেন 
* শৈশবে কালীপ্রসন্ন হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ কাঁরয়াছিলেন, কিন্তু কৃতীছান্ত 
বলিয়া তাহার সুনাম ছিল না। তান গৃহে বাঁসয়া উইলিয়াম কাক'প্যা্্রিক 
নামে একজন সাহেবের নিকট রখীতমত ইংরেজ? অধারন কাঁরয়াঁছলেন । 
সংদ্ক্ত এবং মাতৃভাষা বাংলার প্রাতি তশহার আশৈশব অনঃরাগ ছিল। 
এই দই ভাষাও 1তাঁন পাঁণ্ডিত রাখিয়া আয়ত্ত করিয়াছিলেন |" 


তবে বিদালয়ের নিয়মতান্তিক শিক্ষায় যথেষ্ট কৃতিতহ না দেখালেও 
নিজ গুহে বিভিন্ন গৃহশিক্ষকের নিকট এবং পরে ঈবাধীনভাবে যে বিশেষ 
ভাবে বিদ্যাজন করা সম্ভব একথা কালীপ্রসম্ের অনেককাল পরে সেই 
জ্োড়াসঠাকোতেই রবীন্দ্রনাথ আরও একবার প্রমাণ করে গেছেন। অনেক 
কালের ব্যবধানে বঙ্গদেশের এই দুই প্রাতিভাবানের বাল্যশিক্ষার সাদশ্য 
আমাদের 'বাঁ্মত করে। দুজনেই ধনী জমিদার বংশের সন্তান। দ:জনেই 
শিক্ষা সংস্কাতি বিষয়ে একটি বিশিষ্ট পাঁরবারক এঁতিহ্যের ধারক। 
দুজনেরই প্রকৃত শিক্ষা বিদ্যালয়ে নয়, গৃহে । তবে রবশন্দ্রনাথের ক্ষে৫ে 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রভাব ও পাঁরমাণ যেমন অত্যন্ত আকচিংকর, কালীপ্রসম্নের 
তিতটা নয়। কালীপ্রসন্ের জীবনে বিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং গৃহের শিক্ষা 
দুয়ের মিশ্র প্রভাব পড়েছে বলে আমরা মনে কার। কারণ ১৭ বছর বয়স 
পযন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষা তর জাবনে কিছু না কিছ প্রভাব ফেলবেই--এমন 
অনুমান করা অসঙ্গত নয়। তবে তারও যে প্রকৃত শিক্ষা গৃহে ইংরেজী 
ভাষাম্ন গৃহশিক্ষক মিষ্টার উইলিয়াম কারক প্যাট্রিকের কাছে" বাংলা এবং সংস্কৃত 
বাভন্ন পণ্ডিতদের কাছে-এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই॥ সেই সঙ্গে তণর 
বালাশিক্ষায় তার মাতা ও পিতামহীর কথাও যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে 
[ববোচত হওয়া প্রয়োজন। মন্মথনাথ ঘোষ যথার্থই মন্তব্য করেছেণ-_ 
'' কালীপ্রসম্নের এই অসামান্য বঙ্গভাষানুরাগের কারণানূসম্ধান কাঁরতে গেলে 
তশাহার বাল্াজীবনের উপর তাহার মাতা ও প্তামহার প্রভাব লক্ষিত হয়।”৯ 
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এবার “হহতোম প্যাচার নকশায় কালণপ্রসম্ন তশর স্বভাবসিদ্ধ “সরলতা 
ও পরিহাস-রাঁসকতার' সঙ্গে ত'!র বাল্যশিক্ষা প্রসঙ্গে ষে কৌতুককর আভাষ 
দিয়েছেন তা থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধার কার | এখানে অবশ্য একথা 
বলে নেওয়া প্রয়োজন যে নকশার প্রথম খণ্ডের ভামকায় কালী প্রসন্ন 
(কাল'প্রপন্নই হ্‌তোম কিনা এ [বষয়ে ডঃ সুকুমার সেন উখ্াপিত সংশয় 
নিরসনের চেস্টা যথাচ্ছানে করোছ ) স্বীকার করেছেন, “আমি ....""স্বয়ংও 
নক-শার মধো থাকিতে ভুলি নাই ।” 'হুতোম প্্যাচার নক-শা'য় আছে-_- 
“পাঠক! পাঠশালা যমালগ্ন হতেও ভয়ানক --পণ্ডিত ও মান্টার যেন বাগ 
[ববেচনা হচ্চে 1” 


এরপর ৫১ পৃচ্ঠায়-- 
“কমে আমরা পাঠণালা ছাড়লেম কালেজে ভার্ত হলাম--” 


এরপর &৬-৫৭ পচ্ঠায়__ 

"ছেলেবেলা থেকেই আমাদের বাঙ্গলা ভাষার উপর 'বিলক্ষণ ভান্ত ছিল, 
শৈখবারও নিতান্ত আনচ্ছা ছিল না। আমরা পূবেই বলিছি যে, আমাদের 
বুড়ো ঠাকুরমা আমাদের ঘুমবার পূব্রবে নানাপ্রকার রুপকথা কইতেন। 
কাবকঙকন, কীন্তবাপ ও কাশীদাসের পয়ার মুখস্থ আওড়াতেন। আমরাও 
সেইগণীল মুখস্থ করে স্কুলে, বাড়ীতে ও মার কাছে আওড়াতেম- মা শুনে 
বড় খুসী হতেন ও কখন কখন আমাদের উত্সাহ দেবার জন্যে ফি পয়ার ছু 
একটি করে সন্দেশ প্রাইজ [দতেন;..."সংদকৃত শেখাবার জন্যে আমাদের 
একজন পন্ঙত ছিলেন, তান আমাদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে বড় 
পারশ্রম কত্তেন। ক্রমে আমরা চার বছরে মুগ্ধবোধ পার হলেম* মাঘের দুই 
পাত ও রঘুর তিন পাত পড়েই আমাদের জ্যাটামোর সূত্র হলো; টিকি, 
ফোঁটা ও রাঙ্গা বনাতওয়ালা টুলো ভট্টাচার্য দেখলেই তক্ক কত্তে যাই, ছোঁড়া 
গোছের এ ধকমের বেয়াড়া বেশ দেখতে পেলেই তবে হারিয়ে টিকি কেটে 
নই, কাগজে প্রপ্তাব লাখ -পয়ার লিখতে চেষ্টা কার ও অন্যের লেখা প্রন্তাব 
থেকে চুর করে আপনার বলে অহঙকার করি-__-সংদ্কৃত কালেজে থেকে 
দরে থেকেও কর্মে আমরাও ঠিক একজন সংদকত কালেজের ছোকরা 
হয়ে পড়লেম ; গৌরবলাভেচ্ছা হিন্দুকূশ ও হমালয় পর্বত থেকেও উপ্চু হয়ে 
উঠুলো-_কখন বোধ হতে লাগলো কিছ; দিনের মধ্যে আমরা দ্বিত'য় কালিদাস 
হবো (ওঃ শ্রীবিষ্দু, কালিদাস বড় লম্পট ছিলেন ), তা হওয়া হবে না, তবে 


৩৩ 


কি ত্রটেনের বিখাত পণ্ডিত জন:সন? না! (তান বড় গারবের ছেলে 
হিলেন ) সেটি বড় অপঙ্গত হয়, তবে রামমোহন রায় ? হশ* একাদন রামমোহন 
রায় হওয়া যায়--কিন্তু বিলেতে মর্তে পারবো না। 

মেকি উপায়ে আমাদের পাচজনে চিনবে, সেই চেষ্টাই বলবতণ হলো ।” 


এই উদ্ধত থেকে কয়েকাট তথ্যের উপর ধিশেষভাবে দম্টি আকর্ষণ 
করতে চাই। প্রথমতঃ বিদ্যালয় জীবনের আঁভ্ঞতা, দ্বিতীয়তঃ মা ও ঠাকুরমার 
কাবিকঙ্কন, কৃত্তবাস ও কাশীদাস-প্রথীতিতে উদ্ধুদ্ধ হয়ে বালক কালপপ্রসম্নের 
বাংলা সাহিত্যান'রাগ, তৃতায়তঃ বাড়তে পাণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শিক্ষালাভ 
এসং চতুধতঃ পারহাসের ছলে হলেও জনঈবনের উচ্চাকা্খার প্রকাশ বেশ 
সপম্টভাবেই নকশার মধো ফংটে উঠেছে । 


এবার সংস্কৃত-শক্ষা প্রসঙ্গে একটা কথা বাঁল। হতোম ওরফে কালীপ্রসনন 
যখন বলেন, “ক্রমে আমরা চার বছরে মুগ্ববোধ পার হলেম” তখন একালে 
“মৃণ্ধবোধ' বাকরণের সঙ্গে সাধারণের অপারচয়বশতঃ আমাদের কাছে কথাটা 
মনে হয় এক ক্লাসে চারবছর থাকার মত। কন্তু আমাদের এই ভ্রম ভাঙ্গে 
“পুরাতন প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্নের সমবয়স্ক আচায কৃষ্ণকমল ভট্রাচাে'র বাল্য- 
[শিক্ষার কথা শুনে--ইস্কুলে ভান্ত হইয়াই আমার 'মুগ্ধবোধ' পড়া আরম্ভ 
হইল । প্রথম দুই বৎসর ভ্প্রাণকৃষ্ণ বিদাসাগর মহাশয়ের কাছে অধ্যয়ন 
কারলাম। তিনি মেটেএর্পালটন কলেজের অধ্যাপক কালাকৃষণ পাণ্ডতের 
পিত্বা। তৃতীর বসর ৬গোবন্দ ?শরোমাণ মহাশয়ের ক্লাসে ও চতুথ' 
বংনর ৬্ৰ্বাব্রকানাথ বদ্যাভূবণ মহ।শযের কাছে “মুগ্ববোধ অধ্যয়ন কারলাম । 
উর এই চার বং্সরে মুগ্ধবোধ পড়া শেষ হইল ।”১১ এমনাক স্বয়ং 
বদাাসাগর পযন্ত যে “জলডরা চোখ মেলে মুগ্ধনেত্রে মুগ্ধবোধা ব্যাকরণের 
[কে চেয়ে থাকতেন” লে তথ্য শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ তার পবদ্যাসাগর ও 
বাঙালী সমাজ? গ্রশ্হের ২য় খণ্ডে দয়েছেন। 

এবার “হুতোমে” উাল্লখিত টিকিকাটা প্রসঙ্গে যে জনশ্রুতি প্রচলিত 
আছে তার প্রকৃত তথ্যানুস*্ধান প্রয়োজন । “টাক ফেশটা ও রাঙ্গা বনাতওয়ালা 
ট:লো ভটাচা্যা দেখলেই তক্ক কন্তে যাই, ছেশড়া গোছের এ রকম বেয়াড়া 
বেশ দেখতে পেলেই তকে হারিয়ে 'টিক-কেটে নিই”'-হযতোমের এই জঘ: 
পারহাসরসিকতার উপর এবং প্রব্শকালে একটি বিশেষ ঘটনার উপর 'ভাত্ত 
করে কাল'প্রসন্ন সম্বন্ধে নানারকম আজগ.বা গ্রজ্প্র প্যান্ট হয়েছে । প্রকৃতপক্ষে 
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যে কালীপ্রসন্ন তর সংক্ষপ্ত কর্মজীবনেই বহু মান্য পাণ্ডতের পঞ্ঠপোষক 
ছিলেন তার সম্বন্ধে িকিকাটা ইত্যাঁদ অনেক অঞূলক গল্প সন্ট করে, 
তাঁর স্মৃতিকেই অবমাননা করা হয়েছে! এ সপ্বন্ধে প্রকৃত তথা পাই 
'অঘণ সম্পাদক অমূলাচরণ ঘোষের অথণ্য অগ্রহায়ণ ১৩১৮-এ প্রকাশিত 
একটি লেখায় । “একটা জনশ্রুতি আছে যে. কালণপ্রসন্ন অনেক ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতের 1টিকি কাটিয়া দিয়াছিলেন। লোকমুখে এখনও আমরা শুনিতে 
পাই" টাকা দিয়া কালীপ্রসন্ন ব্রাহ্মণ পাণ্ডতাঁদগকে বশীভত কারয়া তহা- 
দিগের টাক ক্রয় করিতেন পরে এগুলি কাটিয়া লইয়া আলমারিতে সাজাইয়া 
রাখতেন ; কাহার টিকি কত মূল্যে ক্লাঁত, তাহাও এক টুকরা কাগজে 
[লীখত হইয়া এ টিকির সঙ্গে সংলগ্ন থাকিত। এই ঘটনা যে মিথ্যা তাহা 
আমরা জানতে পারিগ়াছি। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, এই জনশ্র:ত 
এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, কলিকাতায় তানি টাক কাটা জামদার, 
আখ্যা লাভ কারয়্াছিলেন । বান্তাবক সে সময়ে এটাক কাটা জমিদার বাঁললে 
লোকে উহাকেই বুঁঝত। যাহা হউক, এই আখ্যার মুল যে কতকটা সত্য 
নাছিল এমন কথাও আমরা বালতে পার না। ব্যাপারটা এইরূপ ঘাঁটয়াছিল 
একবার কালনপ্রসন্নের বাটণীতে কোন ব্লতোপলক্ষে এক ব্রাহ্গণকে একটি গাভঈ 
দান করা হইপ্লাছল। ব্রণ গাভী লইয়া যাইতে যাইতে পথেই উহা 
কসাইকে বিক্রয় করে। ঘটনা কালীপ্রসন্নের গোচরভূত হইলে তিনি সেই 
ব্রাহ্মণকে বাটীতে ডাকিয়া আনেন এবং স্বহন্তে তাহার টিক কাটিয়া লয়েন। 
এই ঘটনাই ক্রমশঃ অতিরঞ্জিত হইয়া এইরৃপ জনশ্রুৃতিতে পারণত হয় থে, 
কালীপ্রসন্ন ব্লাঞ্ষণ পণ্ডিতের টিকি কাটিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তান যে 
এইরূপ একজন নশচাশয় ব্রাহ্মণের শিখা কর্তন করিয়াছিলেন বলিয়াই, 
সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপর শ্রদ্ধাহীন ছিলেন, এইর্‌প কখনই সম্ভবপর 
নহে॥ পক্ষান্তরে প্রকৃত ত্রাঙ্গণ পাঁণ্ডিতগণকে যে তিনি আতি ভান্ত কাঁরতেন, 
এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ।”১২ 


কালীপ্রসম্বের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ট সম্পর্ক তো 
সবজনাবদিত। তাছাড়া একমাঘ্র মহাভারত অনুবাদের সময়েই গঙ্গাধর 
তক্কবাগধশ, দ্বারকানাথ 'বদ্যাভষণ, নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন 
বিদ্যার, চন্দুকাস্ত তকভূষণ, কালীপ্রসন্ন তক্রত্ব ভুবনে*বর ভট্টাচার্য, 
শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ব, অযোধ্যানাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি 
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যে বিশিষ্ট পণ্ডিতদের সঙ্গে তার সহযোগিতার সম্পক' ছিল, তাতে 
অম্ুল্যচরণ সেনের কথারই ঘাথার্থয প্রমাণিত হয় । 

এরপর কালীপ্রসন্নের বাল্যজীবৃন প্রসঙ্গে আর দুটি তথ্যের উল্লেখ 
করব যার একটিতে পারহাসরাসকতার সঙ্গে সত্যবাঁদতা ও উপাস্থিতব্দ্ধি এবং 
অনাটিতে তশর সরলতা, আড়ম্বরহীনতা এবং সেই বালক বয়সেই তশর 
গভীর স্বাজাত্যবোধের পাঁরচয় পাওয়া যাবে। প্রথমটি পুরাতন 'সোমপ্রকাশে' 
প্রকাশিত কালীপ্রসন্বের ছান্রজীবনের একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনা__ 


“কালীপ্রসমের বালাকালাবধি আতিশয় চতুরতা ছিল। পরিহাস অতশয় 
ভালবাসিতেন। যেখানে মারামারি ও তামাসা, সেইখানেই তিনি অগ্রে 
উপস্থিত হইতেন। তাহার একজন শিক্ষক বলেন, এক দিবস তিনি অনা 
অন্য ছাত্রের সাহত বাঁহদশ্যমান প্রগাঢ় আঁভনিবেশ সহকারে শিন্ধকের উপদেশ 
শ্রবণ করিতেছেন, এমত সময়ে হঠাৎ পাম্বীগ্ছত এক বালকের মস্তকে চপেটাঘাত 
করিলেন। শিক্ষকের নিকটে আঁভযোগ হইলে কালপ্রসন্ন কাল্পানিক গম্ভীর 
ভাবে বাঁললেন, “মহাশয় । আম জাততে ?িংহ, জাতীয় স্বভাব ত্যাগ 
. করিতে না পাঁরয়া একে আজ মারয়াছি।” এই আপাত-দুদণস্ত বালকের 
ঈ্বভাবের গভীরে যে আত্মমর্যাদাবোধের খাটি সোনা ছিল সে সম্বন্ধে 
দ্বিতীয় তথ্য হল-_ 


ধ্নী জামদার সন্তান হয়েও তার পোষাক পারচ্ছদে ছিল আড়ম্বরহনীনতা 
ও জ্বাজাতাবোধ ! তার সহপাঠীরা খন হ্যাটকোট পরা এবং ইংরোজ বুলি 
আওড়ানকেই জীবনের পরম গৌরব বলে মনে করতেন, তখন কালী প্রসন্ন 
সাহেব কাকপ্যাট্রিকের কাছে দস্তুরমভ ইংরোজি বিদ্যার শিন্িত হয়েও 
মোটা চাদর ও চাট জুতো পরতেন এবং বাংলা ভাষা ও সাহত্যের 
সেবাকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করোছিলেন। মনে রাখতে হবে 
মহাখ্া গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের পর চরকায় কাটা মোটা খদ্দরের 
ধুতি-চাদর পরা সারা ভারতে যেমন একটা “মাস সেন্টিমেন্টে (গণ 
ভাবাবেগে ) পরিণত হয়োছল, কালীপ্রসন্নের সময় দেশের অবস্হা তেমন নয়। 
সেই সময় একজন ধনী জমিদার পুত্রের পক্ষে নিতান্ত বাল্যকালেই বিদেশীর 
অনুকরণকে ঘণা ক'রে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অন্ষয়কুমার দত্তের 
মতো তেজস্বিতাপূর্ণ অথচ অনাড়দ্বর আদর্শকে গ্রহণ করা রখতিমত 
'বিস্মষকর । 
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কালীপ্রসন্নের বিবাহ £_ 


১৮৫৪ খণ্টাব্দে চৌদ্দ বছর বয়সে কালীপ্রসম্নের প্রথম বিবাহ হয় ॥ 
মন্মথনাথ ঘোষ বলেছেন, “ইনি বখন হিন্দু কলেজের ছার, তখন ইহার 
[বিবাহ হয়। তখন তশ্হার বয়ঃক্রম ভ্রয়োদশ বর্ধমান ১১৩ মন্মথনাথ ১৪৪৯ 
খক্টাব্দে কালীপ্রসম্নের জন্ম অনুমান করেছেন বলে তশর হিসাবে যা 
ঘ্য়োদশ বষণ্ সাঁঠক হিসাবে তাই হধে চৌদ্দ, কারণ কালণগ্রসন্নের জন্ম 
যে ১৪৪০ খস্টাব্দে তা ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৪৪০ তারিখের "ক্যালকাটা কুরীয়ার, 
পত্রের সংবাদ থেকে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে । 


কালীপ্রসন্নের এই প্রথমবারের বিবাহ সম্বন্ধে ১৮৫৪ খঙ্টাব্দের ৪ঠা 
আগম্ট তারিখের "সংবাদ প্রভাকরে' [লিখিত হয় £-_ 


“আগামী 'দবসে মৃত বাবু নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের পুর শ্রীমান- 
বাব কালশপ্রস্ম সিংহের শুভ বিবাহ বাগর্বাজার নিবাস মিষ্টভাষী 
সাদ্বদ্ধান শ্রীধযন্তরায় লোকনাথ বসু বাহাদুরের কন্যার সহিত নিব্বহ হইবেক। 
এই শুভ কাধেযাপলক্ষে সিংহবাবৃদিগের ভবনে কয়েকদিন ব্যাপিয়া নাচ 
হইতেছে । গত বুধবার রজনখতে এতদ্দেশীয় ব্যন্তিদিগের ও বৃহস্পতিবার 
রজনদতে সাহেব ও বাবাদগের মজাঁসম হুইয়াছিল, তাহাতে বিলক্ষণ আমোদ 
প্রমোদ হইয়াছে । নন্দলালবাবনুর বিষয়রক্ষক প্রীযুক্তবাবু হরচন্দ্রু ঘোষ আত 
সুনয়মে বিবাহ সম্বন্ধীয় কায [নব্বরপহ করিতেছেন, ভ্রা্ষণ পন্ডিতাঁদগকে 
পত্র দেওয়া হইয়াছে, সামাজিক বিদায় ঘড়া, থাল, বস্ত, শঙ্খ, রৌপ্য 
নি্্মিত-.....(?) বাহির হইয়াছে । আহা! নন্দলাল সিংহ মহাশয় জীবিত 
থাকিলে এই বিবাহে তান অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। এইক্ষণে আমাদিগের 
সেই বিলাপ করা বিফল মান, পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, তিনি কালী- 
প্রসন্নবাবুকে দীর্ঘায়ু ও পরম সুখে রক্ষা করুন ।” কিন্তু ৪ঠা আগত্টের 
“সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত এই সংবাদে কন]ার পিতার পারচয় সম্বন্ধে 
একটি ভ্রান্ত ছিল। পরবতী ১৬ই আগন্ট তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে” সেই 
ভ্রম সংশোধিত হয়ে লাথত হর, **.*-'মৃত বাবু নন্দলাল বসংহ মহাশয়ের 
সশশল পত্র শ্রীমান- বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের শুভ বিবাহ বাগবাজার নিবাস? 
মিষ্টভাষী সগ্দিদ্ধান শ্রীযন্ত রায় লোকনাথ বস; বাহাদুরের ভ্রাতূকন্যার সহিত 
আত সমারোহপ্‌র্ধক নিব্বাহ হইয়াছে ।” ৮ই আগস্ট ১৮৫৪ তাঁরখে "সম্বাদ 
ভাস্কর'ও 'লিখোঁছলেন, “গত শনৈশ্চর বাসরীয় [ ৫ই আগন্ট ] যামিনীযোগে 
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আমারাদগের প্রি বন্ধু পরলোকগত বাবু নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের বংশধর 
পুত্র প্রীঘূত কালী প্রসন্ন সংহ বাবুর উদ্ধাহকার্ধা রঙ্গপূরের সদর আমন 
স্ীযতবাধু বেণীমাধব বসুর কন্যার সাহত সসম্পন্ন হইয়াছে |” কম্তু 
দুঃখের বিষয় পরবত্ন বাভন্ন গ্রন্হে ৪ঠা আগম্টের “সংবাদ প্রভাকরে' পাঁরবোশত 
কালীপ্রসম্নের প্রথমা স্তর পিতৃপরিচয় সম্বন্ধে ভুল তথ্যাটই পুনরবৃত্তা 
হয়েছে ॥ অবশ্য বসন্তকূমার বসু তশর 'কায়স্থ পাঁরচয়* এবং ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় তার “সাহত্য সাধক চাঁরতগ্ালা'য় এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্যের 
উল্লেখ করেছেন । 


ধাই হোক, বিবাহের কয়েক বছরের মধোই কালীপ্রসন্নের বািকা-পত্রব 
( বাগবাজারের বসুবাটীর কন্যা ) লোকান্তরিতা হন। তার কিছুকাল পরে 
কালীপ্রসন্ন রাজা প্রসনননারায়ণ দেবের দৌঁহন্ী আনরপুর নিবাসী চন্দ্রনাথ 
বসুর কন্যাকে বিবাহ করেন। কালীপ্রসনের এই দিবতীয়া পত্রী কালট?- 
প্রসম্ের মৃতার পরও দীখ্ধদন জীবিত ছিলেন।১৮ কালীপ্রসম্ের প্রথমা 
পত্রীর নাম ছিল ভুবনমোহিনী দাস ও 'ছিতীয়া পত্রীর নাম শরতকুমারী দাসন 
এবং কালীপ্রসন্নের মায়ের নাম [ছিল পিলোক্যমোহিন দাসী । সুনীল 
গঙ্গোপাধ্যায়ের “সেই সময়' উপন্যাসে এ প্রসঙ্গে ছুটি গুরুতর টি দেখা যায়। 
প্রথমতঃ তান নন্দলাল (রামকমল ) িসংহের দত্তক পপর (যিনি আসলে 
নন্দলালের পতব্য ) গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে বাগবাজারের বসুবাড়ঈর কন্যার বিবাহ 
দৌঁখয়েছেন €(যাঁদও গঙ্গানারাণ নয়, কালীপ্রসম্নেরই প্রথম বিবাহ হয়েছে 
বাগবাজারের বসুবাড়ীর কন্যার সঙ্গে) এএং কালপ্রসন্নের মা ব্েলোক্যমোহিনশীকে 
( বিদ্ববতীকে ) নিরক্ষর হিসেবে দেখিয়েছেন যদিও টৈলোক্যমোহিনগ নিরঙ্গর 
ছিলেন না এবং এ প্রসঙ্গে বীল যে কালী প্রসন্নের মায়ের ছবি ও হস্তাক্ষর দেখার 
আমার দূলভ সৌভাগ্য হঞেছে যার আলোকচিন্র বন্তমান গ্রচন্হে সল্িবেশিত 
হল। 


কম'জীবনের নানাদিক 2-_ 


সাহিত্য, সঙ্গঈিত, আভনয়, রঙ্গমণ্ঠ স্থাপন, সংবাদপন্ন পরিচালন, সমাজ 
সংস্কার, দেশাতুবোধ, দানঈলতা ইত্যাদি নানা দিক থেকে কালীগ্রসম্বের জীবন 
ছিল কর্ম-মুখর । এ গুলির প্রত্যেকটি সম্বন্ধে পৃথক পথক অধ্যায়ে আমরা 
বিস্তারিত আলোচনা বরলেও এই অধ্যায়ে তার বহুমুখী কম'জীবনের সামগ্রিক 
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1দকনির্দেশ করা প্রয়োজন । তাছাড়া [বচার পাত কালীপ্রসম্ন সম্বন্ধে এই 
অধ্যায় বদ্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন । 

কালীপ্রনন্ন মাত্র তেরো বছর বয়সে ১৮৫৩ খন্টাব্দে বদ্যোৎসাহিন? 
সভা" প্রাত্ঠিত করেন। কিন্তু কালীপ্রসম্নের সমন্ত জীবন জংড়ে ষে বিরাট 
কর্নকাণ্ড চলেছে, খাট তার সুমহান সৃচলা মাত । ৯৮৫ খন্টাব্দে পনেরো 
বছর বয়সেই কালী প্রসন্ন “বদ্যোৎসাহনধ সভা'র অধীন বদ্যো্সাহনশ 
পাকার সম্পাদক হন। ১৮৫৬ খ্টাব্দে নাট্যশালা প্রাতষ্ঠা ও নাটা- 
[ভনয়ে উৎসাহ দেওয়ার জনা কালীপ্রসন্ন শবদ্োত্সাহিনী রঙ্গমণ্জের প্রাতিষ্ঠা 
করেন। শুধু নাট্যশালা প্রাতষ্ঠাই নয়, বাংলা নাটকের সেই গণ্মানতার 
ষগে কালী প্রসন্ন নিজেও বাংলা নাটক শবক্রমোবশ? রচনা করেন। অবশ্য 
'তার পৃকেই ১৫৫৪ খংঙ্টান্দে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে কালীপ্রসম্ন “বাবুনাটক' : 
নামে একখানি প্রহসন জাতীয় নাটক রচনা করেন। এরপর ১৮৫৮ খঙ্টাব্দে 
[তান পৌরাণিক কাঁহন অবলখনে “সাবিত সত্যবাণ, নামে একখানি 
মৌলিক নাটক রচনা করেন ; আর তার পরের বছর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ভবভূতি 
রচিত "মালতী মাধব" অবলম্বনে তিনি আর একখানি অনুবাদ নাটক রচনা 
করেন। এই সময় তর স্বপ্রাতাষ্ঠত 'বদ্যোত্সাহনণ রঙ্গমণ্ডে তান নিজে 
বাভন্ন ভূমিকায় আভনয় করেন এবং তর শীবুমোবশী+ নাটকের পদ্রূরবার 
ভূমিকার আভিনয় সমসামীয়ক সংবাদ পন্রে উচ্চ প্রশংাসত হয়। 


এইভাবে নাটক রচনা ও আভনয় চলতে চলতেই তিনি তার জাঁবনের 
' সবচেয়ে বড় গৌরব বেদব্যাসের মূল সংস্কৃত মহাভারতের অন:বাদ প্রণয়ন 
ও প্রকাশে ব্রতী হন। ঈশ্বরচন্দ্র (বিদ্যাস।গরের অনযপ্রেরণায় এবং গঙ্গাধর 
তকববাগসশ, ছারকানাথ বিদ্যাভূষণ, চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ প্রভূতি ৰহ; কৃতাবিদ্য 
পান্ডতের সৎপরামর্শ ও সহযোগিতায় তান ১৮৫৮ থেকে ১৮৬৬ এই দীর্ঘ 
সময়ে ব্যাসদেবের আদ্যন্ত মহাভারত বাংলা গদ্যে অনুবাদ করেন এবং তা 
বিনামুল্যে বিতরণ করেন। এছাড়া কালীপ্রসন্ন স্বতন্মুভাবে 'প্রীমন্ভগবদ- 
গ্রীতা"র ও বঙ্গানুবাদ করেন। এট তার মৃত্যুর পর মুদুত ও প্রকাশিত হয় । 


অবশ্য এখানেই তশর সাহত্যকীতি' থেমে থাকেনি । মহাভারতের 
বাংলা গদ্যানূবাদ যাঁদ মহাত্মা কালীপ্রসম্নের সবচেয়ে বড়. গৌরব হয়, তবে 
[শপ কালীপ্রসম্নের সবচেয়ে বড় গৌরব তার "হতোম পযাচার নকশা? । 
বাংলাভাষা ও সাহত্যের এই 'বাঁশষ্ট সম্পদ দশর্ঘকাল তার বথার্থ মূল্যায়ণ 
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থেকে বপ্গিত হয়ে থাকলেও ইদানীং কোন কোন সাছত্যেতিহাসে প্রাসাঙ্গকভাবে 
সেই অবমূল্যায়নের কিছু কিছ? প্রাতবাদ হয়েছে । কালীপ্রসন্নের অন্যান্য 
সাহিত্য কীর্তর সঙ্গে এববয়ে আমরা পৃথক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা 
করব। এছাড়া মত হারিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থে কালশগ্রসম্নের একটি 
প্রবন্ধ প্2াশুকা, 'বঙ্গেশবিজগ়” নামে একটি অসমাপ্ত উপন্যাস এবং বিভিন্ন 
সভা-সাঁমতিতে পাঠত ও পন্র-পান্রকার জন্য রচিত অথচ প.স্তকাকারে 
অপ্রকাশিত বেশ কিহু রচনা আছে । তাগাড়া [0০ 09104618 ৮০11০0৩ 4১০৫ 
নামে কালীপ্রসন্ন সম্পাদিত আইন বিষয়ক একখানা ইংরেজী গ্রন্হও এখানে 
দমরণযোগ্য । সমপামারক তথ্যাদি থেকে জানা যায়, কালীপ্রসন্ন সমগ্র 
রামায়ণের অনুবাদ এবং নেপোলিয়ান বোনাপাট কৃত জুলীয়াস সীজারের 
জীবন চাঁরত বাংলায় অনুবাদ করার সঙ্কল্প করোছলেন। অবশ্য অকাল- 
মৃত্যর ফলে তার সে সঙকল্প কাধ্যে পারণত করার সুযোগ হয়ান। 
কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আরও যে কারণে তর কৃতিত্ব অবশ্য 
»মরণণয় তা হল--সামায়িকপন্ধ ও দৈনিকপন্ন সম্পাদক কালীপ্রসম্বের ভৃমকা । 
কালীপ্রসম্ন প্রথম স্বপ্রাতান্চত বিদ্যোৎ্সাহিনী সভার অধীন ীবদে্যাৎসাহিনগ 
পাণ্রকা'র (প্রথম সংখ্যার প্রকাশ কাল-_-২০ শে এীপ্রল, ১৮৫৫) সম্পাদক 
ছিলেন। ১৮৫৬ খ্টাব্দের জুলাই মাসে কালীপ্রসন্ন সব তিন্তৰ প্রকাশিকা? 
নামে আবার একখান মাঁসক পত্র প্রকাশ করেন ॥। ৯৮৬১ খঙ্টাব্দে "হিন্দু 
পোঁট্রয়টে'র স্বনামধনা সম্পাদক হাঁরশ্চন্দ্র মুখোপাধায়ের মৃত্য হলে এ পত্রের 
স্বতব ক্রয় করে স্বহন্তে তার পারচালন ভাত গ্রহণ করেন । আবার রাজেন্দ্ুলাল 
[মত্র বিবিধাথ-সংগ্রহে'র সম্পাদকতা তাগ করলে কালপপ্রসম্ন কিছুকাল 
(১৭৬৩ শকের বৈশাখ থেকে অগ্রহারণ ) এ পান্রকারও সম্পাদকতা করেন । 
এছাড়া “পাঁরদর্শক' নামে একখানি দৈনিক পন্ন ও (প্রথম সংখ্যা ১৪ই 
নভেম্বর, ১৪৬২ ) তান চালান । (যথাস্থানে আমরা এইসব সামায়কপন্র ও 
দৈনিকপন্ন সম্পাদকর্‌পে কালাপ্রসশ্লের ভূমিকার পর্ণেঙ্গ আলোচনা করব। 
এই লব সংবাদপত্র এবং সামগ্িকপন্রের সম্পাদনা এবং পারচালনা ছাড়াও 
কালখপ্রসম্ন তাঁর সমরে অনোর ছারা সম্পাদিত ও পাঁরচাঁলত একাধক 
বাংলা, ইংরাজণ ও উদর্ট সংবাদপত্র ও সামায়কপত্র প্রকাশেও প্রভূত অর্থসাহাধ্য 
করেছেন । 

সংবাদপত্র ও সামায়কপত্র ছাড়াও সাহিতোর উন্নাতিকামনায় লেখকদের 
উৎসাহ দানের জন্য প্রতিযোগিতা মূলক প্রবন্থ আহ্বান করে (বিদ্যোৎসাহিনণ 
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সভার পক্ষ থেকে কাল প্রসন্ন যে মাঝে মাঝে পুরস্কার ঘোষণা করতেন 
তৎকালীন সংবাদপত্র থেকে এ তথ্যও আমরা অবগত হই। ৪ঠা জন ১৮৫৬ 
তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে” “জগতে সুখী কে?” এই শীর্ষক একটি প্রবন্ধ 
রচনার জন্য “দুই শত টাকা” এবং ৪ঠা নভেম্বর ১৮৫৬ তা!রখের “সংবাদ 
প্রভাকরে” ““হিন্দুধমের উৎকঙ্টতা” বিষয়ে ণনানাপ্রকার প্রমাণাদি সহ" 
একটি প্রবন্ধ রচনার জন্য 'শতনশত মুদ্রা পারিতোষক* ঘোষণা করা 
হয়। তাছাড়া এখনকার 'দনে প্রতিবছর যেমন বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন হয়, 
অনেকটা সেই ধরণ "সংবাদ প্রভাকর” বল্প্ালয়ে চৈপ্সংক্লান্তির দিন একটি 
সাহিত্য সাদমলনণ অনুষ্ঠিত হত এবং এই উপলক্ষে বহ্‌ শিক্ষিত ব্যন্তির 
উপস্থিতিতে প্রবন্ধাদি পাঠ এবং ভোজের ব্যবস্থাও ছিল। এই সান্বৎসারক 
সামমলনে কালীপ্রসন্ন লেখকদের উৎসাহদানের জন্য বহু পুরস্কার 'দিতেন। 
( দ্রঃ “সংবাদ প্রভাকর”?--১লা বৈশাখ ১২৬৮) 


তাছাড়া কালীপ্রসন্নের বদান,তা এবং আরও নানাবিধ সাহায্যের জন্য 
অনেক লেখক তদের সাঁহত্যচর্চার ফল প.স্তকাকারে প্রকাশ করতেও সমর্থ 
হয়োছলেন। 'বাভন্ন গ্রন্ছকারের পুস্তকমূদ্রণ ও প্রকাশনের ব্যাপারে কালখপ্রসন্ন 
যে সহায়তা করতেন তার দঙ্টান্তরুূপে লা আম্বন, ১২৬৪ তারিখের 
“সংবাদ প্রভাকরে" হারমোহন গুপ্তের "শকুন্তলা নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশে 
কাল'প্রসন্নের সাহায্য এবং ৩০শে নভেম্বর ১৪৬৩ তারখের “সোমপ্রকাশে' 
কালাপদ মুখোপাধ্যায়ের “নুতন পুস্তক |" শশ্বাঙ্গালা নাগানন্দ' প্রকাশে 
কাল+প্রসন্নের “সমহদয় ব্যয়” বহনের স্বীকাতর কথা উল্লেখ করা যায়। 


সাহিত্য এবং সংবাদপন্রের উন্নতিতে সাহায্য ছাড়াও সমাজ-উন্লয়নের 
ক্ষেত্রে তশর বদান্যতা ছিল অতুলনধয় । সমাজ-সম্পাকত এইসব প্রচেন্টার 
[বিশদ আলোচনা করেছি “সমাজ প্রসঙ্গে কাল প্রসন্ন” অধ্যায়ে । এখানে তাই 
তর বহুবিধ বদান্যতার একটি তািকামান্র লিপিবদ্ধ করাছি। 


১) বহু অবৈতানক বিদ্যালয় শ্থাপনোদ্দেশ্যে দান। 

২। বহু দুঃসহ শিক্ষাপ্রতিষ্তানে সাহায্য দান। 

৩। ছাত্রদের উৎসাহ প্রদানের জন্য পদক ও বহুবিধ পুরসকারাদি প্রদান । 
৪1 অর্গণিত ছাত্রকে পাঠাদর 'নামত্ত অর্থ সাহায্য প্রদান। 

&। মাতভাষা ও সাহিত্যের উল্লাত সাধনে দান--( ক ) লেখকদের দান, 
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(খ) সংবাদপঘের সম্পাদকদের সাহাযা দান (গ) ধিনামূলো 
লেখকদের পুস্তক প্রকাশ । 


৬। দুভিক্ষে দান স্বদেশে ও বিদেশে । 

৭। অন্যান্য জনাহতকর কার্যে দান- ( ক) চিংপুরে দাতব্য ওষধালয়ের 
প্রতিত্ঠা (খ) কলকাতায় পানগয় জলের অভাব দূর করার জনা বহু সহম্্ 
টাকা বায়ে বিলাত থেকে চারা ধারাযন্ত্র আনয়ন এবং কলকাতার বাভন্ন 
অণ্লে স্থাপন ইত্যাদি । 


জাতীয়জীবনের উন্নাতকামনায় এই বহুধাব্যাপ্ত বদান্যতা ছাড়াও 
জাতীয় সম্মান রক্ষার ব্যাপারে কালীপ্রসম্ের আগ্রহ কিরূপ প্রবল ছল 
এবারে তা আলোচনা করা যেতে পারে। 


কলকাতার তদানগন্তন সংপ্রম কোর্টের বিচারপাঁতি স্যার মডণন্ট ওয়েলস 
বিচারাসন থেকে প্রায়ই বলতেন, বাঙ্গালী মিথ্যাবাদী ও প্রতারক । অবশা 
বিচারকের সম্মুখে যে সব অপরাধী ও সাক্ষী উপস্থিত হত, তাদের মধো 
বেশ কিছু সংখ্যক মিথ্যাবাদী হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্ত সেজনা সমগ্র 
জাতিকে এমনভাবে অপমানিত করা সমপ্রীম কোটের একজন মানন?য় 
বিচারকের পক্ষে কতদূর অসঙ্গত তা সহজেই অনুমেয় । নীলদর্পণ মামলাতেও 
যখন 'তাঁন বাঙ্গালী সাক্ষীদের সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য করেন এবং রেভারেন্ড 
লঙের একমাস কারাবাস ও এক সহস্র টাকা জাঁরমানার আদেশ দেন. তখন 
[তান জনসাধারণের অতান্ত বিরাগভাজন হন। এই ঘটনার পর ১৮৬১ 
খুষ্টাব্দের ই৬শে আগন্ট দেশের তত্কালীন নেতুবর্ণ এই অবিবেচক বিচারককে 
যথোচত শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নাউটমন্দিরে 
এক বিরাট সভার আয়োজন করেন। কালীপ্রসম্ল বহ্‌ সভা-সমিতির সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট থাকলেও এ পধস্ত কোন রাজনৈতিক সভার সঙ্গে জড়িত হননি । 
কিন্তু যখন জাতির সম্মান রক্ষার প্রশ্ন দেখা দিল, তখন তান যে শুধু এই 
সভায় উপাস্থত হলেন তাই নয়, রাজরোষ উপেক্ষা করে বিচারপাঁত ওয়েল-সের 
[বিরদ্ধে এক জবালাময়ী ভাষণ দিতেও কৃশ্ঠিত হলেন না। এই সভায় 
রাজা রাধাকান্ত দেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রামগোপাল 
ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবাব আসগর আল খাঁ প্রভৃতি গণ্যমাণ) ব্যন্তি 


উপস্থিত ছলেন। 
৪২ 


 অঙ্ঃপর ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৬১ তারখে ওফেলুসের বিরদ্ধে বহু 
সহম্র লোকের স্বাক্ষর সম্বালত আবেদনপন্র বিলাতে সেকরেটারী অব স্টেট 
স্যার চাললস উডের নিকট পাঠানো হল। এই সভা. ও আবেদনপন সম্বন্ধে 
১৪ই এাপ্রল ১৮৬২ তাঁরখের “সোমপ্রকাশে এই তথ্য প্রকাশত হয় 


**.*০***ল্ঙ সাহেবের বিচারকালে সর মর্ডাণ্ট ওয়েলস যাবতীয় বাগালীকে 
গাল দিরাছিলেন বাঁলয়া এতদ্দেশীয় সমূদায় প্রধান লোক একত হইয়া 
সভাবাজারের (- শোভাবাজারের ; বেশী সভা অনম্ঠত হত বলে কি তখন 
জায়গটির এ নাম ছিল?) রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটাঁতে এক সভা করিয়া 
সর মডান্ট ওয়েল-সের দুঃস্বভাবের বিষয় স্টেট সেক্রেটারীর গোচর করিলেন । 
প্রার় ২০,০০০ লোক এ আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন । বিশেষ আশ্চর্যের 
িষয় এই, আবেদনপন্তর গোপনে ম্হীদ্রুত হইয়া স্বাক্ষরার্থ প্রায় একযাস 
চতুর্দকে গ্রোরত হয়, ইংঁলসম্যান ও হরকরা সম্পাদক এক খণ্ডের জন্য 
৫০০ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, এম্‌প একতা হইয়াছিল যে, তথাপি কেহ 
এক খণ্ড দেন নাই । সর চার্লস উড আবেদনের উত্তর দান কালে মডণণ্ট 
ওয়েল্‌সকে সাবধান কারিয়া দিলেন ।" 


২৪শে ভিসেম্বর ৯৮৬১ তারিখে স্যার চার্লস উড গভণ'র জেনারেলকে 
[লাখত এক প্লে মডণাশ্ট ওয়েল্‌স সম্বন্ধে সতর্ক করে দেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী 
১৮৬২ তারিখের "হন্দু পোন্রিয়টে' পন্রাট প্রকাশত হয়--1)056 ৮1০ 
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তবে এ প্রসঙ্গে যে কথাটি আমাদের বিশেষ প্রাণধানযোগ্য তা হল 
কালপ্রসন্ন যাঁদও জাতীয়তার পুরোহিত ছিলেন, তবু তাঁর উত্র এবং অন্ধ 
ইংরেজাবদ্ধেষের পড়ান বা সংকীর্ণতা [ছল না। সংকাের জন্য 
বদেশণকে শ্রদ্ধা এবং প্রশংসা করতে তিনি কখনই কৃণ্ঠিত হন নি। যে 
মর্ডান্ট ওয়েলস্‌কে তার রূঢ় আটরণের জনা একসময়ে প্রকাশ্যভাবে তিনি 
[তিরস্কার করেছিলেন, স্যার চালস- উডের সদৃপদেশে তিনি পরে এত 
লোকরঞ্ক হয়োছলেন যে, দুবছর পরে বঙ্গদেশ থেকে বিদায়গ্রহণকাল্সে যে 
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নেতস্ছানণয় দেশবাসীগণ ব্যথিতচিন্তে তাকে বিদায় অভিনন্দন দেন, কালপপ্রসন্ন 
ছিলেন তাদের অন্যতম 1১৫ 


নখলদপণ মামলায় দশ্ডিত রেভারেণ্ড লঙের এক সহম্র মুদ্রা অর্থদণ্ডের 
টাকাটাই যে শুধু কালীপ্রসন আদালতে দিয়ে দেন, তাই নয়. ১৮৬২ খঙ্টাব্দে 
জনদরদ রেভারেন্ড লঙের ভারতত্যাগকালে কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যোৎসাহনন 
সভার পক্ষ থেকে তকে একখানি সুন্দর আঁভনদ্দনপতও প্রদান করেন। 
কালশপ্রসম্ন যে সংকীর্ণ জাত্যাভিমানের উদ্রধে ছিলেন তর আরও অনেক 
প্রমাণ আছে। সিপাহশযুদ্ধের সময়ে এবং পরে গভন'র জেনারেল লড' 
ক্যানং বদ্দেশবাসন প্রজাসাধারণের প্রাতি সহানুভতিশীল থাকার জন্যে 
বহু সংকীণণমনা ইংরেজের 'পদ্রুপ এবং দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে 
“দয়াময়শ ক্যানিং রুপে আখ্যাত হয়োছিলেন। তখর বিদায়গ্রহণের সংকঞ্জেপর 
কথা প্রচারিত হলে কালী প্রসন্ন- রাজা রাধাকান্তদেব, যতীন্দ্রমোহন ঠাকঃর 
প্রভাত দেশনায়ফদের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে তকে শুধু বিদায় আভনন্দনই 
দেন নি, তশর স্ম-তিরক্ষার উদ্দেশ্যে মর্মরনার্তি স্থাপনের জনা তার স্নৃতি- 
রক্ষা সামিতর একজন প্রধান উদ্যোগী হয়োহলেন এবং স্মতিরক্ষাকজ্পে 
এক সহম্্র মুদ্রাও দ্রান করেন ।৯৬ 


নীলকর-পীডত প্রজাগণের দুঃখমোচনকারই লেফটেনান্ট গভণর স্যার 
জন পটার গ্রান্ট যখন এদেশ ত্যাগ করেন তখন তাকে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা 
শ্কাপনের জন্য ই২শে গ্রাপ্রল ১৮৬২ তারিখে বেলাভিডিয়ার হাউসে যে বিদায় 
আভিনন্দন দেওয়া হয়, কালীগ্রসন্ন সেখানেও উপস্থিভ ছিলেন 1১৭ 


আবার "ছন্দ: কলেজের স্বনামধন্য অধ্যাপক ভি. এল. রিচা্ডসন (ধার 
.সেক-সাঁপয়র আবাত্ত সঙ্গে উন্নাসিক মেকলে সাহেব পর্যন্ত বলছিলেন, “আমি 
ভারতবর্ষের সবাঁকছ; ভূলে যেতে পারি, কিন্তু আপনার সেকসাঁপরর আব 
ভোলা সম্ভব নয়, এবং যার সাহিত্য চচা বিশেষভাবে মধ্‌সূদনকেও সাহিত্যান:- 
শীলনে উদ্বুদ্ধ করেছিল, ) যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন টাউন হলে 
(ই ফেব্রুয়ারণ, ১৪৬১) যে সকল বিদ্যান;রাগা ব্যাস্ত তাকে আঁভনন্দন পল্র 
এবং পাথেয় স্বরূপ পণচ হাজার টাকা দান করেন, কালীপ্রসম্ন হলেন 
তশদেরও অন্যতম । 


86৪ 


ববচারপতি কালীপ্রপন্ন ₹-. 


এবার কালাপ্রসমের কম্ময় জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক 
_-বিচারপাঁত হিসাবে তার দক্ষতা ও কাঁতিত্ব বিশেষভাবে আলোচ্য । তংকালগন 
সমাজে একদিকে যেমন আধিকাংশ দেশী হাকমের উৎকোচ গ্রহণ এবং অদক্ষ 
বিচারের অপবাদ ছিল, অন্যাদকে তেমান নোটভদের সঙ্গে সাহেব আসামীর বিচার 
'ব্যাপারে ইউরোপনয়ান হাকিমদেরও পক্ষপাতিত্বের অপবাদ কম ছিল না। এই 
পারপ্রেক্ষিতে ন্যায় বিচারের আদর্শ অনূসরণে বিচারপতি কালীপ্রসম্বের বিচার- 
দক্ষতা. পক্ষপাতশনাতা ও নিভশীকতা আজও আমাদের গভনর শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করে। ১৮৬৩ খম্টাব্দে মাত্র ২৩ বছর বয্নসে কালীপ্রসম্ন অবৈতাঁনক 
ম্যাঁজস্টেট ও জাস্টিস অব দি পীস: নিযুক্ত হয়েছিলেন। ৪ঠা মে ১৪৬৩ 
অরিখের সোম-প্রকাশে, প্রকাশ 2আমরা শানয়া আহ্লাদিত হইলাম শ্রীয,ন্ত 
বাব্‌ কালীপ্রসন্ন সিংহ অনারারণ ম্যাজন্টেট হইয়াছেন |” ৬ই জুন, ১৮৬৪ 
আরখের 'সোমপ্রকশে” বিচারক হালণপ্রসন্বের বিচারদক্ষতার নিম্নালাখিত 
সংবাদটি প্রকাশিত হয়__ 


“টেরিটীর বাজার অপাঁরস্কৃত থাকাতে অবৈতানিক ম্যাঁজস্টেঃট শ্রীযয্ত 
বাবু কালী প্রসন্ন সিংহ বদ্ধমানাধপতির ৫০ টাকা জরিমানা কারয়াছেন, যতাঁদন 
উহা! পাঁরস্কৃত না হইতেছে প্রতিদিন ত্বকে ৫০ টাক। কারয়া জরিমানা প্রদান 
করিতে হইবে ।” 


এই বদ্ধ'মানাধপাঁতকেই কালপ্রসন্ন তর ব্যান্তগত প্রীতির নিদশ'ন 
স্বরুপ ১৮৫৭ খম্টাব্দে স্বরচিত ণবক্ুমোধশী? নাটক উৎসর্গ করেন। বিচারের 
সময় ব্যাক্তিগত সম্পক' অপেক্ষা অন্যায়ের প্রভিকারের ওপরেই যে কালীপ্রসন্ন 
বেশখ গুরুত্ব দিতেন, এই ঘটনা তার প্রমাণ । এখনকার দিনের সংবাদপত্রে যখন 
হামেশাই হাওড়া এবং কলকাতার প্রধান প্রধান রাস্তার ওপরেও আবর্জনা স্তৃপের 
ছাঁব ওঠে, তখন কালাপ্রসন্নের বিচার দক্ষতার এই সংবাদটি [বিশেষভাবে 
মনে পড়ে। 

অসাধূ ব্যবসায় আজও সমাজের একটি প্রধান সমস্যা । কম গুজনের 
বাউখারা ব্যবহার করায় অসাধু ব্যবসায়ীদের কালণপ্রসন্ন কিরৃুপ ধিচার করে* 
ছিলেন সে তথ্য পাই ২৯শে আগন্ট, ১৮৬৪ তারিখের “সোমপ্রকাশে”“কাল- 
কাতার অবৈতাঁনক ম্যাজচ্টেট শ্রীষুস্ত বাবু কালীপ্রসম্ন সিংহ আজকাল 
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পুলিশের কাষ্যে বিলক্ষণ দক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন । গত ১ই আগম্ট তিনি 
যে কয়েকটি মকদ্দমার বিচার করিয়াছেন, তাহার দস্টান্ত দেখিয়া আমরা সস্তোফ 
লাভ করিলাম । ৮ জন দোকানদার কৃত্রিম ব"টখারা ব্যবহার করাতে তাহা'দিগের 
প্রত্যেকের ২৫ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে । ম্যাজিস্টেঃট আক্ষেপ করিয়া- 
ছেন, ধূর্ত দোকানদারেরা এক এক দ্রব্যে দুই গুণ লাভ করিয়া থাকে । লোকে 
যথার্থ মূল্য দিয়া এরপ প্রব্না ও ক্ষতি সহা করিবেন কেন? পুলিশের ইনস্পেক- 
টরগণ ইহার অন:সন্পান রাখেন না বলিয়া 'তাঁণ ক্ষুব্ধ ও আশ্চর্যানিংত হইয়া- 
ছেন। ওজনও মাপের জয়াচার প্রায় সবই সমান, দণ্ডবিধিতও ইহার এক 
বৎসর মেয়াদ নাদ্দস্ট হইয়াছে । কালীপ্রসম্ন বাবু বারান্তরে এরুপ অপরাধীর 
দণ্ড বাড়াইয়া দিবেন, এরূপ আ'ভপ্রায় প্রকাশ কাঁরয়াছেন 


মাত এক বছরের মধোই কালীপ্রসন্ন বিচারকার্ষে এত খ্যাতি লাভ করেন 
যে, মিঃ ডিকেন্সের মৃত্যুতে তাকে সাদান ডিভিশানের ম্যাজস্টেঃটের কাজ করতে 
অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রসঙ্গে ৩১শে অক্টোবর ১৮৬৪ তারিখের ণহন্দু 
পেটিঃয়টে” প্রকাশিত হয়-_ 

“73200015119 19955701017)0 51105 1998 0661) 160068160 ৮5 (176 
0:01001718810161 ০0 1১০01195 (0 ০00186 [01 11. 0101018$, 005 
5০000610 [015151011 71981511206, 01 190 7970170113১ [613 ০06 021৩ 
1030061000৩ 138০০ 10 88 11786 106 1)83 18101) 1115 5171) 0? 
91811 016 17010019115 01 091০00009, ৮/1)৩1161 1701019521) 01 1921156 
810 111৩ 7009110 901710 ৮/1)101) 176 13 3101910169৬ 0৮ 5101910- 
1118 115 11651716107 006 06176900111 0015 15 1110560 210110160 


(০9 10161) ০010710091)081801)-” 


আবার ৩রা জন ১৮৬৫ তারখের “সংবাদ প্রভাকরে'র সংবাদে জানা 
যায়, *কলিকাতা পুলিষের প্রধান ম্যাজিস্টেঃট ব্রাম্পন সাহেব অশ্ব হইতে 
পাঁতিত হইয়া আপাততঃ বিচারালয়ে আগমনে অন্ত হওয়াতে উপয্যস্ত অবৈতনিক 
ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযস্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ তাহার কাধ্ট কাঁরতেছেন এবং 
িয়োডোর ডিকেন্সের মৃত্যুর পর ব্রাম্সন সাহেবের নিয়োগের পৃব্বে এই 
বাবু কিছদন পুলিশের প্রধান আসনোপাবিষ্ট হইয়া সাদ্ধচার বিভরণ দ্বারা 
[বলক্ষণ প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।”” লক্ষনীয়, পরাধীন ভারতবনে কলকাতা 
পু!লষের “প্রধান আসনে পিষ্ট হওয়া যখন কোন" নেঁটিভের পক্ষেই সম্ভব 
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হরানি,। তখন একবার ডকেন্সের মৃতুাতে এবং আবার একবার ব্রান্সন 
সাহেবের অপুস্থতার সময় সেই পদে বৃত হলেন কালীপ্রস্ন সিংহ 'যিনি 
রাজরোষ উপেক্ষা করে সপ্রীম কোর্টের বিচারপাঁত মডণণ্ট ওয়েল্সের 
অন্যার আচরণের প্রাতবাদ করোছলেন এবং রেভারে্ড লঙের বিচারে 
জাঙের জরিমানার এক হাজার টাকা প্রকাশ্য আদালতেই দান করেছিলেন । 
কালনপ্রসম্নের চারন্বল এবং ন্যায়ানষ্ঠার ওপর শুধু দেশবাসীর নয়, ইংরেজ 
সরকারেরও কী গভবর আস্থা ছিল এই ঘটনা থেকেই ভা বোবা যাবে। 


লমসামায়ক সংবাদপত্রে বিচারপাঁত কালা'প্রসম্নের যোগাতা ও ন্যায় 
নিজ্ঠার পরিচয় লাপবদ্ধ হয়েছে । ১৬ই জানুয়ারখ ১৮৬৫ তারিখের “সোঙ্ক 
প্রকাশের সম্পাদকীয় ভ্তঙ্ভে লেখা হয়-- 


“আদর্শ বিচারপতি--৯ই জানুয়ারী হিন্দু পৌট্রয়টে দ্‌ষ্ট হইল, 
অনারার ম্যাজস্টেট বাবু কালপপ্রসন্ন সিংহের নিকটে একদা ডান্তার বশটসনের 
কেরাণী মহেশচন্দ্রু দাস ডাত্তারের পকেটবাহ চুর কাঁরয়াছেন বালয়া 
অভিযোগ উপস্থিত হয়। কালীপ্রসন্নবাবু প্রমাণ প্রয়োগ লইয়া মহেশের 
কারাধাসের আদেশ করেন। পশ্চাত্বাবু জানিতে পারিলেন, সে বাহ 
অনোর নিকটে দজ্ট হইয়াছে । তিনি তৎক্ষণাৎ মহেশের মাস্তলাভের 
অনুরোধ কারয়া গ্রণমেন্টে লিখলেন $ লেগ্টনন্ট গ্রবণ'র তাহার অনুরোধ 
রক্ষা কাঁরয়াছেন। 


কালপপ্রসন্নবাব যোদন অনারার ম্যাঁছস্ট্যটের পদে প্রাতম্ঠিত 
হইয়াছেন, সেই অবাধ আমরা তাঁহার প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিতেছি। 
কিস্তু তাহার উপচ্ছিত বিষয়ের প্রশংসা আব সমুদায় আতক্রম করিয়া 
উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। তান অতঃপর অন্য অনা বিচারপাঁতর আদর্শ* 
স্ছলে দণ্ডায়মান হইলেন। বিচারপাঁতর এইরূপ হওয়াই উচিত ।...... 
হারা বাঙ্গালাদগকে উচ্চ*ীবচারাসন দানের প্রতিবন্ধকতা করেন, ত'হারা 
দেখুন বাঙ্গালদিগের ন্যায্নপরতা কতদূর গমন কারক্লাছে।” 


বচারকাধে' একবার রার়দানের পর বিচারক যাঁদ কোনকরুমে বুঝতে 
পারেন যে তর ভুল হয়েছে, তাহলে নিজের রায় নাকচ করার জন্য 
[তান নিজেই উদ্যোগী হয়েছেন এমন দষ্টান্ত শুধু আমাদের দেশে নর, 
ধে কোন দেশের যে কোন আদালতের ইতিহাসেই কি এটি একাঁট স্মরণণয় 
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ঘটনা নয়? তাছাড়া পরাধর্ন ভারতবর্ষে যখন এদেশীয় বিচারকেরা ভয়েরা 
বশবতর হয়ে এবং ইউরোপীয় বিচারকেরা স্বজাতি প্রীতির দ্বারা চালিত হককে 
দেশীয় ও ইউরোপীয় বাদী প্রাতিবাদী ও সাক্ষীদের মধ্যে প্রায়শই 
পঙক্গপাতিত্বের পাঁরচয় দিতেন তখন সৎ ও ন্যায়ানষ্ঠ বিচারক কালপ্রসম্ন এ 
ব্যপারে সম্পূণ নিভর্কতা এবং অপক্ষপাতিতৰ বজায় রাখতে পেরেছলেন, 
এটা কম কৃতিতেবর কথা নয়। ২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৫ তারখের 'সংবার্দ- 
পূর্ণচন্দ্রেপয়ে' প্রকাশ--্ডেলি নিউসের একজন পণ্রপ্রেরক বলেন. বাবু 
কালণপ্রস্ম সংছ্রে নিকট একদিন 'মিউনাসিপ্যাল সংক্রান্ত মোকদ্দমা 
উপস্থিত হয়। বিচারকালে হেলথ আফসার ডান্তার টনিয়ার সম্মুখে ছিলেন ; 
ডান্তার টানয়র বাঁললেন নোঁটভাঁদগের সাক্ষ্য বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য নয় ॥ 
এই কথায় কালনপ্রসবাব বলেন, “আম মিউানাসপ্যাল আঁফসরের কথা, 
শুনিয়া তাহার বিচার করিব না। সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীদিগের সাক্ষ্য ও আমি 
অগ্রাহা কারব না। সম্ভ্রান্ত ইউরোপনয় সাক্ষিদিগের কথা যত দূর বিশ্বাস 
কার, জম্দ্রান্ত দেশবখয় লোকের কথা ততদূর 'বি*্বাস করিব । একটকও 
নৃযন করিব না।” সংপ্রতম কোটে'র বিচারাসন থেকে স্যার মর্গণ্ট ওয়েলস 
বাঙ্গাল জাতিকে মিথ্যাবাদী ও প্রতারক বলায় কালীপ্রসন্ন ফে তার তীর 
প্রীতবাদ করোছিলেন এবং তদানখন্তন সেক্রেটারী অব স্টেট- স্যার চার্লস: 
উডের কাছে প্রাতবাদপন্র পাঠানোয় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন বিচারক. 
কালণপ্রসন্নের এই পক্ষপাতশূন্য ননতসক আচরণে সে কথা আবার 
আমাদের মনে পড়ে যায়। 


আবার নিতান্ত মমতাশুণ্য হয়ে আইনের নীরপ ব্যাখ্যা খ্রাই থে 
ন্যায়বিচার নয়, দু:খীর দ:ঃখের প্রাতি সহানুভুতি যে ন্যায়াবচারের স্বাথেই 
প্রয়োজন কালীপ্রসন্ের বিচারে আমরা সেই দম্টান্তই পাই। ১৯শে 
সেপ্টেম্বর, ১৪৬৪ তাঁরখের শহন্দু পৌষ্রিক্টে নিষ্ীলাখত বিবরণাঁট প্রকাশিত 
হগ্র-- 


*4১ 01117006687 9189 01)6 ০0167 020 01008176 00 0919165 
38990 1091101255011110 51078, 27010017815 21881501805 010 & ০1)9126 
01 10588178 101 21105 11) (106 9018663, 1005 890৩818170৩ ০011৩ 
082 20 01896 65101650 0106 59170799015 ০01 0116 17198150815 চ/1)0 
8 রত) 1001)1510106 0121 85৪৮০ 10100 9 01910805010 91 2 1২৪. ০%$ 


৬ 


0 1815 ০0৭0 [১০০11 ৪150 19100১19৩50 13100 & 03017,0)19 151161 ০£ ০0৩ 
70096. 4 160161719 0৩ 965019181% 01? 00৩ 130180010 5881188015 
909166 9/25 8180 01150060 [০ 15 ৬/111161). ৬/০ 5151) 100%/6৮61 
018০ 1195190180৩ 1180 51)099/1) 99000 5615১ 06 1015 01510558010 69 
00৪ 0৮০1-298190$ চ৮১০1106 00061 ড/1)0 1)90150 00 2. 01119017781) 08 


0০০2811)5.* 


তবে প্রকৃত অপরাধী হলে সাহেবই হোক, আর বাঙালীই হোক: 
কোন অপরাধীই যে কাল'প্রসন্নের কাছে নিম্কীতি পেত না, সে সম্বম্থে 
তথ্য পাই ২০শে আগন্ট ১৮৬৪ তারিখের 10190) 11৩10, পরে“ িশও 
61 (116 9991 9808168%১ 2011) 4/১0৪৮5৮.-11050-5150165 00101010916, 
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'বেঙ্গলী--ডিলেনে'র শাস্তি দেওয়া সহজ হলেও 'ইউরোপণয়ান রোগের 
শাঞঙ্গিত দেওয়া কিন্তু সেকালে সহজ ব্যাপার ছিলনা | এসব ক্ষেত্রে 
আঁধকাংশ সময়ে দেশী হাকিমেরা ভয় এবং ইয়োরোপীয়ান হাকিমেরা 
পক্ষপাতিতেবর দ্বারা পাঁরচালিত হতেন। কালীপ্রসম্ন আদালতে বসে শুধু 
[নিজেই ষে আইনের সংজ্ঠু প্রয়োগ করতেন তাই নয়, অন্য সকলেও যাতে 
ন্যায়বিচারের মর্ধাদা রক্ষার জন্য আইনের যথাযথ প্রয়োগের নিদেশি সহজে 
পেতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে ১৬৬ খন্টাব্দের জুন "মাসে মাত্র ছাব্বিশ বছর 
বয়সে তিনি 2155 0810560থ ১০116 4১০ নামে একখানা আইনের বইও 
প্রকাশ করেন । 


এইভাবে কালণপ্রসম্নের সমগ্র জীবন আলোচমা করলে দেখা ধাবে 
যে তাঁন জীবনে শদধন সাহত্যসষ্টি, রঙ্গমণ্চের উন্নাত এবং সংবাদপত্র পারচালনেই 
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ব্যস্ত ছিলেন না, দেশায্মবোধে উদ্বদ্ধ হয়ে একদিকে যেমন সমাজসংস্কারের 
নানা চেন্টায় ব্যাপ্ত ছিলেন, অন্যাদকে তেমনি ন্যায়বান ও নিরপেক্ষ 
বিচারপাতি হিসাবেও তশর করমর্দক্ষতার উজ্জল দহ্টান্ত রেখে গেছেন। 
কিন্ত; দেশ ও জাতির পক্ষে দূভগগোর বিষয় যে, এই বহুমুখী প্রাতিভার 
অধিকার কালণপ্রসম্বের জীবন দীঘন্থায়স হয়নি । 


শেষজীবন $-_ 


১৮৬৬ খঙ্টাব্দে মহাভারত অনুবাদ সম্পূর্ণ হওয়ার পর মান্র চার 
বছর কালনপ্রসন্ন জীবিত ছিলেন। সাধ্যের অতীরন্ত দান ও সদন:জ্ঞানের 
বায়ে তান শেষঙ্জীবনে খণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। 


ূ মণ্মথনাথ ঘোষ উল্লেখ করেছেন, “কেহ কেহ বলেন, একমান্র মহাভারত 
প্রকাশে ও ধিতররণে তশহার ন[নাধক আড়াইলক্ষ মূদ্রা বায় হইয়াছিল । 
ত"হার উীঁড়ষ্যার 'বিন্তত জামদারী ও কলিকাতার বেঙ্গল ক্লাব প্রভতি মূল্যবান 
সম্পান্ত হস্তান্তরিত হইয়হল ।” তবে বেঙ্গল ক্লাবের বাড়ী পরে হস্তান্তরিত 
হলেও তা যে প্রথমে এঁ ক্লাবের কাছে লজ দেওয়া হয়োছল, জুন ২৮, 
১৯৭০ তাঁরখের সানডে স্টেটসম্যানে তি. 15,09018 এর লেখা বেঙ্গল 
ক্লাবের পুরাতন ইতিহাস-চচায় সে কথার উল্লেখ পাই । 57 ঢু 0081 
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৪180 ০. 111, [২4৪৩1] ২৫7:০6৫, (0 7019৮106 8009100026191) 10 
165109700 100৩9” অবশ্য উপরি উদ্ধৃত তথ্যেও কিছ; বিভ্রান্তি এবং 
অস্পম্টতা আছে। কারণ ১৮৪ খণ্টাব্দে যাঁদ বেঙ্গল ক্লাবের বাড়ীটি লজ 
দেওয়া হয়ে থাকে তবে সে লাজ দেওয়া হয়োছল কালণপ্রসন্ন সিংহের 
ক।ছ থেকে নয়, তার পিতা নন্দলাল সিংহের কান থেকে, কারণ তান 
তখনও জাঁবত। আর পরবতাঁকালে কালাপ্রম্ন সিংহ বেঙ্গল ক্লাবকে 
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বাড়খাটি 'বারু করোছলেন কিনা সে সম্বন্ধে উদ্ধাতিতে কোন তথ্যের 
উল্লেখ নাই । যাই হোক, কালী প্রসন্ন শেষজীবনে- কয়েকজন আত্মীয় 
ও বন্ধু কর্তৃক যথেষ্ট প্রতারত হয়ে অবশেষে আঁধকাংশ সম্পত্তি:থেকে 
বাত হন। ১০ই শ্রাবণ, ১২৭৭ ভাঁরখের সোমপ্রকাশে উাল্লাখত 
হয়েছে, "নিজ বিষয়--বিভবের তত্তবাবধান ও রক্ষণ চেষ্টায় ইহ*র 
অতিশনন ওদাসখন্য ছিল। এই দোষে শেষে ইনি ঝণজালে জাঁড়ত হইয়া 
পড়েন।” প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে কালীপ্রসন্নের সম্পান্তর তত্তবাবধায়ক 
কলকাতার ছোট আদালতের তৃতীয় ভজ হরচন্দ্র ঘোষ তার কিছুদন আগে 
১৩৬৮ খঙ্টাব্দে (১২৭৫ সালের অগ্রহারণ মাসে ) লোকান্তরিত হন। যতাঁদন 
হরচন্দ্র ঘোষ জাধত ছিলেন ততাঁদন কালপপ্রসমন্নকে সম্পাত্তর তত্তবাবধানে 
বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়ান। হরচন্দ্রের মৃত্যুর পর কালপ্রসন্ন তার 
চারন্রগত সরলতা ও বিগ্বাসপরায়ণতার ফলে কয়েকজন আত্মীয় ও বন্ধু কর্ত“ক 
যথেষ্ট প্রতারিত হয়ে অবশেষে আঁধকাংশ সম্পা্ত থেকে বণ্চিত হন। অনেক 
সময় কালীপ্রস্ম এই সব কপট শাত্সীয়দে। কপটতা বিশেষভাবে জেনেও 
তশর বিশ্বাসপ্রবণ স্বভাবের জন্য তশদের উপর পুনরায় বিশ্বাস স্থাপন করতেন। 
প্রবতর্শকালে দানবখর দেশবন্ধু টিত্তরঞ্জনের চরিব্র-বৈশিষ্টা সম্পকে" নেতাজশ 
সুভাষ বোসের অনুরূপ ইঙ্গিতটি ১৮ প্রাসাক্গিকভাবে আমাদের মনে পড়ে যায়। 


যে মানব-পাধারণের কল্যাণের জনা কালীপ্রসমন তর সর্বস্ব বায় 
করেছেন, সেই মানব সাধারণের একাংশ-যারা আবার বিশেষভাবে আত্মীয়রূপে 
পারাচত-_তাদে্রই কাছে 'বিশ্বাসভঙ্গের আঘাত পেয়ে তর শেষ জীবন অতান্ত 
অশ্াস্তিতে কাটে । ঠিক এমান বিশ্বাসভঙ্গের বেদনায় ঈশরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
মত মানবতাবাদীও শেষ জীবনে কিছুটা "সানক' হয়ে পড়েছিলেন এবং 
কার্মাটাড়ের সাঁওতালপলীতে শুধু দেহের নয়, হৃদয় ও মনের শুশ্রুষার জন্য 
[বিশেষভাবে আশ্রয় নিয়োছিলেন, কিন্তু কালীপ্রসন্ন তার শেষজীবনে এরৃপ 
কোন আশ্রয় খুজে পান নি। ফলে তান জীবনের আন্তমপর্বে আতীরিস্ত 
মদ্যপান ক'রে সেই জালা ভুলতে চেয়েছিলেন । পিরাতন প্রসঙ্গে আচাষণ 
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন, “মৃত্যুর কয়েকবংসর পৃব হইতেই তশহার 
কতকটা নোতিক অবনাত পারলাক্ষত হইয়াছিল ।” কৃষ্ণকমলের উ্ততে একথা 
স্পম্ট যে কালাপ্রসম্নের মৃত্যুর পূুঝের কয়েক বছর ছাড়া তাঁর বাকী জাঁবনে 
কোন নোৌতিক অবনাঁত ঘটেনি । সূতরাং মৃতুর মান কয়েক বছর পুর্ব 


৫৯ 


থেকে তাঁর যে নৈতিক অবনতি শুরু হয়োছিল তার কারণ বিশ্লেষণ করতে 
গিয়ে আজ একথাই বলতে হবে যে, আত্মীয় বন্ধুদের দ্বারা নানাভাবে 
প্রতারিত হয়ে মানুষের প্রতি আঁভমান, অভিভাবক হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু এবং 
সম্পত্তিনাশ ও খণজাল একসঙ্গে এই সবকটি কারণই তার জন্যে দায়; এজন্য 
কালাপ্রস'ল্র চরিত্রে তশর প্রাপ্যের অতিরন্ত দোষ দর্শন বা কলঙকলেপন 
করা হলে তা হবে তার প্রীতি তার মৃত্যুর পরে আবার একবার 'বিশ্বাস- 
ঘাতকতার কাজ। এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হবার জন্য বতমান পাঠকসমাজের 
কাছে ১০ই শ্রাবণ, ১২৭৭ তারিখের “সোমপ্রকাশ' থেকে তথ্য পেশ কাঁর 
*.....মেষে ইনি খণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। ইহার সম্পান্ত নাশও 
তান্নব্ধন অবমাননা ও মনের অসুখই ইহণর অকালমত্যুর কারণ |” অবশ্য 
এই সময়েও, এই মদ্যপান ইত্যাঁদ তথাকাঁথত নৌতিক অবনাতির সময়েও 
প্রাচ?ন সংদ্কত গ্রন্হাঁদর অধায়নই যে তশর একমাত্র শাস্তি ও আনন্দের কারণ 
ছিল সেকথা মন্মথনাথ ঘোষ তশর 'মহাস্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ" গ্রন্ছে উল্লেথ করে- 
ছেন। সুতরাং কালের ব্যবধান পেরিয়ে আজ আমাদের একথা বলার সময় এসেছে 
যে, তুষারের শুভ্রতা ও মেঘের মালিন্য দুইএ মিলে যেমন গারশুঙ্গের 
স্বর্গমুখিনতাই প্রকাশ করে, প্রতারিত শেষ জীবনে একই সঙ্গে শাস্ত ও 
সূরায় আহ্মতাপ্ত অন্বেষণের প্রচেন্টাও তেমনি কালীপ্রসন্নের উন্নত মনের 
অপ্ার্থিবতাই প্রকাশ করে। 


তিরোভাব 2 


কালীপ্রসন্ন (৯৮৪০ -১৮৭০) মান্ধ ন্লিশ বর বয়সে পরলোক গমন 
করেন। 

১০ই শ্রাবণ, ১২৭৭ তাঁরখের “সোমপ্রকাশে, প্রকাশ-“ঈই শ্রাবণ 
অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময়ে বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় প্রাণত্যাগ 
কারয়াছেন। এই সংবাদে ভারতবষীঁয় মানেই শোকাত* হইবেন সন্দেহ 
নাই ।” 

এ সম্বন্ধে 706 10191) 18001 (815 29, 1870) পন্লিকায় 
যে বিবরণ, প্রকাশিত হয়েছে তা নিম্নরূপ £ 


45......47880 90110585 2 ৪০০৪ 8 0 01001 ০.৮. 15 018৫ 
০1 ৪ 01891067 ০? 109 1101 010881% 00 ৮9 1013 68058865, 


৬ 


0 (06 29 9521. ০01 713 ৪8৮৮ সম্ভবতঃ ১৮৪১ খক্টাব্দে কালীপ্রসম্বের 
জম্ম ধরে “ইন্ডিয়ান মিরার' “76 2910 5581 ০1 01৪ ৪৪০” বলেছেন। 
কস্ত; কালীপ্রসম্বের জন্ম যে ১%৪০-এর ফেব্রুয়ারী মাসে তার নিঃসংশয় 
প্রমাণরপে আমরা 'ফ্যাজকাটা কুরণীয়ার” পন্রে প্রকাশিত কালীপ্রসম্রের জন্মোং- 
মবের বিবরণটি ইতিপুবেই উদ্ধৃত করেছি । সুতরাং মৃত্যুকালে তর বয়স 
যেত্িশ বছর পচ মাস হয়েছিল সে শবষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 


আবার সমসাময়িক সংবাদপত্রে মৃত্যুর সময় সম্পকে সামানা দ্বিমত 
খাকলেও (“স্মপ্রকাশে অপরাহ্ণ তিন ঘটিকা”, “ইন্ডিয়ান মিরারে, *& ০, 
01০01 77. ), মতত্যুর তাঝিখ ২৪শে জুলাই ১৮৭০ ( ৯ই শ্রাবণ, ১২৭৭) 
সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই । 


মন্মথনাথ ঘোষও লিখেছেন, “১৮৭০ খ্টাব্দের ২৪শে জুলাই দিবসে 
৯ই শ্রাবণ, ১২৭৭ বঙ্গাত্দে বেলা 'তিন ঘঁটিকার সময় [কালী প্রসন্ন ] দুরারোগ্য 
ব্যাধতে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ্গ ড$রেন |” বেলা ণতন ঘটিকা? সম্বন্ধে 
[নিঃসংশয় হওয়া যায়না যেহেতু সমকালীন দুটি ভিন্ন পরে ভিন্ন সংবাদ 
পরিবেশিত হয়েছে, তবে মন্মথনাথ করিত দ-রারোগা ব্যাধি যে 50161 
91 11৬61, এবং সেটি ষে ০519081)0 00) 70% 1019 65685585+ সে তথা পাওয়া 
গেল ইন্ডিয়ান মিরারে | [ "সেই সময়* উপন্যাসে কালীপ্রসম্ের ( নবীন 
কুমারের ) মৃত্যু হয়েছে এক পাগল নাকি হঠাৎ বুকের থেকে এক খাবল 
মাংস কামড়ে নেওয়ার ফলে । কন্তূ তা' যে সত্য নয়, সে তথ্য পাওয়া গেল 
তংকালীন সংবাদপন্রের পৃষ্ঠা থেকে । ] 


কালণপ্রসন্নের মৃত্যুর পর কবিবর রাশকঞ্ রায় তশার 'বঙ্গভূষণ' নামক 
গ্রন্হে লিখেছেন-- 
“যাঁদও তোমাতে ছু দোষ দেখা যায়, 
এ হেন মহান গুণে সে দোষ কি আর 
ধরে কেহ ৮ 


১২৭৭ সালের ১০ই শ্রাবণ তারখের “সোমপ্রকাশে” বাবু কালাপ্রসম্ন 
সিংহের .মত্যু” শীর্ষক প্রস্তাবে লেখা হয়েছে-ণতশাহার কিছ: দোষ 'ছিল 
বটে, কিন্ত; তশইার গুণে পাথবাী লাভবান হইয়াছেন, দোষে তশহারই ক্ষাত 
হইয়াছে । তান বথার্থই মানুষের বম্ধ; ছিলেন ।* 


৩ 


এই হল কালাপ্রসম্বের জীবন । প্রকৃতপক্ষে কালীপ্রসম্ন সিংহের কাছে 
বঙ্গদেশবা্ীর কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অন্যতম নিদর্শন তর মহাত্মা” উপাধি 
থেকেই প্রমাণিত হয় যে তর ব্যন্তিগত জীবনের আক্তম পবের কিছ? দোষ- 
ঘুটির উদ্ধে তার সাহত্যপ্রশীত, স্বদেশপ্রেম, সত্যনিষ্তা ও ধমপ্রাণতার 
মাহাত্ম চিরকালের জন্য প্রাতীষ্ঠত হয়েছে । সুতরাং কবিবর রাজক্ রায়ের 
কথা ?দয়েই কালীপ্রসন্ের জীবন প্রসঙ্গ শেষ কার। 


“রহিল তোমার নাম সমুজ্জল হয়ে 
বালাক বিভার সম এ বঙ্গনিলয়ে ॥" 


পরবর্তাঁ বংশধারা 2 


কালীগ্রসন্নের মৃত্যুর পর তণর দ্বিতীয়া পত্রণ শরৎকুমারখ দাস কালখ- 
প্রসন্নের ভ্রাতুষ্পুত ( বলাইচন্দ্র সংহের ত.তীয় পুত্র ) বিজয়চন্দ্র সিংহকে দত্তক- 
রুপে গ্রহণ করেন। সুনীল গঙ্গোপাধায় তর সেই স্ময়' উপন্যাসে 
দেখিয়েছেন নন্দলাল (রামকমল ) সিংহ কালীপ্রসন্বের জন্মের পরবে হূগল? 
জেলার বাকসা থেকে তার এক ভ্রাতুষ্পুত্র গঙ্গানারায়ণকে দত্তবরূপে গ্রহণ 
করোছিলেন । কিন্ত; এ বিষে প্রকৃত সত্য এই যে নন্দলাল সিংহ নয়, মাত্র 
ন্লিশ বৎসর বয়সে নিঃসন্তান কালীপ্রসম্নের অকালমতত্যুর সময় তান তার 
পত্রীকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দিয়ে যান এবং সেই অনমাতক্রমে তার 
'দ্বিতায়া পত্নী সেই জোড়াসখকোর সিংহ বংশেরই বলাইচন্দ্র সিংহের তৃতীয় 
পুল্র বিজয়চন্দ্র সংহকে দত্তক গ্রহণ করেন! এই িজয়চন্দ্রু সিংহও কভাবে 
[সংহ বংশের গৌরব অক্ষুন্ন রেখোছলেন এখানে তার সংক্ষিপ্ত পারচয় দেওয়া 
যেতে পারে। 


বসন্তকুমার বস প্রণীত “কায়স্থ পরিচয়ে" বিজয়চন্দ্রকে “'স্বধম্মানষ্ঠ, 
সুবছধান, সদয়, বিনয়শ, নমুস্বভাব ও পরোপকারী ব্যান্ত” রূপে উল্লেখ 
পরা হয়েছে । কিস্তু এছাড়াও তার কম'জীবনের বহ বিচ পারিচন় 
আছে। তিনি িত্‌-পরিচাঁলিত শহন্দু পেপ্রিয়ট” কাগজ নূতন আটপেপারে 
ছাপা উচ্চ শ্রেণীর সচিব সাপ্তাহিকর্‌পে প্রকাশ করেন এবং পদর্শক' নামে 
একথানি সচিত্র বাঙ্গাল। সাপ্তাহিকও প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষে উল্নত 
প্রণালীর মুদুণ ও চিন্রশিজ্প প্ররতর্নের জন্য লক্ষাধিক মুদাবায়ে ভান 
1বৃশাল মুদাষন্ত্র ও ব্লক প্রস্তুত বিভাগ প্রতিষ্তঠা করে বিশেষ সাফল্য 


৪ 


লাভ করেন। ীকন্ত; 'বস্ময়ের বিষয়, সাফল্য লাভের পরেই সেই মুদুণ ও 
ব্লক প্রন্তুতের সমস্ত 1জানসই 'বসৃমতী"' কে স্বপমূল্যে দিয়ে দেন এবং 
এর ফলে আত অল্প 'দিনের মধ্যেই “বসুমতণ” এক অনন্াসাধারণ প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হয় ।১৯ 


হোমিওপাথক াকংসা জগতে তান ছিলেন একজন লক্ষপ্রাতষ্ঠ 
চাকংসক। 'তান তার গবেষণা শান্তর দ্বারা ডায়াবোটসের নবাবস্কৃত 
এলোপ্যাঁথক ওঁধধ ইনস:লনের হোমিওপ্যাথিক সংস্করণ বের করে নিয়েছিলেন । 
[তান তার নিজের শরীরে অনেক বিষৌধাঁধরও পরাক্ষা করতেন এবং তার 
ফলাফল আমোরকা প্রভূত দেশে প্রবন্ধের মারফতে জানাতেন এবং সেখানকার 
সকলকে চমৎকৃত করে দিতেন। তার আঁবচ্কৃত বহু ওষধ হোমিওপ্যাথিক 
চাকৎসাশাস্তের অন্তভুন্ত হয়েছে । ডঃ যতীন্দ্রীধমল চৌধুরী বলেন, 
“হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শাস্তে বিজয়চন্দ্ের থান মহাত্ণ হানিমানের অব্বাহত 
প্রেই ।”২* যতীন্দ্রুবমলের এই মন্তব্যে একট: আতগজন থাকলেও যক্ষার 
হোমিওপ্যাথিক ওষধ আঁবিৎকার যে বিজয়চন্দের চিকিংসক জাবনের শ্রেষ্ঠ 
কখার্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 


এত বড় লব্ধপ্রাতষ্ত চিকিৎসক হয়েও তান নিজে যে শুধু প্রত্যহ 
দারদ্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করতেন তাই নয়, তাদের বিনামূল্যে গুধধাদিও 
1বতরণ করতেন। তাছাড়া দারদ্রদের জন্য তান দুজন বেতনভোগন চিকসকও 
[নিযুন্ত করেছিলেন। তর চিকিৎসায় যেমন সুনাম ছিলঃ তাতে খুব 
সহজেই তান বহু অর্থ উপার্জন করতে পারতেন, কিন্তু 'চাকংসাবাত্তকে 
মানবসেবার উপায়রূপে গ্রহণ করোছিলেন বলে ধনদ-দারদ্র কারো কাছ থেকেই 
তিনি চিকিৎসার জন্য নিজ পারিশ্রীমকের মূল্য গ্রহণ করেনান। তিনি 
প্রোসডেন্সি কলেজে আচার্য প্রফল্লচন্দ্রের প্রশ্ন ছান্র ছিলেন এবং গহস্ছ 
হয়েও গ্রঃরুর মত নিষ্পৃহ সন্্যাসীর জীবনষাপন করেছেন। তার জ্ঞান- 
[পপাসা এতই প্রবল ছিল যে ঘথন যেখানে যে কোনও প্রাসদ্ধ বৈজ্ঞানিকযল্ত্রের 
আবিন্কার হত, সাধ্যান্নতত হলেই তিনি তা তখনই ক্রয় করে তর লেবরেটরণতে 
নিয়ে আসতেন । ইয়োরোপে এক্সরে মৌসন সবেমাত্র আঁবচকার হলেও 
আমাদের দেশে ষখন তার প্রচলন হয়ান বললেও চলে, সেই- সময় বিজয়চন্দ্র 
চিকিৎসার সংবিধার জন্য তার লেবরেটরীতে ইয়োরোপ থেকে এক্সরে 
মোৌসন কিনে আনেন। 
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র্যাণ্টি ম্যালেরিয়া সোসাইটি চ্ছাপনের ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ, পরামর্শ, 
অহপ্রেরণা এবং অর্থসাহাব্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । 


চিকিৎসা জগৎ এবং চিকিৎসাশাস্ত্র ছাড়াও জেযাতিবিদ্যায় তার অসামান। 
আগ্রহ ছিল। তশার বাড়ীর তিলের ছাদের উপর একাঁট সুউচ্চ (লীহমণ, 
তৈরী করিয়ে কখনো কখনো রাত চারটা পধণ্ত সেই লৌহ মণে ৰসে তান 
শান্তশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যে গ্রহতারার গাতীবাঁধ নিরীক্ষণ করতেন। 


চন্রাঙ্কণেও ছিল তার সবিশেষ আগ্রহ । বস্তুতপক্ষে আধুনিক হোমিও- 
প্যাঁথক চিকিৎসায় এবং ভেবজ গবেষণায় বিশ্বখাতি অজর্ন করে, দারছের 
[বনামূল্যে চাকংসা এবং ওষধা?দ বিতরণে বষ্ত থেকে এবং অনলস 
অধ্যবসায়ে জোতাব্দ্যার চচ্গ করেও তিনি যে চি্রাঙ্থণেও তার আগ্রহ ও 
প্রবণতা দেখিয়েছিলেন তা প্রকৃতই এক বিস্ময়ের ব্যাপার । 


তাছাড়া শিশুদের 'মল্টেড ফুড? তৈর+, রাশিয়ান ইঞ্জিনীয়ার দ্বারা নিজ 
বাড়ীতে প্রকাণ্ড উনান তৈরী করিয়ে পণউরুট তৈরখ, এবং ভারতে প্রথম 
[লিকুইড সাবান তৈরী প্রভূতি বহু বিচন্র কর্মেও তান মনোনিবেশ করেন। 


[তান তার পূর্বপুরুষের ধারা বজায় রেখে নিতান্ত সঙ্গোপনে এবং 
[নাঁলপ্তভাবে যে দান করতেন তার পারমাণও ছিল প্রচুর। কোন বিপন্ন 
ব্যন্তই তার কাছ থেকে রিন্ত হাতে ফিরে যেতনা। তিনি সংসারে থেকেও 
এমন নিরাসন্ত ছিলেন ষে, একবার একটি ইহাদ কোম্পানণকে ছ'লক্ষ টাকা 
ধার দিয়ে বিপদগ্রস্ত হুবার পরেও তার সদাপ্রসম্ন হদয়ের কোন ভাবান্তর 
হয়নি । 


নানা কর্মব/স্ততার মধ্যেও সদ্গ্রন্পাঠই ছিল এই গৃহস্থ সন্ন্যাসীর 
চত্তাবনোদনের প্রধান উপায়। রানি প্রায় ছুটো আড়াইটা পধন্ত (তিনি 
প্রা়শঃই পাঠানিরত থাকতেন ।২১ 


কালীপ্রসন্ন সিংহের বর্তমান বংশধর সঞ্জীবচন্দ্র সিংহ, শুকদেবচন্দ্রু সিংহ 
এবং অমলচন্দ্র সিংহের সমৃতিচারণা থেকে জানতে পার বিজয়চন্্র 
শরৎচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র সিংহের এঁকান্তিক উৎসাহে ও যতে সিংহ বাড়ীর 
ঠাকুর দালান ও তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মদনমোহন 
মালবা ও নেতাজণ প.ভাস বস; প্রমুখ দেশনেতাদের উপস্থিতিতে ( আঃ ১৯২২- 
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২৩ খষ্টাব্দে) কংগ্রেসের যে প্রদর্শনী অন্যান্তত হঞ্জ, তার উদ্বোধন করেন 
স্বয়ং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন । 


এই িবজয়চন্দ্রের একমান্র পূত্র সঞ্জীবচন্দ্র এখনও জখাবত আছেন । 
[তান এখন বদ্ধ; কিন্তু বন্ধের ধীরতা ও শিশুর সারল্য 'মশিয়ে তশর 
চারত্রে যে এক অদ্ভুত আকর্ষণী শান্ত আছে তা কিছুতেই, সহজে কাঁটয়ে 
ওঠা যায়না । তার তিন পত্র বর্তমান- জোন্ঠ বাজ্মীকি, মধাম ভাব ও 
কনিষ্ঞ গৌতম । | 


শান্তিরামের জোন্ঠ পন্ত প্রাণকৃষ। সিংহের বংশধরদের মধ্যে পর্ণচিন্দ 
[সিংহের পত্র শুকদেবচন্দ্র [সিংহ জোড়াসসাকোর সিংহ পাঁরবারের প্রাচীন 
এতিহামশ্ডিত অট্রালিকার একাংশ এখনো সযত্ে বজায় রেখেছেন। তাঁর দুই 
কন্যা বর্তমান-জ্যেষ্ঠা হরীলা ও কাঁনিচ্চা শার্মলা ॥। এ ছাড়া সিংহ বংশ সম্বন্ধে 
যশর কাছে আমি তথ্য সংগ্রহ কনোঁছ, তিন এ সিংহ বংশের বংশধর বিভাস 
চন্দ্র সিংহ॥। ১৯৮০ খজ্ঠাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রায় 8৪ বছর বয়সে তিনি 
লোকান্তারত হয়েছেন। তর সাতজন কনা ও পাঁচজন পুত্র সকলে 
জশীবত আছেন। কন্যাদের নাম যথাক্রমে রেবা, চিন্রলেখা, মণিকা, অনিমা, 
মঞ্জুরী, রুনমশ্রী ও পূর্ণিমা এবং গুহুদের নাথ যথাক্রমে সুশান্ত সিংহ, প্রশান্ত 
[সংহ, জয়ন্ত সহ, শ্রীকান্ত সিংহ ও বেদান্ত সিংংই। সুশান্ত সিংহ বর্তমানে 
জার্মানীতে প্রবাসী ; প্রশান্ত সিংহ 'দল্লীতে, জয়ন্ত ও শ্রীকান্ত সিংহ কল- 
কাতায় কর্মরত এবং বেদান্ত সংহ নিউক্লিয়ার ফাঁজক্পে ডন্রেট ডিগ্রি লাভ 
করে বর্তমানে কানাডায় গবেষণারত। এ ছাড়া সিংংবংশের পরিপূর্ণ বংশপঞ্জণ 
'পরিশিভ্ট অংশে সংযোজিত হয়েছে । 


১) শিবনাথ শাস্তী ঃ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন ব্গসমাজ (নিউ 
এজ সং ১৩৬২ ) পূঃ ১০৯ 

২) মণ্মথনাথ ঘোষ £ মহাত্া কালীপ্রসম্ন সিংহ (১৩২২) পঃ ৮ 

৩(।) £6819% 0০10. ১0106: 4১ 81051581)101681 51610 ০ 10510 
17127৩-7 20721, 

৩৫1) তদেব, পৃঃ ৯৪১ ৯৯, ১০১--১০২ 
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৪) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্য সাধক চাঁরতমালা ১ম খণ্ড, ষ্ঠ 
নং বৈশাখ, ১৩৮৩) পূও ৮৯, : 
বসস্তকুমার বসু প্রনীত “কায়স্থ পাঁরচয়” কলিকাতা খণ্ডে (১ম 
ভাগ, ১ম সং ১৩২৮ সাল) এই তথা সমার্থত হয়েছে 
৫) কলকাতার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক দ্বারকানাথ 
বিদ্যাভূষণের জন্মস্থান চাঙ্গীড়পোতা গ্রামে একাঁট পুরাতন জরাজীণ" গ্রন্াগারে 
“সোমপ্রকাশ" পন্রিকার যে খণ্ডগুল এখনও সংগৃহীত আছে. তা থেকে 
এই সংবাদাট সংগ্রহ করার আমি সুযোগ লাভ করেছি । তবে পান্রকাগীল 
এমন অবস্থায় আছে যে আবিলম্দবে সেগুলি সযত্রে রক্ষার ব্যবন্থা না হলে বিনজ্ট 
হবারই সমধিক সম্ভাবনা । 
৬) ডঃ সুকুমার সেন £ বাঙ্গালা সাহিতোর হাতিহাস শ্য় খন্ড, (৭ম সং) 
প্‌ঃ ২০৩ 
৭) মন্মথনাথ ঘোষ : মহাঙ্সা কালনপ্রসন্ম সিংহ, (১৩২২) পৃঃ ৮ 
৮) 7155 17019] 11170, 0019 29. 1870 
৯) মন্মথনাথ ঘোষ £ মহাত্া কালীপ্রসন্ লিংহ, (১৩২২) পৃঃ ১৯ 
১০। হুতোম পণ্যাচার নকশা, ১ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহত্য পারষৎ সংস্করণ 
তৃতীয় মুদ্রণ, আষাঢ় ১৩৪৪, পুঃ ৪৯ 


১১ । পুরাতন প্রসঙ্গের" পাঠকমান্রেই আচাষ" কৃষ্ককমলের সঙ্গে পরিচিত 
আছেন। তব অতখতের সেই প্রখ্যাত পুরূৰ সম্বন্ধে এটুকু উচ্দেলখ করা 
হয়ত নিতান্ত বাহুল্য হবে না যে, স্যার গুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ 
রাসাবহারী ঘোষ, নারদাচরণ মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, কাব নবীনচন্দ্রু সেন, 
প্রভূতি অনেক বিখ্যাত বাঙ্গালী, এক সময়ে এর ছাণ্র ছিলেন। পরে হান 
হাইকোটের ওকালাঁতি করেন এবং 158০91518৮7 1 ৩০6৫161 হন। ইন 
“হতবাদ৭; পান্রকার প্রথম সম্পাদকও ছিলেন ১ বাঁঙ্কমচন্দের উপন্যাসের পূর্বে 
ইন «দুরাকাঙ্ক্ের বথা ভ্রমণ" গ্রন্হে বাংলা সা?হতো উপন্যাসের প্রকৃত পৃচনা 
করেন। 

জশবনের শেষভাগে তান রপন কলেজেন প্রিন্সিপাল হন এবং অনেক 
বছর পরে অবসর গ্রহণ করেন। 

১২। 'অর্থঘয”- অগ্রহায়ণ ১৩১৯৬ 

১৩। মল্মথনাথ ঘোষ £ “হাস্রা কালনপ্রসন্ন সিংহ? (৯৩৯৯) পঙ ৮ 

১৪1 কালীপ্রসন্নের বর্তমান বংশধর (দক্তকপূত্ত বিজগ্ন5ন্দ্র সিংহের একমাত্র পনুন্র) 


€্৮ 


অশশীতপর বদ্ধ সঞ্জীবচন্দ্র [সিংহের বিবূতি থেকে জানতে পারি ৫ 
“কালনপ্রসন্নের প্রথমা ও দ্বিতীয়া পত্রীর নাম - ছিল যথাক্রমে ভুবনমোহিনী 
দাসী ও শরৎ কুমার দাসী এবং তশর মায়ের নাম হুল প্িলোক্যমোহিনী 
দাসী । আগার (সঞ্জঈবচন্দের ) জন্ম ১৯০৪ খঙ্টাব্দে আর কালণপ্রসম্বের মা 
প্রিলোকামোহিনী দাসীর মৃত্যু হয় ১৯০৮ খষ্টাব্দে |” 
এই নামগীল এ পর্যন্ত কালনগ্রসম্নের কোন জীবনগগ্রন্হে পাওয়া না 

গেলেও সঙ্জীবচন্দ্র সিংহ সংরক্ষিত ব্িলোক্যমোহিনগ দাসীর হস্তাক্ষর দেখার 
দুলভ সৌভাগা হয়েছে আমার । কালীপ্রসম্নের মায়ের আলোকচিন্ন পেয়েছি 
[সংহ পারবারের বত্মান বংশধরদের অন্যতম শুকদেবচন্দ্রু [সিংহের গনকট 
ংরাঁক্ষত সংহ পাঁরবারের পারিবাঁরক আলোকচিত্র থেকে । 

১৫1 “সোমপ্রকাশ? ৯৪ই সেপ্টেম্বর, ১৪৬০ । 

১৬1 'হন্দ; পৌঁট্ররট? ৩১শে মার্চ ১৮৬২ । 

১৭ | [11611101817 71910 4৯071], 269 1862. ূ 

১৬ প্রাবলী £ দেশবন্ধুর জাঁবনচরিত লেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ 
দ(সগ-প্রকে লাখত নেতাজীর পন্ন॥ (মান্দালয় ২০২।২৬ ) 

১৯। ডক্টর যউন্দ্রবিমল চৌধুরী সম্পাঁদত 'পৃণচন্দ্র সিংহ স্মতি তপ্পণ? 
(১৩৫৭ ) পৃঃ ৪৯ 

হ০। তদেব। (১৩৫৭ ) পুঃ ৪৮ 

২৯। তদেব। (১৩৫৭ ) পুঃ ৫০ 


৫৯ 


তৃতীয় অধ্যার 


সমাজগ্রসঙ্গে কালীপ্রস্ 


শুধু বাংলা সাহি৩) নয়. বাংলার সমাজেও মহাজ্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ 
একটি অসামান্য নাম। সাহিত্যের মত স্মাজেও তশর প্রচেষ্টা !ছল 
বহুমূখী । তর এই সমাজচেতনা ও সমাজ-হিতৈষণা যে সমাজের প্রায় 
সব“স্তরেই প্রসারিত হয়েছিল আমরা তার পারচয় গ্রহণের চেস্টা করব 
নদ্নালাখত পধণয়ক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পাঁরচালিত বিধবাববাহ প্রবত'ন 
আন্দোলনে সাক্রয় অংশগ্রহণ _বহ্যীববাহ নবর্তন আন্দোলনে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা 
-কোৌলীন্/প্রথা রহিতকরণে চেণ্টা-_-কলকাতায় বারবণিতাদের বাসস্হান নিদেশি- 
করণে স্যানার্দম্ট প্রস্তাব-_কাঁষাববয়্ে উৎসাহ--শিক্ষাবিদতারে সাহায্য_ 
সমাজের সাবক উন্নাতির জন্য সাহিত্য ও সংব।দপন্র উন্নয়নে দান- দ2াভ্ষ 
ও নানা জনাহতকর কাষে" দান-_নীল-চাষীদের অকাঘ্িম বন্ধু ও সমাজবূতী 
হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার সম্বন্ধ নঈলদর্পণ 
মামলায় "রভারেণ্ড লঙের পক্ষ সমর্থন--সম্পূর্ণ নিজব্যয়ে নীলদর্পণ' নাটকের 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ এবং বিনামূল্যে বিতরণ-জাঁমদার হয়েও প্রজার পক্ষ 
অবলম্বন । 


এই অধ্যায়ের আলোচনায় গ্রসেশের পূর্বে প্রথমেই যে কর্থাটি আমাদের 
মনে রাখা প্রয়োজন তা হল, সমাজজীবনের বখিস্তত পউভুমিতে স্হাপিত 
করে কালীপ্রসন্নের সমাজ-হিতৈষণার মূল্যায়ণ না হলে তৎকালীন সমাজ-চিন্রণই 
যে শুধু খণ্ডিত হবে তাই নয়, কালনপ্রসনের সমাজচেতনা ও সমাজকর্মের 
সাক গুরুতবও উপলাব্ধ করা সম্ভব হবে না। 


প্রথমে বধবাবিবাহ আন্দোলনের কথাই ধরা যাক। ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর ৩১শে শ্রাবণ ১২৭৭ সালে (১১ই আগম্ট, ১৮৭০) খানাকুল 
কৃষ্ণনগরনিবাসী শম্ভচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এগার বছরের বিধবাকন্যা ভবসুন্দরখর 
সঙ্গে নিজের একমাত্র পম নারায়ণচন্দ্রের বিধবা ব্বহ " প্রসঙ্গে তাঁর সহোদর 
শন্ভ-চন্দ্র বিদ্যারত্রকে এক পন্রে লেখেন-_ “বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের 
সবপ্রধান সৎকর্ম ।১। 


কিন্ত; বিদ্যাসাগরের বিধবাববাহ আন্দোলনের বহৃপূব থেকেই বাংলা- 
দেশে বিক্ষিপ্রভাবে বিধবাববাহেয্স চেন্টা চলছিল । এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ 
করা প্রয়োজন ষে বিস্ময়কর হলেও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে 'কুলপঞ্জতেই 
বিধবাববাহের উল্লেখ আছে, গয়ঘড় বন্দ্য বংশীয় ফুলয়া মেলের কুলীন 
প্রাণ মথরেশের একমাঘ্র পুত্র রাজারাম ষে বিধবাববাহ করোছিলেন সে 
সম্বন্ধে 'কুলপঞ্জন'তে লিখিত হয়েছে £ ““রাজারামসা [বিধবাবিবাহঃ চং রাম- 
জীবনরায়স্য কন্যা”, এটি ধদও একট ব্যান্তগত ঘটনা এবং এর দ্বারা 
যাদও তখন কোন সমাজ-সংস্কার আন্দোলনও উপাঁস্হত হয়নি, তবু 
বদ্যাসাগর তশার বিধবাববাহ বিষয়ক প্রস্তাব রচনার সময় এই ঘটনার 
সন্ধান পেলে নিশ্চয়ই আরও ধাস্মত এবং উৎসাহত হতেন। ঃপর 
১৭৫৬ খস্টাব্দে (অর্থ বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত িবধবাববাহের ঠিক এক শ' 
বছর আগে) ঢাকার রাজা রাজবল্পভ আপন বিধবা কন্যার বিবাহ দেবার 
জন্য বিকমপুর, নদীয়া, বারাণসশ, মাথলা, দ্রাবিড় ও তৈলঙ্গদেশের পণ্ডিত 
সমাজের কাছে শাস্বয় বিধান প্রানা করেন। তাঁরা সকলেই এই ব্যাপারে 
সম্মতি দিয়েছিলেন, কিন্ত; সাবণ্ভোম, বিদ্যাবাগণশ ও সিদ্ধান্ত-রাজবল্লভের 
এই তিন সভাপ্ডিতের মধো সিদ্ধান্ত পণ্ডিতের বিরযদ্ধসিদ্ধান্তের জন্য এবং 
নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বারাধতার জন্য শেষ পযন্ত এই চেষ্টা 
কাষে পারণত হয়ণ। রাজবল্পভের প্রস্তাব শুনে কৃষ্ণচন্দ্র বলোছলেন_-“এ 
বাবস্হা শাস্তীবরুদ্ধ না হলেও ব্যবহার বুদ্ধ বলে রাজবল্লভকে নিরাশ 
করতে হবে। একজন বৈদ্যজাতীয় যে এই চির-অপ্রচালত ব্যবহার প্রচলিত 
করে যাবেন এ কোনমতেই সহা যায় না।” রাজবল্পভ কৃষ্ণচন্দ্র চাতুর? 
বুঝতে 'না পেরে এ প্রচেষ্টা থেকে বিরত হন। পরবতাঁকালে নবদ্বীপরাজ 
্লীশচন্দ্র বলতেন- কৃষ্ণচন্দ্র রাজবলভের পাঠানো ব্যবস্হাপন্র পাঠ করে বলেন, 
"হায় আম কেন আগে এবিষয়ে চেষ্টা করিনি ।*১ 


রাজা রামমোহন রায় যদিও প্রকাশ্যে বিধবাববাহ প্রবর্তনের জন্য ফোন 
চেষ্টা করোছলেন বলে জানা যায় না, তবু তিনি ১৮১৫ খস্টাব্দে ষে 
“আত্মীয় সভা” স্হাপন করেন, তার বৈঠকে বালবৈধব্য ও বাল্যবিবাহ সৃদ্পকেও 
যে আলোচনা হ'ত সে তথ্য পাই ১৯৮১৯ খন্টাব্দের 081088 10911081-এ 
প্রকাশিত একটি বৈঠকের বিবরণে--4১0 00501501105 01৩ -1050635119 ০0? 
219 11009170 দ/100/ 08551110 161 116 2) 2 50805 0? 06110809, 1106 


৬১ 
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১৮২৮ ২৯ খষ্টাব্দ থেকে ডিরোজ ও ও তাঁর ছান্র-শিব্যদের +&০৪৫০11০- 
/88500196107,,--এর বৈঠকেও এইসব সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে নিয়মিত 
আলোচনা ও তক্ণীবতর্ক হয়েছে । তারশের গোড়া থেকে ইয়ংবে্গল দল 
হন্দুসমাজের এইসব কুসংস্কার ও অনাচারের ওপর তীব্র কশাঘাত করতে 
থাকেন । 


তারশের আন্দোলনের ফলে এবং গোপনে শিশুহত্যা প্রথার মূল অনু- 
সন্ধান করতে গিয়ে ভারতীয় *ল কাঁমশন' হিন্দু বালাঁবধবাদের পূনাবিবাহের 
ব্যাপারে আইন প্রণয়নের জন্য বিশেষভাবে বিচার বিবেচনা শুরু করেন । 
১৮৩৭ খঞ্টাব্দের ৩০শে জুন তৎকালীন ভারতীয় 'ল কমিশনের সেক্রেটার 
জে. পি. গ্রাণ্ট হিন্দ; বিশবাদের পূনাঁববাহের জনা কোন আইন পাশ করা যায় 
[কিনা এ বিষয়ে মতামত জানাবার জন্য কলকাতা, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ প্রভৃতি 
অণ্ুলের সদর আদালতের বিচারকদের কাছে একটি পন্ধ লেখেন। এ পন্রের 
উত্তরে বিভিন্ন আদালতের ইংরেজ বিচারকরা যে মতামত জানান তার মমণাথ' 
হল-াহন্দু াবধবাদের পুনাববাহের ব্যবস্থা না থাকার ফলে সমাজে নানারকম 
কুফল দেখা 1দচ্ছে একথা সত্য হলেও এবং মানবিক কর্তব্যের দিক থেকে আইন 
পাশ করা ন্যায়সঙ্গত হলেও এরকম কোন আইন প্রণয়ন করলে তার ছারা 
'হন্দুদের জাতিগত প্রথা ও গাম।জিক প্রথার িরদ্ধাচরণ করা হবে। সুতরাং 
এরপ কোন আইন প্রণয়ন না করাই সরকারের পক্ষে যীন্তসংগত। 


এঁদকে জে. পি. প্রান্টের এ পন্ত লেখার দুমাস পূর্বে ১৮৩৭ খাত্টাবের 
২৯শে এপ্রল “জ্ঞানান্দেষণ? পত্রিকায় দেশে স্ত্রশিক্ষা ও বিধবা বিবাহের প্রচলনের 
ব্যাপারেউৎসাহদেবার জন্য একটি মভা আহহান করার সংবাদ প্রকাশিত হয়। ণফে্ড 
অব হীণ্ডিরা”, 'বেগগল স্পেকটেটর* “হরকরা”, ক্যালকাটা কুরীয়ার”, 'ইংলিশ- 
মান", শরফর্মার ও “সমাচার দর্পণ" পাঁন্কায় বিধবাধিবাহের সমর্থনে অনেক 
পন্ন ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । ১৮৪২-এর এপ্রল সংখ্যা “বেঙ্গল স্পেক:টেটর'-এ এক 
পন্রলেখক এই আন্দোলনকে সফল করার জন্য একটি বিস্তারিত কমস্‌চও 
[লাপিবদ্ধ করেন। এ বছরের ২৬শে এপ্রল “সংবাদ প্রভাকরে' এই পত্রের তণ্র 
সমালোচনা করা হলে পরের মাসে “বেঙ্গল স্পেকটেটর' পর্িকায় একটি সম্পাদকগয় 
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প্রবন্ধে এই সমালোচনার উত্তর দেওয়া হয় এবং বিধবাবিবাহে কোন: কোন- 
শাস্তীয় আচার পালনীয় সে সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়। ১৮৪২-এর 
জুলাই সংখ্যা “বেঙ্গল স্পেক:টেটরে'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্পন্টই লেখা হয়__ 
“এক্ষণে হিন্দূজাতীয় বিধবার বিবাহ পুনগ্হাপনের অনা কোন শাস্রশয় প্রতি- 
বন্ধক দ্ট হইতেছে না - "আমরাও সম্প্রতি হ্ৃষ্টচন্তে দোঁখতোছ যে উন্ত 
[নিষেধ স্মৃতি শাস্তের বিপরীীত। এক্ষণে কেহ যাঁদ জিজ্ঞাসা করেন যে উত্ত 
বিষয় কি প্রকারে সিদ্ধ হইবেক? তাহাতে আগ্রা এইমান্র কাহিতে পাঁর থে 
অস্মদ্দেশীয় স্তীগণের বিদ্যাশিক্ষা ও যুবাদিগের কর্তব। ক্র সাহসাবলম্বনের 
উপদেশ ব্যতিরেকে এতীদ্বষয় ক্রমশ সিদ্ধ হইবার আর সদুপায় নাই আর 
আমাদিগের বোধ হয় যে কতিপয় হিন্দ বান্তিরা ঘদ্যাপি পৃনভ্পীববাহ করিয়া 
পথ দেখান তবে ইহার প্রতি লোকের যে দ্বেষ আছে তাহাও ক্রমে হাস হইয়া পরে 
* সর্বসম্মতরুপে প্রচলিত হইতে পারিবে ।” 


অতঙ্কপর ১৮৪৩ এর ১৫ই জানয়ারণ “বেঙ্গল স্পেকটেটরেঃ এক পন্রলেখক 
তাঁর এই আভমত প্রকাশ করেন যে বিধবা বিবাহ আন্দোলনে সাফলা লাভ 
করতে হলে শুধু শাস্তীয় সমর্থন নয়, সরকারের আইনানুগ স্বীকৃতি 
পাওয়ার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। এাদকে ১৮৪৫ খস্টাব্দে কলকাতার 
শর্রাটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'ও বধবাবিলাহের ব্যাপারে “ধর্ম পভ ও 'তত্ববোঁধিনস- 
সভা'র সঙ্গে পন্রালাপ করেন। ঠিক তখনই এই পন্ালাপের কোন প্রত্যক্ষ ফল 
দেখা না গেলেও “ত্ুবোধনীসভা” ও “ত্তববোধনী পান্রকাঃয় সমাজসংস্কারে 
উদারদীতির আবহাওয়া ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছিল। মহার্ঘ দেবেন্দ্রনাথ 
প্রাতিষ্ঠত এই 'ভত্ববোধিনঈনভা”& ও "তত্ববোধিনী পান্রিকা"য় বিদ্যাসাগর এবং 
অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন সক্রিয় সদস্য । 

এই পারপ্রেক্ষিতে বিধবাবিবাহি ব্যাপারে বদ্যাপাগরের চেষ্টা 
এবং কালা প্রসনের সহযোগিতা বিশেষভাবে আলোচ্য । ১৯৪৫৪ 
খঙ্টাব্দে 'তন্বোধনী পাত্রকা"য় কয়েকাঁট প্রবন্ধ লিখে বদ্যাসাগর 
বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে তাঁর প্রথম মত প্রকাশ করেন। অতঃপর ১৮৫৫ খঙ্টাব্দে 
জানুয়ার মাসে বিদ্যাসাগরের শবধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা 
এতাদ্বষয়ক প্রস্তাব নামক পাীস্তকা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে এক 
তুমুল আন্দোলন উপাচ্ছত হয়। প্রথম সংস্করণের ২০০০ বই.এক সপ্তাহের 
মধ্যে নিঃশোষ্ত হয়; দ্বিতীয় সংস্করণের ৩০০০ বই ও ততীর সংস্করণের 
১০,০০০ বইও আঁতি অজ্পকালের মধ্যেই বিক্লাত হয়ে যায়। স্বাধীনত।র 
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তিরিশ বছর পরেও যে দেশে শতকরা সত্তরভাগ লোক নিরক্ষর সেখানে 
আজ থেকে একশ'কুড়ি বাইশ বছর আগে দেশের শাক্ষতের সংখ্যা এবং 
উপরি-উদ্ধৃত পজ্ওকবিক্রয়ের হিসাবের কথা চিন্তা করলে এই বিধবা- 
বিবাহ আন্দোলন কত বাপক হয়োছিল তা অনুমান করা যাবে। বিরহদ্ধবাদীরা 
বিদ্যাসাগরের মতের বিরুদ্ধে কিছু পুস্তিকা প্রকাশ করলে বিদ্যাসাগর 
আবার তাঁদের মত খণ্ডন করে এ বছরেরই অক্টোবর মাসে তাঁর বিধবা- 
বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করেন। সে সময় সে যুগের প্রায় 
অধিকাংশ দেশনয় বাংলা সংবাদপন্রই খন তার ।নন্দা করতে থাকে তখন 
কেবল “তন্তববোধনী পান্রকা” 'সম্বাদ ভাস্কর? "মাসিক পন্িকা” এবং 
কালীপগ্রসম্ন সিংহের শবদ্যোংসাহিনী পান্িবা”ই তাঁর পক্ষ সমর্থন করে। 
আবার যশোহর শহদ্দু ধর্ম রক্ষিণীসভা” এবং কলকাতার 'ধর্মসভা” যখন 
বিদ্যাসাগরের মতকে প্রবলভাবে আক্রমণ করে, তখন কালীপ্রসম্ন 
ণসংহের “বিদ্যোৎসাহনন সভা” বিদ্যাসাগরের আন্দোলনকে প্রবলভাবে 
সমর্থন জানায় । অতঃপর বিদ্যাসাগর শুধু মত প্রকাশ করেই ক্ষান্ত 
হলেন না, বিধবাবিবাহের ফলে জাত সন্তান যাতে বৈধ সন্তানর্পে 
স্বীকৃত হয় সেজন্য (১৮৫৫, ৪ঠা অক্টোবর ) সরকারের কাছে প্রায় ১০০০ ব্যান্তির 
স্বাক্ষর সম্বলিত একাট দীর্ঘ আবেদন পন্র প্রেরণ করেন। এর ফলে ১৮৫৬ 
খঙ্টাব্দের গোড়ার দিকে যখন সরকারের ব্যবস্হাপক সভায় বিধবাবিবাহের আইন 
জার করা সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা চলছিল, এবং যখন এই প্রস্তাঁবত আইনের 
[বিরুদ্ধে কলকাতা থেকে প্রায় ৩৭০০০ স্বাক্ষর সম্বলিত একাঁট আবেদনপত্র 
এবং ত্রিবেণী, ভাটপাড়া, নদীয়া, বাাশবোৌঁড়য়$ প্রভৃতি স্হান থেকে প্রায় পঞ্চাশ 
ষাট হাজার ব্যওর স্বাক্ষর সম্বালত জারও ৪০1 আবেদনপন্র পেশ হাচ্ছিল, 
তখন কালপপ্রসন্ন সিংহের উদ্যোগে [বিদ্যোৎসাহিনশ সভা থেকে বিধবাবিবাহের 
সমর্থনে বহু গণ্যমান্য লোকের স্বাক্ষরযুন্ত একখানি আবেদনপন্ন ব্যবন্থাপক- 
সভায় প্রেরণ করা হয়েছিল । 


এ সম্পর্কে গসিংবাদ প্রভাকর? পন্রে (১২মে, ১৮৫৬) নিয়োস্ত বিজ্ঞাপন 
দেখা যায় 8 “বদ্যোৎসাহিনগ স্ভা বধবাঁববাহ পক্ষে লেজিসলোটব কৌম্সেলে 
যে দরখাস্ত দিতে ইচ্ছা করিতেছেন তাহাতে তিন সহন্্র ভদ্রলোকের স্বাক্ষর 
হইয়াছে, যদ্যপি কেহ স্বাক্ষর করিতে ইচ্ছা করেন 'বিদ্যোৎসাহিনণ সভায় 
আগমন করিলেই স্বাক্ষর পুস্তক পাইবেন ।” 
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এইসব আবেদন পর-্পুষ্উ আন্দোলনের ফলে এসম্বন্ধে শেষ পষন্তি 
ভারত সরকারের নির্বাচিত সমাত বিধবাধিবাহের প্রস্তাব সম্থন করে ৩১শে মে 
তারিখে তাঁদের মন্তব্য প্রেরণ করেন এবং ১৯শে জুলাই মূল পাণ্ডুলিপিটি 
তৃতীয়বার (৯৮৫৫-এর ১৪ই নভেম্বর প্রথমবার, ১৮৫৬-এর ৯ই জানুয়ারী 
দ্বিতীয়বার ) পঠিত ও গৃহীত হয়; ই৬শে জংলাই গভণর জেনারেলের 
সম্মতিক্রমে এটি আইনে পারিণত হয় (8০৫৬ ০1856) । 


বিধবাবধাহ আইন বিধিবদ্ধ হলে সেই বছরের নভেম্বর মাসেই কাল?- 
গুসন্ন সংবাদপত্রে ঘোষনা করেন থে, যাঁরা বিধধাববাহ করতে ইচ্ছুক হবেন, 
বদ্যোৎপাহিন। সঙা তাদের প্রত্যেককে এক সহম্র টাকা পুরস্কার দিতে 
স্বীকৃতি আহন্বেন। এ বিষয়ে ২২শে নভেন্বর ১৮৫৬ তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে, 
যে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিল তা নীচে দেওয়া হল £ 


[নজঞাপন | 

বিদ্যোসাহননী সভা ।বধবাববাহেচ্ছ, বান্তবর্গকে জ্ঞাত করিতেছেন যে 
১৭৭৭ শকায় উনবিংশ সভার সভাগ অধ্যক্ষ এহোদয়গণ প্রাতি বিবাহে এক এক 
সহন্্র মুদতা প্রদানে স্বীকৃত হইপাছেন, অতএব প্রাতঞ্গ অথাৎ সম্বন্ধ নিব্বন্ধি 
পরে স্বাক্ষরিত হইলেই বিবাছেন গব্র্বে বিদ্যোৎ্সহনী সভা সই িপিত অথ 

প্ুদান কারবেন। 

এীকালীপ্রসন্ন সিংহ 

বদ্যোৎসাহণনী সভা সম্পাদক । 


এ একই তারখের গৌরটশংকর তকবাগীশ সম্পাঁদত “সম্বাদ ভাস্কর, 
প্রকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জানা যায়, কালীপ্রসন্ন শুধু প্রথম কয়েকজন 
বধবাঁববাহকারণকে নয়, অগ্রহায়ণ থেকে কার্তিক প্ন্ত সম্বংসরের মধ্যে 
সকল [বধবাববাহকারঈকেই এক হাজার টাকা করে পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা 
করোছলেন। 


সম্রাদ ভাস্কর | সম্পাদকীয় ২২শে নভেম্বর ১৮৫৬1 ৯9 সংখাা। 

পাঠক মহাশয়েরা গত ভাস্করের (১৫ই নভেম্বর সংখ্যা) প্রথমাংশে 
এক বিজ্ঞপন দ০্ট কাঁরয়া থাকিবেন 0) এ বিজ্ঞাপনের নীচে শ্রীযতন্ডবাবং 
কালনপ্রসন সিংহ মহাশয়ের নাম লিখিত আছে। কয়েক বংসর হইল 
বিদ্যোৎ্সাহিন নামে যে সভা হইয়াছে সিংহবাব এ স্ভার সম্পাদকীয় 


৬৫ 


কার্যে বহু ধন বায় করিয়াছেন। তাহাতে সাধারণের উপকার হইয্লাছে ও 
হইতেছে । সভার অধীন পাঠশালায় বহু 'ঝালক বিদ্যাভ্যাস কাঁরতেছে ইহাতে 
কালণপ্রসন্রবাব সাধারণের. চিরস্নরণণয় হইবেন, রাজপুরূষেরা বিধবা বিবাহের 
বিধি প্রচার করিয়াছেন এবং শ্রীযন্ত লার্ড কেনিং বাহাদুর গল্পে বাঁলয়াছেন 
 যাঁদ এতদ্দেশয় কোন মান্য লোক উদ্যোগী হইয়া বিধবাবিবাহ প্রচলিত 
করেন তবে কেবল মহারাজ বাহাদুর নামে তণহাকে প্রতিষ্ঠিত কারবেন এমত 
নহে, মহারাজ বাহাদুরের যে সকল চিহ্ন প্রয়োজননয় হয় তাহাও 'দবেন (1) 
ইহাতে বিধবাবিবাহের উদ্যোগকারী মহলোকদিগের পক্ষে লা বাহাদুরের 
এই উদ্যোগ মহদুদ্যোগ হইয়াছে €) িকন্তু প্রথমে যে পুরুষ বিধবানারী 
বিবাহ করিবেন এবং যে বিধবা এ পুরুষের হস্তে আত্মসমর্পণ কারতে সম্মত 
হইবেন তাঁহারাদগের উত্সাহবাদ্ধর জন্য কি রাজা কি প্রজা কেহ কোন 
অঙ্গীকার প্রচার করেন নাই, কালণগ্রসন্নবাবু যন্তাগারে আসিয়া আমারদগের 
সাক্ষাতে অঙ্গীকার কাঁরয়াছেন এবং স্বহস্তালীখত পন্র বিজ্ঞাপন "দিয়াছেন (1) 
আমরা সাক্ষাৎকার তাহার বাক্যে সাক্ষনস্বরুপ হইয়াছ* যে স্তীপুরুষ 
প্রথম বিবাহিত হইবেন, কালীপ্রসন্নবাব্‌ তাঁহারাদিগকে সহস টাকা পারিতোিক 
দিবেন (1) এতদ্দেশে ধনীলোক অনেক আছেন এবং অনেকে বিধবাবিবাহের 
অনূষ্ঠানেও কণ্টস্বীকার করিতেছেন কিন্তু প্রথম বিবাহিত স্্গপুরুযাদগকে 
পারিতোধষিক 'দবেন স্পম্টরূপে কেহ এমত রাস্্র করেন নাই, কালীপ্রসম্- 
বাবু একজন প্রধান হিন্দু এনং কাঁলকাতা নগরের আদ দলপতি বংশ, এই- 
ক্ষণেও ধনজন দলবলে পুম্ট আছেন, তন্রাচ নিঃশঙক হইয়া সমাচারপত্রে 
সহম্্রমুদ্রা প্রদানের অঙকপাত করিয়াছেন; ইহাতে কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবুকে 
হিন্দু প্রবরাদগের মধ্যে যথার্থ নরাসংহরূপে সম্বোধন করিতে হয় কিনা 
রাজপুরুষগণ দর্শন করুন, বিশেষত শ্রীষুস্ত লার্ড কেনিং ও শ্রীমাতি লেডি 
কোনং এবং শ্রযুন্ত লেপ্ডেনেন্ত গবর্ণর বাহাদুর ও ব্যবস্থাপক-_সমাজবর শ্র'যুত 
গ্রাপ্ট বাহাদুর শ্রীবুত কালভিল বাহাদুর প্রভ:তি মহোদয়গণ বিবেচনা করিবেন ; 
বহুকাল হইল আমরা যখন হিন্দু 1বধবাববাহের প্রথমানূষ্ঠান কারয়াছলাম 
তথন কেবল বাবু মাঁতলাল শীল মহাশয় বাঁলয়াছিলেন যা কোন [বশিষ্ট 
লোক বিধবাবিবাহ করেন তবে এ স্বী-পুরচষের সম্তোষ জন্য বিংশতি সহস: 
মুদ্রা পাঁরতোধিক দিবেন, তৎপরে অন্য ফোন ধনী হিন্দুমূখে আমরা 
এ বিষয় শ্রবণ ফাঁর নাই, গত মঙ্গলবার বেলা একাদশ ঘন্টাকালে িংহবাবু 
আমারাঁদগের বাটীতে আসিয়া এঁ মঙ্গল সমাচার বলিয়া গিয়াছেন এবং আরো 


৬৬ 


কহিয়াছেন এই অগ্রহায়ণাবাধ আগামি কার্তিক পযান্ত যত বিধবাবিবাহ হইবে 
প্রাতীববাহিত স্তর পুরুষকে সহস্র টাকা দিবেন 0) অতএব আমরা তঠাহার 
উদারতা, সাহসিকতা বদানাতা ও সাধারণ হিতৈধিতা ইত্যাঁদ মহদ-গুণে আবদ্ধ 
হইয়া হিন্দ; বধবাবিবাহ সপক্ষপমাজে তহাকেই রাজটীকা দিলাম, পরমেশবরের 
সমপে প্রার্থনা কর বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় “মহারাজ বাহাদুর নামের 
যোগা পাত্র হউন ।” 


বিদ্যানাগরের উদ্যোগে প্রথম বিধবাবিবাহ হয় ১৮৫৬ খন্টাব্দের ৭ই 
ডিসেম্বর । এই বিধবাবিবাহে কালীপ্রসন্ন যে বিশেষভাবে সাহায্য ও সহ- 
যোগিতা করোছলেন তার ইঙ্গিত পাই ১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৫৬ তারিখের “সম্বাদ- 
ভাস্করে'র সম্পাদকীয়তে_ 


“....*পুবেন্ত মহামাহমদিথকে সম্বোধন করিয়া মহারাজ ( বর্ধমানের ) 
প্রথমতঃ শ্রশচন্দ্র বিদ্যারত্ব ভট্টাচাযেণর যংপরোনাস্তি প্রশংসা কারলেন (0) তৎপরে 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্য ধনী গন্যমানাগণ যশাহারা উদ্যোগী 
হইন্না বিধবাবিবাহ সম্পন্ন কাঁরয়াছেন তাঁহারাদিগকে বিশেষতঃ শ্রীযূন্ত কালীপ্রস্ 
সিংহ বাবুকে সাধুবাদ দিলেন 01) ত-পরে কহিলেন এত শীঘ বঙ্গদেশে বিধবা- 
বিবাহ নিব্বাহ হইবেক পূুব্বে আমার এমত বিশ্বাস হয় নাই, এতন্দেশীয় 
লোকেরা মৌিকাড়ম্বরে দরিদ্র নহেন, কার্ধাকালে সে আড়ম্ব্র অম্বরাশ্রয়ে 
লজ্জা সম্বরণ করে । 'বিধবাবিবাহ সপন্ষেরা এ বিষয়ে যেমন সসঙ্কল্প হইয়াছেন 
অমনি সম্পন্ন করিয়াছেন () অতএব আমি তহারদিগের প্রতি অপরিত 
| অপারিমিত ] সন্তুষ্ট হইয়াছি, অভিলাষ কার উৎসাহ প্রদানার্থ শ্রীশচন্দ্র বিদ্যা" 
রড়কে এক রৌপ্য থালা এবং বেশ নামক এক রৌপ্য পাত যৌতুক দিব, রৌপ্য থালার 
উপরে বেশ- পান রক্ষিত হইবে, থালে এবং বেশপান্রের চত্র্দকে এইরূপ 
[বিবরণ লেখা থাকিবে এতকালের পরে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্র হিন্দু বিধবাববাহের 
. পুনজর্ন্মের জন্মদাতা হইলেন, প্রীত মহারাজ আরো অনেক সদভিগ্রায় 
প্রকাশ করিয়াছেন। অদ্য চ্ছানাভাবে প্রকাশ করিতে পারিলাম না|.” 


কিন্তু কালনগ্রসম্ন যে সব ক্ষেত্রে সম্বৎসরের মধ্যে সকল বিধবাবিবাহ- 
কারকে এক হাজাক্প টাকা পারিতোষক দানের প্রাতিশ্রযাত রক্ষা করতে পারেন নি 
সে তথ্য পাই কয়েকমাস পরের 'সম্বাদ ভাস্কর? পত্রিকায় প্রকাশিত কোন এক 
পদ্রলেখকের একখানি পন্রে। পরুলেখক লেখেন ঃ 


৬৭ 


'শ্্রীবীত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ভাস্কর যল্তালয়ে গমনপূক্বক দড়- 
প্রাতগ্া করতঃ বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দিয়াছিলেন সম্বৎসর মধ্যে বিধবাববাহের 
সাহাযা ও উৎসাহ ধদ্ধ'নার্থে প্রতোক বিবাহে সহস্র মুদ্রা পারতো ধিক প্রদান 
করবেন, সে বিদাপন এইক্ষণে কোথায় থাফিল, বাবুমহাশয়ের বাকা শরৎ- 
কালের মেঘগঞজনের ন্যায় কেবল ডাক হশক সার হইল, আম িধবারমণগর 
পাণিপীড়ন কাযা শহাবপদগ্রস্ত হইরাছি, কোন বান্তির পরামর্শক্রমে উত্ত 
মং[শরকে পত্র লাখয়া বিস্নাপিত জ্রাপন করিয়াছি, অনুমান ছিল বাবু মহাশয়ের 
বদান্যতা সফল হইবেক, তাহা কৈ হইল, পে পন্ত প্রাপ্ত হইলেন 1কন। তাহাই বা 
[কিসে জানিতে পারব; এইক্ষণে মহাশয়ের অভুল্য অমূল্য ভা্করের আশ্রয় 
ভিন্ন আর ৬পায় দেখি না, মহাশয় দয়াপূত্খক এই পন্খান গবাশপৃত্খক 
আমার হদয়াকাশোর ন্তারুপ অন্ধকার বিনাশ কাঁরয়া বাধিত কারবেন ।”-- 
হার চকবতশ্র | 


কালীপ্রপন কেন কোন কোন ক্ষেত্রে পারিতোধক দান করেনান তার কারণ 
অনুসন্ধান করা যেতে পারে । এপ্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার । 
বিধবাববাহ আইন পাশ হবার পর খন রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে আইনের, 
আশ্রয় পাওয়া গেল তখন কিছ; লোক অর্থলোডে বিধবা।ববাহে অগ্রসর হয়োছিলেন 
এবং অর্থপ্রাণপ্তর পর বিবাহের অলপ িছদন পরেই পঙ্জীকে পরিত্যাগ 
করতেও 1খলম্ব করতেন না। আসলে এদের অনেকেই বিধবাবিবাহের নামে 
বহাববাহই করেছেন এবং সেজন্য উদ্দোন্তাদ্রে কাছ থেকে যথাসম্ভব আথিক 
সাহাযা ও আদার করেছেন। এই সত্য অজ্প 'কছ্হাদনের মধ্যেই স্বয়ং 
বিদ্যাসাগরের কাছেও প্রকট হয়ে উঠোছল এবং হরি চকবতর মতো অর্থলোভন 
ও মপদাথ লোকের বিধবা।ববাহে [তিনিও অত্যন্ত মহত ও ববরন্ত হয়ে 
উঠ্ভোছলেন। শেষ পথন্ত এই গ্রবগনা বুন্ধ করাব জন্য বিদ্যাসাগর [বধবাববাহের 
পাকে দিয়ে একখানি অঙ্গবকারপন্ত লিখিয়ে সই করিয়ে নিতেন। 
এবার বিদ্যাসাগরের লেখা যে পতাংশাটতে কেউ কেউ কালীপ্রসদের 
প্রীত কটাক্ষপাত ভাছে বলে মনে করেন তা কতদূর যন্তিগ্রাহ্য বিচার করা 
প্রয়োজন । পু 
"আমাদের দেশের লোক এত তসার ও অপদার্থ বাঁনয়া পূর্বে 
'জানিলে আমি কখনই তিধবাববাহ1বষুয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তৎকালে 
সণলে যেরূপ উৎসাহ প্রদান কাঁরয়াছিংলন তাহাতেই আমি সাহস করিঞ্া এ 
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ববষরে প্রবৃত্ত হইয়াছলাম নতুবা ীববাহ ও আইন প্রচার পযন্ত করিয়া 
ক্ষান্ত থাকতাম । দেশহিতৈবী সংকম্মেোণৎসাইী মহাশয়াদগের বাক্যে বিশবাস 
করিয়া ধনে প্রাণে মারা পাঁড়লাম। অথ দিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক, 
কেহ ভুলিয়।ও এঁবষয়ের সংবাদ লয়েন না 1..." 

শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ তাঁর 'সামাঁয়ক পত্রে বাংলার সমাজচিত গ্রন্হের তৃতীয় 
খন্ডে উপারিউদ্ত পত্রাংশাটি উল্লেখ করে অনুমান করেছেন যে এতে বিদ্যাসাগর 
কালীপ্রসন্ন ?সংহের মতো ধনী ব্ন্তি দিগের ব্টাক্ষ বরেই এইরূপ উীন্ত 
করেছেন । কিন্তু দুর্গচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (পরব কালের 'দেশনেতা 
সংরেপ্্নাথ বন্দেচোপাধ্যায়ের পিতা ) লেখা বিদ্যাসাগরের এ পত্রটি সম্পূর্ন 
পাঠ করলে দেখা যাবে যে এ পত্রের প্রথমাংশে তিনি সোজাসহীজ তাঁর বধু 
দুগণাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কেই প্রাতশ্রাত ভঙ্গের জন্য দায় করে পারশেষে এই 
সাধারণ মন্তবাটি কবেছেন । দংগ্ণচরণকে লেখা তর ৬ পরের প্রথমাংশ 
হলঃ 

“***কেহ মাসিক কেহ এককালীন কেহ বা উভয় এইরূপ নিগ্নমে 
অনেকে 1 অথ সাহাষা ] দিতে »বাঁকার করিয়াছলেন। তন্মধো কেহ কোন 
হেতু দেখাইয়া কেহ বা তাহা না করিয়াও দিতেছেন না। অন্যানা ব্যান্ত- 
দগের নায় তুমিও | দুগণচরণ বন্দোপাধ্যায় ] মাসিক ও এককালীন সাহাধ্- 
দান স্বাক্ষর কর। এককাল্পীনের অদ্ধমাত্র দয়াছ অবাশভ্টাদ্ব এ প্ষণন্ত দাও 
নাই এবং কিছু দিন হইল ম্বীসক দান রাহত কারয়াছ 1৮ 

অবশ্য এ পন্রের শেষাংশে অর্থ দিয়া সাহাঘা করা দূরে থাকুক, 
কেহ ভহীলয়াও এ বিষয়ের সংবাদ লয়েন না" বিদ্যাসাগরের এই আক্ষেপ 
দ্গাচরণ ছাড়া আরও অনেককেই দায়ী করা যায়। কিন্তু এ অনেকের 
মধ্যে বিদ্যাসাগর কোথাও ( এ পের মধ্যে বা অন্য কোথাও ) 
প্রত্যক্ষভাবে কালীপ্রসন্নকে দায় করেন নি। বরং কালীপ্রসম্নের 
সঙ্গে বিদ্যাসাগরের দশঘস্থায়। সৌহাদ্য ও সসম্পক্ঁ? এমন কি 
হারশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতয্যর পর কালনগ্রসম্ন শহন্দ্‌ পেট্রিয়টে'র স্বত্বা- 
[ধিকারগ হলে এ প্র পারচালনায় বিদ্যাসাগরের তন্তবাবধান, কালীপ্রস্নর 
মহাভারত অনুবাদের সময় বিদ্যাসাগরের সক্রিয় সহযোগিতা এবং কালীপ্রসন্ন 
প্রতীষ্ঠত “বদ্যোৎসাহনী। সভা'র সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঘান্্ঠ যোগাযোগ 
প্রভৃতির কথা মনে রাখলে কালীপ্রসম্ন সম্বন্ধে এ ধরণের কোন সন্দেহ 
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আমাদের মনে ছায়াপাত করতে পারে না। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগরের 
আপোষহীন একরোখা মনোভাব এবং স্পন্টবাঁদতা প্রভৃতির চা'রন্লিক বোশব্ট্যের 
প্রীতি গুরুত্দ দিলে বিদ্যাসাগর-কালীপ্রসম্নের সপ্রসন্ন সংযাগিতার আলোকে 
. কালী প্রসন্ন সম্বন্ধে এই কাল্পনিক সন্দেহ সহজেই নিরসন হতে পারে। 
কারণ বিদ্যাসাগরের এ স্পম্টবাদিতা এবং কপটতার প্রাতি ঘণার জন্য তাঁর 
অনেক বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গেও সম্পক তিন্ত হয়ে উঠোছল। এ ধরণের একটি 
উল্লেখষোগা ঘটনার দঙ্টান্ত হল বিধবাববাহের ব্যাপারে রামমোহন রায়ের 
কনিষ্ঠ পুত রমাপ্রসাদ ঝায়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মনোমালিন্য -_ যদিও রমাপ্রসাদের 
সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পূর্বে খুবই হদ্যতা ছিল ।+ 'সঞ্জীবন৭” পন্রিকায় এ 
সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তা; হলঃ 

“্রীশচন্দ্র শাবদ্যারত মহাশয়ের সব্ব্প্রথম বিধবাবিবাহ হয়। তখন 
কাঁলকাতার অনেক বড়লোক এ বিষয়ে সাহাব্য কাঁরতে এবং বিবাহ স্থলে উপাচ্থত 
হইতে প্রতিশ্রুত থাকিয়া একখানি প্রাতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর ফরেন। লঙ্জার বিষয় 
এই যে কেহই উপাম্ছিত হন নাই। এবিবাহের পৃব্বে তিনি (বিদ্যাসাগর ) 
স্বাক্ষরকরিগণের মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পত্র রমাপ্রসাদ রায়ের 
সাহত সাক্ষাৎ করিতে ফান। রমাপ্রসাদ রায় বাঁললেন, 'আ'মি ভিতরে ভিতরে 
আছিই তো, সাহায্যও করিব, বিবাহস্থলে নাই গেলাম । এই কথা শুনিয়া" 
ঘণা এবং ত্রোধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কিয়ৎক্ষণ কথা বাঁহর হইল না । 
তারপর দেওয়ালে শ্থিত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ছবির প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া বাললেন, "ওটা ফেলে দাও ।” এর:প বলিয়া চলিয়া গেলেন ।৮২ 


এখানে লক্ষনধয় হল, রগাপ্রসাদ রায়ের নত লোক বথন প্রথম বিধবা- 
[ববাছের অন:ষ্ঠানে উপস্থিত হতেও শাঙ্কত হয়েছেন, তখন ১৮ই ডিসেম্বর, 
১৮৫৬ তাঁরখের “সন্বাদভাস্করোর সম্পাদকীয়তে দেখা ঘায় “.. যাহারা 
উদ্যোগণ হইয়া (প্রথম ) কিধবাবিবাহ সম্পন্ন করিয়াছেন তাহারাদিগকে বিশেষতঃ 
শ্লীঘুস্ত কালনপ্রসন্ন সিংহ বাবুকে (বর্ধমানের মহারাজা ) সাধুবাদ দিলেন ।” 
[বধবাবিবাহ ব্যাপারে কালীগ্রসমন্বের এই সহযোগিতা যে শেষ পযন্ত অক্ষুন্ন 
[ছল সে সম্বন্ধে প্রমাণ পাই কালীপ্রসত্ সিংহের মত্যর পর ১০ই শ্রাবণ 
১২৭৭ তা'রখের “সোমপ্রকাশে? প্রকাশিত নিম্নীলখত সংবাদে-- 


“.. বিধবাবিবাহ ও অন্য অন্য সামাজিক উৎকর্ষসাধন প্রস্তাবে তাঁহার 
ন্যায় অ্পলোকে সাহায্য দান করেন।” 
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'বধবাীববাহ আন্দোলনের ফলাফল শীবচারে আজ অবণা একথা আমাদের 
স্বীকার করতেই হবে যে. বিদ্যাসাগ্নরের এই প্রাণাস্তকর পারশ্রম ও অর্থবায় 
এবং কালী প্রসমন্নের মাঁবশেষ সহযোগিতা সত্তেহও বিধবাবিধাহ বিশেষ প্রচালিত 
হর নি। এখনকার সমাজে তো আবার অথ'নোঘিক অবস্থার চাপে অবিবাহিতা 
কন্যার বিবাহই বিশেয় সমস্যা হয়ে উঠেছে, বিধবাবিবাহের কথ্য চিন্তা করারও 
অবকাশ নেই । বকন্তু ষে যুগে ৯ বছর ব্য তারও কম বয়সের মেয়েরাও 
1রধবা হয়ে পিতৃ্গৃহে ফিরে আসত এবং তাদের উপর সারাজীবন বৈধব্যপালনের 
ফতোয়া জার হত আর এই সামাজ্বক কূপ্রথার গোপন সংড়ঙ্গপথে দুনগাত, 
ব্যভিচার ও ভ্রুণ হত্যার মত পাপও সমাজে ব্যাপক প্রসার লাভ করোছল সেই 
যুগের পারপ্রেক্ষিতে দেখলে এই সমাজ সংকারের এঁতিহাঁসক গ্রুরুতৰ 
উপলাব্ধি করা সম্ভব হবে । তা ছাড়া আন্দোলনের সার্থকতা 'বচারে শুধু 
সংখ্যাগ্রত বা পারমাণপ্ত হিস্ববই যথেষ্ট নক, গুণগত মূল্য বিচারও কতব্য 
সুতরাং শবদ্যাসাগ্ররের চেণ্টায় এবং কালীপ্রসমন্ের সহযোগিতায় কতগুলি 
ববধবাবিবহ হয়েছিল, সেটাই বড় কথা নয়, এই আন্দোলনের ফলে স্মীজাতির 
প্রাত যে শ্রদ্ধা ও মানবতাবেধ জাগ্রত হয়েছিল সেটাই প্রধান বিচাষ বিষয় 
কারণ স্লীজাতি ষে শৃধৃ পুরুষের ভোগ্যপণ্য ও শেবাদাসী নয়, তাদেরও 
যে সুখ দুঃখ আছে, স্বাধীন সভা আছে এই সতোর স্বীকতি, স্তীজাতির 
প্রতি এই নূতন দঘ্টিভাঙ্গ উনাবংশ শতাব্দীর একটি অন্যতম শ্রেম্ঠ ফসল 
এবং মধ্যযুগীয় পমাঞ্জব্যবদ্থয থেকে আধুনিক যুগ ও মানবতাবোধে উত্তরণের 
একটি প্রধান তোরণ ঘ্বার। 


[বধবাঁববাহ প্রবর্তনের পর বহীববাহ নিবর্তন। ১৮৫৫-এর ৪ঠা 
অক্টোবর বিধবাবিবাহের জন্য আবেদন প্র পেশ হয়োছিল, আবার এ বছরেরই 
২৭শে ডিসেম্বর বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বহযাববাহ নিবর্তনের আইন প্রণয়নের 
জন্যও আবেদনপত্র পেশ হল। 


এই আন্দোলনেও কালনপ্রস্ন ?ীসংহ ব্যন্তিগতভাবে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে 
সহযোগিতা করেছিলেন। কিন্তু ১৮৫৭ খুঝ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু 
হওয়ায় এ আন্দোলন হ্থাগত থাকে। বিদ্রোহের গোলযোগ প্রশমিত হবার. 
পরে পুনরায় এ বিষয়ে চেস্টা হলেও ইংরেজ সরকার ধহুবিবাহ বন্ধ করার 
জন্য আইন প্রণয়ন করতে ভরসা পেলেন না। পুরাতন প্রসঙ্গে আচার্য 
কৃষকমল খুব সান্দরভাবে এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন,-“ইংরাজ 


৭৯ 


গভন“মেন্ট বহুবিবাহ নিষেধক আইনের দিকে অগ্রসর হইতে সাহস পাইলেন 
না। বিধবাকবাহের বৈধতাসম্পাদক আইন তাঁহারা কাঁরয়াছিলেন বটে, 
কন্তু উহার কথা স্বতন্ন। কারণ বিধবাবিবাহে কোনও জবরদান্ত নাই. কেবল 
অনুমতি দেওয়া মাত্র ( 206101155150-790 0০991০1৮6)। আইন বিধবাকে 
বালতেছে--'ইচ্ছা হয়ঃ বিবাহ কর + না হয় না কর ; কিন্তু যাঁদ কর তোমার সন্তান 
আইনমতে জারজ বাঁলয়া পাঁরগাঁণত হইবে না ॥ পক্ষান্তরে বহীববাহ নিষেধ 
কারতে গেলে জবরদাঁস্ত করা হয়; এই জবরদস্ত কাঁরতে ইংরেজ গবন“মেন্টের 
ভত্নপা হয় নাই। তাঁহাদের অনেকের ধারণা হইয়াছিল যে. বিধবাববাহের 
আইন সিপাহী বিদ্রোহের অনাতম কারণ ॥। সুতরাং এরুপ আইন 1বষয়ে 
ইংরাজেনন আতঙ্ক জন্মিয়াছিল 1” খাই হোক, এই প্রথম পবেরি আন্দোলনের 
পর ১৮৭১ খন্টাব্দ থেকে বিদ্যাসাগর আবার একবার (তখন কালীপ্রুসন্ন 
সিংহ মত) আন্পোলনের চেষ্টা করোঁছলেন। 1কস্তু তখনও ইংরেজসরকার 
আইন প্রণয়ন করতে সাহসী হন নি। এ আইন অবশ্য শেষ পযন্ত বিধিবদ্ধ 
হল স্বাধীন ভারতবর্ষে (তার বহু পুবেই অবশ্য বিদ্যাসাগর পরলোকে )। 


বহুীববাহ রোধ ছাড়া কৌলনাপ্রথা রহিত করার জন্য বিদ্যাসাগর 
যে আন্দোলন গড়ে তোলেন, কালীপ্রসন্ন তাতেও সহযোগী ছিলেন । বাংলা- 
দেশে কৌলিন্যপ্রথার অত্যাচার যে রা বীভৎস ছিল, সমাজের বতমান 
পারবার্তত অবস্হায় আজ আর তা ঠিক আঁচ করা যাবে না; শুধ; সমসামার়ক 
[কছ গ্রন্হে ও সংবাদপত্রে তার যে সাক্ষ্য থেকে গেছে, তা থেকেই এই 
সমস্যার গভশরতা বোঝা যাবে। মধাঘুগের 'কুলসার' গ্রন্ছে কুলের মাহমা 
ঘোষিত হয়েছিল এইভাবে -_ 
আর গুণ যার গুণ তার সঙ্গে যায়। 
কুলগুণ মহাগণ পুরুষকমে পায় ॥। 
অসৎ করয়ে সৎ কুলের এই কর্ম । 
লোহারে করয়ে সোনা পরশের ধন 11” 
কিন্ত; শপ কোঁলিন্য প্রথায় সমাজের ঘত জনন্ট সাধন হয়েছে, তার 
চেয়ে অনেক বেশী আন সাধিত হল দেববর ঘটক বিশারদের “মেলব্ধধন, 
বাবস্হায় ৷ এপ্রচালত কাহিনী অনুসারে বল্ল।ল সেন, আচার, বিনয়, বিদ্যা, 
প্রীতষ্ঠা, তীথদশ'ন, নিচ্ঠা, আবন্তি, তপস্যা ও দান কৌলিন্োর এই নয্পটি 
গুণ৩ অনুসারে ব্লাঙ্গণদের কুলীন, শ্রোতের, গৌণকুলীন, বংশজ ও সগুশতাঁ 


এ 


এই পাঁচ ভাগে বিভন্ত করোছলেন ; আর তাঁর প্রার দশ বছর পরে দেবখবর 
ঘটক দোষ অনুসারে কুলখন ব্রাহ্মণদের মধো ছব্রিশ রকমের “মেলবন্ধনের" 
স্ন্ট করলেন। যে যে কুলীন বংশ একই প্রকার দোষে দূষিত তারা এক 
সম্প্রদায় বা 'মেল' ভদুন্ত হল-_-“দোষান্মেলয়িতাতি মেল$”॥ এইভাবে দুনশতি, 
[বাভিন্ন ধরণের ব্যাভচার ইত্যাদ পৃথক পৃথক দোষ অনুসারে সে যুগের 
কুলীনেরা মোট ছন্রিশাঁট মেলে বিভন্ত হলেন কোন: কোন দোষে কি কি 
মেলবন্ধন হয়েছিল তার বিস্তারিত উল্লেখ আছে “দোষমালা” গ্রন্থে । এখানে 
তা থেকে ধন্ধদোষ, মঘদোষ, মুলুকজুরণ দোষ প্রভাতি কয়েকটি দোষের 
উদাহরণ দিলে সেইসব বাভন্ন দোষের দ্বারা মেলবন্ধন ও সেই মেলের 
মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টার মধ্যে কৌলগনাপ্রথার 
বিকৃতিটি স্পন্ট হয়ে উঠবে। প্রথমে ধরা যাক ধন্ধদোষের কথা । শ্রীনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের দুই আববাঁহতা কন্যা ধন্ধ নামক ম্ছানে এক যবন কর্তক 
বলাংকৃতা হয়। এর নাম হয় ধন্ধদোষ'। সপ্তদশ শতাব্দশ থেকে মঘ- 
পর্তুগীজ দস্যুরা কনাহরণ কমতে থাকে এবং তা থেকে বংলার কুলীন 
্র্ম-ণর কন্যারাও রেহাই পান না। এর ফলে ধখন কোন কুলীন কন্যা 
“মঘেন ন?তা' হয়, তখন সেই কুলান বংশের হয় 'মঘদোষ” | আবার গঙ্গানন্দের 
ভ্রাতুষ্পুত্র শিবাচার্য মুলুকজ_রী কন্য। বিবাহ করেন , এর নাম হয় “মুলুকজুরণ 
দোষ । এইভাবে কোঁলীন্যের কোন গুণ অবশিন্ট না থাকলেও গ.ণাঁভীত্তক 
কৌলীন্যপ্রথার পারবে দোষাঁভত্তক কৌলী ন্যপ্রথার দ্বারা 1ববাহসদ্বন্ধ নিয়ল্প্ণ 
সমাজে দূঢ়মুল হয় এবং এর পারণামও হয় সাংঘাতিক । কারণ পূবে 
কুলঈীনেরা নিজেদের মধ্যে অবাধে বিবাহ সম্বন্ধ চ্ছাপন করতে পারতেন, ধকস্ত; 
দেবীবরের “মেলবন্ধন” নাতি অনুযায়ী মেলের বাইরে বিবাহ যখন একেবারে 
[নাষন্ধ হয়ে যান, তখনই কুল্লীন কন্যাদের বিবাহ এক বিরাট সামাজিক সমস্যা 
হয়ে দাঁড়ার। দেবীবরের প্রচলিত বহু “মেল কালক্রমে সঙ্কীর্ণ হয়ে 
আসায় মেলবন্ধনযূত্ত কুলীন পাত্রের জন্য সমাজে তীব্র প্রাতযোগিতা শুরু 
হয় এবং তারই. অবশ্যম্ভাবী কুফলরূপে একাদিকে যেমন বহু কুলীন কন্যা 
আমত্যু অনুড়্া থাকে তেমনি অন্যদিকে দেখা দেয় সমাজে পণপ্রথার প্রবল 
অত্যাচার । ১৮৬৭ খম্টাব্দে বাংলার ছোটলাট স্যার সিসিল রাীঁডন বহুবিবাহ 
ও পণপ্রথা সম্বন্ধে ষে তদন্তকমিটি নিয়োগ করেন তার রিপোর্ট প্রকাশিত 
হয় "10018 042800০%-এ । এ রিপোর্টের একস্থানে প্রকাশ--581031168 
1৮ 15 89409 8175 10760 10 010৩1 ৫0 010৮106 6106 18755 50108 


গত 


7৩070151165 1০- 81৮6 2 00191091780101) 010 17৩ ০০625102০01 (7611 
[0817188৩8 ০০ 1 রিজাল সাহেব তাঁর বিখ্যাত গ্রন্ছ £1110৩3 ৪170 08565 
০ $3৩08৪1/-এ উল্লেখ করেছেন ষে পণের অঙ্ক দ: হাজার টাকায় (যে যুগে 
ধানের মণ প্রায় দু টাকা ) প্রায়ই উঠত এবং পূর্ববঙ্গে কুলীনের চাঁহদা 
এত বেশী ছিল যে দশবছর বয়স হলেই কুলীন সন্তানের বিবাহের কথা আলোচিত 
হত এবং বশ বছর বয়সের পুবেই সেই কুলীন সন্তান 'বহংপত্নী লাভে 
সমর্থ হতেন। বিবাহের পর এই সব পক্রীদের আঁধকাংশই পিত্রালরে 
সারাজাঁবন কাটাতেন এবং তাদেব গরভণজাত সন্তানেরাও মাতুলালয়ে 
পালিত হতেন- কুলগন পিতারা স্ব সময় তাদের চিনতেনও না। এ সম্বন্ধে 
তৎকালে যে মজার প্ররাদ প্রচলিত ছিল তার মধ্যে সামাজিক আঁভশাপের 
শগর্পাঁট সরস রাঁসিকতায় আভাসিত হয়েছে । একজন কুলীন যুবক *বশ.রালয় 
থেকে হঠাৎ পুতের অন্নপ্রাশনের নিমন্ণ গেয়ে খন ভেবে অবাক হচ্ছিলেন 
ধে সঙ্গত সময়ের মধ্যে তান এ *বশরালয়ে না যাওয়া সন্তেবও কিভাবে তাঁর 
পুত্রসন্তান হল তখন তাঁর এই বিমষ'ভাব দেখে তাঁর কুলশীন পিতা ঈষদ-হাস্য 
করে সান্তনা দিলেন যে তানও তার বর্তমান পুত্রের জন্মসংবাদ এইভাবেই 
পেয়েছিলেন । 


এই কৌলীন্য প্রথা বাংলাদেশের উচ্চশ্রেণীর [হন্দুসমাজে কতদূর ব্যাপক 
হয়েছিল তা তৎকালে প্রকাশিত কয়েকাঁট তালিকা থেকে বোঝা যাবে । ১৯৮৩৬ 
খম্টাব্দের ২৩শে এরপ্রল তারিখের 'জ্ঞানান্বেষণ” "পান্তকায় বহ-বিবাহকার? 
কূলীনদের একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। এতে ২৭জন কংলীনের ৮১৮ 
বিবাহের সংবাদ পাওয়া যায় । আবার ১৮৭১ খস্টাত্দে ঈশবরচন্দ বিদ্যাসাগর 
তাঁর 'বহণ্ববাহ বাঁহত হওয়া উচিত কনা গতীদবধয়ক বিচার, পৃচ্ভকে ষে 
তালকা শদয়েছেন তাতে দেখা যায় হুগলী জেলার ৭৬ট গ্রামের ১৩৩জন 
কুলীনের ২১৫১জন পত্রী ছিলেন। সেই সঙ্গে বদ্যাসাগ্কর এ-ও বলেছেন যে, 
যে পব কুলীনের পরণসংখ্যা পাঁচের কম ছিল, তিনি তাদের এই তাঁলিকাভম্ত 
করেন নি। পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পর্বেবঙ্গ ও এব্যাপারে পিছিয়ে ছিল না। 
পূববঙ্রের বিক্রমপুরে ৬৫২জন কূলীনের ৩৫৮৪জন পত্র? ছিলেন। যাঁদও 
বাঁঙকমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তালিকা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, “তালিকাটি প্রমাদশমা 
নহে” এবং “কাহারও কোন উদ্যোগ কাঁরতৈ হইতেছে না__কোন রানব্যবন্থার 
আবশ্যক হইতেছে না- কোন পঞ্ডিতের ব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না, আপনা 


ল৪ 


হইতেই (বহীববাহ) কমিতেছে"শতবু বাংলা ১২১৯৮ সালে অর্থাৎ 
বিদ্যাসাগরের তালিকা প্রকাশিত হওয়ার প্রায় বিশ বছর পরে “সঞ্জগবনণ' পণ্রিকা 
এবিষয়ে বহু অন:সম্ধান করে যে তালিকা প্রকাশ করেন তাতে দেখা যায়, 
বর্ধমান, বাঁড়া, হগলধ, বীরভূম, মেদিনগপূর, ২৪পরগণা,. কলকাতা, 
নদয়া, যশোর, বারশাল ও ফাঁরদপুর জেলার ২৭৬াঁট গ্রামে ১০১৩জন 
কূলশনের ৪৩২৩জন পরী ছিলেন। উচ্চবণে'র শহন্দঃসমাজে এই বিকৃত ও 
বভতস বহুবিবাহ প্রচলনের জন্য কৌলখন্য প্রথাই হিল সম্পূর্ণ দায়ণ। 
এ প্রসঙ্গে পাদ্রুব ওয়া লিখেছেন--৬81181,5 01580101) 01 03০ 01৫67 ০01 
৬1617112506] 11) 2 50816 01 11011511009 [00198917095 18101) 1080 
09 70818116] 1) 1179 17151010 ০0617011091] 051018571%. 4১100118026 
010 59818211959 [ 10%0110995 7916108 ] 9916 00101860 (01061 ০01 
৬/৩৪10. ৪0010 .990881 ৪. 111700 818171010, [১০58০88178 0101% এ 
51079 07 0100) 8170 97211910900 10015 0781 2. 17077101৩ 
[0190৩8869.* ৫ একগাছি পৈতার জোরে দরিদ্রু ক-লীন ব্রাহ্গণেরা 'যেভাবে 
সহস্র সহশ্র বঙ্গনারীর সর্বনাশ করেছেন অথবা সর্বনাশের আশায় বসিয়ে 
রেখেছেন, সতাই তার তুলনা নেই । ১৭৬৪ শকের ( ১৮৪২ খঃ ) “বিদাাদর্শন' 
পাত্রকার বিভিন্ন সংখ্যায় 'চিঠিপন্র' শুম্ভে এই কৌলীন্য প্রথার 'বিষময় সামাজিক 
ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এ 'বষয়ে একজন পল্লবাসঈ পন্রলেখক 
লেখেন--আপনারা সর্বদাই নগরমধ্যে বসাঁত করেন, পল্পনগ্রামের সকল ব্যাপার 
জানিতে পারেন না, গ্রাম্যসমাজে যাহারা কূলীনরূপে পূজ্য হইয়াছেন, 
তাহারাঁদগের অহঙ্কার দেখিলে বোধ হয় তাঁহারাই বল্লাল সেনের রাজ্যভাগ 
প্রাপ্ত হইয়াছেন । যাহা হউক কলীন ভাধ্যাগণের পারন্রাণার্থ মহাশয়কে যত্ধ- 
শীল দৌখয়া আম আঁতশয় আহলাদত হইলাম (1) এইক্ষণে নিতান্ত মনে গ্রার্থন। 
কাঁর জগদীমবর মহাশয়কে আঁচরাৎ্ কৃতকার্য করুন ।” ৯৮৫৪ খ.স্টাব্দে প্রকাশিত 
রামনারায়ণ তকরত্রের “কুলীনকূল সবক্ব, নাটকে অধমরশচির উন্তিটিও 
এ প্রসঙ্গে সত্যই স্মরণীয়--“মহারাজাধিরাজ বহ্ুলাল সেন আমাদিগকে যে নিশ্কর 
তালক 'দয়ে গেছেন তার হাজাশুকো নেই-__ তাতেই আমরা সুখে আছি। 
আমরা রাজারও রেয়েত নই, সেধেরও খাতক নই, আপানি কি কৃলীনের ছেলের 
বিষয় জানেন না?” বিদ্যাসাগর তাঁর বহুবিবাহ বিষয়ক গ্রন্হেউদ্লেখ করেছেন, 
গত দহৃভকষের সমর, একজন, ভঙ্গকূলীন অনেকগুলি বিবাহ করেন। তান 
লোকের নিকট আস্ফালন করিয়াছিলেন, দাভক্ষে .কত লোক অল্নাভাবে মারা 


পে 


পাড়িয়াছে, কিন্তু আমি কিছুই টের পাই নাই; বিবাহ করিয়া স্বচ্ছদ্দে দিনপাত 
করিয়াছি ।” 


এই কৌলপনাপ্রথার দাপট যে শুধু উনাঁবংশ শতাব্দী নয়, বিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্তও বর্তমান ছিল তা দেখা “ষায় সরকারাঁ 
তত্তবাবধানে সম্পাদিত বর্ধমান, হৃগলা, ঢাকা, যশোর প্রভৃতি জেলার 101517101 
34১৫০৩-গর্ণলতে । সংতরাং বিদ্যাসাগর-কালীপ্রসম্নের কালে এই কৌলীন্য 
প্রথার অত্যাচার যে কির্‌প প্রবল ছিল তা সহজেই অনুমেয় । 


কৌলীন্য প্রথার এই বিকৃতরূপ সমাজে প্রচলিত থাকায় বিবাহিতা ও 
আঁববাহতা কূলণন কন্যাদের লাঞ্থনাও যেমন বেড়েছিল, তেমনি বহু কূলীন 
কন্যা এবং শ্রোত্িয় ও বংশজপুত্র আববাহত থাকায় এবং আঁধকাংশ ববাহতা 
কলখন কন্যাদেরও চরজীবন পিন্নালয়ে থাকার ফলে সমাজে ব্যাপক দুনাঁত 
' এবং ব্যভিচারও আঁনবার্য হয়ে উঠোছিল। 


কৌলানা প্রথার এই মমন্তুদ সামাঁজক অবস্থায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে 
কালপপ্রসম্নও কৌলীনাশ-্প্রথা রাহত করার জনা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন । 
কালগ্রসম্ন ১৫৫ খণ্টাব্দের মে মাসে বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথার বিরদ্ধে 
প্রব্ধ রচনা করে স্বপ্রতিষ্ঠত পবদ্যোৎসাহিনখ পান্রকা'য়্ প্রকাশ করেন! 
রহ পাঁতুকার দ্বিতীয় সংখ্যায় কালীপ্রসম্লন কৌলপন্য প্রথা সম্বন্ধে লেখেন, 
'“*্যদ্যাপ এক্ষণে অনেক ব্যান্তর মনোমধ্যে কৌলীন্য প্রথা রহিত, 'বিধবাদগের 
পুনরৃদ্বাহদান, এবং এক স্তর বিদ্যমানে পত্তান্তর পরিগ্রহ নিষেধাদি পরম 
মঙ্গলাকর কার্ধাসকল কর্তব্য বালয়া বোধ হইতেছে € ৯) ইকন্ত্‌ তাঁহারা কেবল 
লোক নিন্দাভয়ে এতদনূষ্ঠানে সাহস* হইতেছেন না (1) সকলে যাবৎ না সাহস 
পূর্বক' একমত্য অবলম্বন কাঁরয়া এই সকল বিষয় প্রচলিত করিবেন তাবং 
অস্মদ্দেশের দুরবস্থা সকল নির্বাঁসত হইতে পারিবে না, অতএব সকলেরই 
[হিতকর নিয়ম চ্ছাপনে যত্পবান হওয়া কর্তব্য ।” এজন্য ১৮৬৬ খঙ্টাব্দের 
১লা ফেব্রুয়ারী আইন প্রণয়ন করে কৌলীন্যপ্রথা রাঁহত করার জন্য ব্যবন্থাপক 
সভায় যে আবেদনপন্র প্রোরত হয়, কালীপ্রসন্ন তারও অন্যতম উদ্যোক্তা 


ছিলেন। 


এছাড়া "বদ্যোৎসাহন৭ সভা'র পক্ষ থেকে কালাপ্রসম্ন উদ্যোগ হয়ে 
কলকাতার ভদুপল্লখ মধ্যে বেশ্যাপল্ল তুলে 'দিয়ে নগর প্রান্তে তাদের ম্বতন্ম বাসম্ছল 


৪১, 


নদে'শকরণ সম্বন্ধে আরও একট গুরুতবপূর্ণ আন্দোলন করেন । এ সম্বষ্ধে' 
[বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে যে আবেদন পণ ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাবার 
প্রস্তাব হয়, তা ১৯শে নভেম্বর ১৫৬ তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে? প্রকাশিত 
হয় এবং ২২শে নভেম্বর, ১৪৫৬ তারিখের 'সদ্বাদ ভাস্করে'ও এর অন্যুলাঁপ 
প্রচারিত হয়। 

কালীপ্রসম্নের এই আবেদন পণ্ের কতকগ্রীল কথার উপর আম বশেষ” 
ভাবে দৃদ্টি আকর্ষণ করি যাতে বোঝা ঘাবে কলকাতার তৎকালীন নাগাঁরক 
সমাজের অবক্ষয় এবং তার প্রাতিকার সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন 'কি পুচান্তত মন্তব্য 
করেছেন--“"“বারযোষাকূল সমস্ত রানি মদ্যপান দ্বারা গরীতবাদ্যাঁদর কোলাহলে 
এত উৎপাত আরম্ভ করে ষে ভদ্রলোক মাত্রেই উত্ত পল্লীতে শয়নাগার ত্যাগ করণে 
বাধ্য হন--রান্রিকালে মদ্যাবক্ুয় যাহা ভয়ানক শান্তিভঙ্গ করে তাহা কেবল বার- 
যোষাগণের নামন্ত হয়, কলহ, মদ্যপান দ্বারা জীবনসংহার, ব্যসন দ্যতক্রীড়া 
ইত্যাদি ভয়ানক অত্যাচার করণ এই বারস্বীগণের আলয়েই সম্পাদিত হয়-- 
বঙ্গীয় ষূবকবন্দ... কি প্রাতঃকালে কি সায়ংকালে সাবকাশ হইলেই এই কদাচার 
কর্মে প্রবৃত্ত হয়__কেবল ষে বেশ্যাদগের সংখ্যাবৃদ্ধি হইবার এত উৎপাত 
হইতেছে তাহাও নহে; বঙ্গদেশীয় ধনবানগ্ণ স্বণয় স্বায় বসতবাটাঁতেও আঁধক 
ভট্টালোভ হইয়া ভদ্ুপজ্পী মধ্যে বেশ্যাগ্রণকে চ্থান দান কাঁরয়া অতুল সুখ 
প্রাপ্ত হইতেছেন-- একঘর বেশ্যাবাদ্ধ হইবায় সেই ভদ্ুপজ্লী একেবারে অভদ্র 
[নিয়মে পাঁরপূর্ণ হইতেছে অতএব হে সভ্য মহোদয়গণ ! আপনারা মনো- 
যোগী হইয়া বেশ্যাগ্ণকে নগরের প্রান্তে একত্রে নিবসাঁতর আজ্ঞা করুন-- 
অতিপূর্বে সোনাগ্বাছ নামক হ্থানে বেশ্যাদিগের বাসম্থল ছিল অদ্যাঁপ ও 
তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়-_-পৃব্বসময়ে যেরূপ শান্তি রক্ষার 
নিয়ম ছিল মধ্যে তাহার উজ্লেখ না হইবায় একেবারে তাহা মাঁলত হইয়া 
গয়াছে, অযোধ্যা, কাশণ, দিল্লী ইত্যাদ নগরে এবং ইউরোপীয় নানা 
নগরে এই প্রকার রণতি প্রচালত আছে, তক্জন্য আমরা বিনীতভাবে এই 
[নিবেদন করি যে দেশখর স্বাচ্থযাব্দ্ধি ও শান্তিকার্ধয উত্তমরূপ নির্বাহ জন্য 
বেশ্যাঁদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত পল্লী নার্্দম্ট করুন:-*”। 

আবার ২৩শে মে, ১৮৫৮ তারিখের “সংবাদ প্রভাকরেও এ সম্বম্ধে 
কালীপ্রসন্ব প্রচারিত একটি বিজ্ঞাপন দেখা বায়। 

বিজ্ঞাপন 
অদ্য শানবার যামনী। থ ঘটিকার সময় বিদ্যোৎসাঁহন সভায় 


বেশ্যাগণের বাস করিবার নিমিত্ত এক নিদ্দির্টি পরল? নিরূপিত হয় ” তন্নিমিক্ত 
লেঁজিসলোঁটিভ কৌন্সলে আবেদন অর্পণ হইবেক, তাহার বিচার ও সেই বিষয়ে 
এক প্রবন্ধ পাঠ হইবেক, দর্শক ও সভ্য মহোদয়গণ সভারোহণ করিয়। বাধিত 
করিবেন, । -. 
শীকালপ্রসম্ন সিংহ 
বিদোৎসাহিনণ সভা সম্পাদক । 


কালীপ্রসম্নের এই উদ্যোগ ও আবেদনের ফলে অবশেষে ভদ্ুপজ্ল* মধ্যে 
বেশ্যাদের বাস বন্ধ হয় এবং ( তৎকালশীন ) নগবপ্রান্তে সোনাগাছি প্রভাতি, 
কতকগুলি 'বশেষস্থানে তাদের স্বতন্ত্ বাসম্থল নিদিষ্ট হয় ।. 


একদিকে 1বধবাবিবাহ প্রবর্তন, বহাবিবাহ নিবর্তন এবং কৌলাীনাপ্রথা- 
রাহতকরণে চেষ্টা, অন্য দিকে ভদ্রপদ্লী মধ্যে বারবনিতাদের বাস বন্ধ করে 
স্বতল্ত পঙ্লশী গঠনের আবেদনে সমগ্র নারীসমাজ সম্বন্ধে কালসপ্রসন্নের 
চিন্তা, চেস্টা এবং উৎসাহে আমরা একটি যুস্তপূর্ণ, মমতািনগ্ধ আধুনিক 
মানরতাবাদখ দম্টিভঙ্গিরই সবিশেষ পরিচয় পাই ॥ 


অবশা কালীপ্রসন্ের সমাজহিতৈষণা ও সৎকর্মোদে]াগ শুধু নারী- 
সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি । সমাজের বৃহত্তম অংশ যে কৃষককুল তাদের 
মঙ্গলকামনাতেও কালীপ্রসম্নের চেস্টা নিয়োজিত হয়েছিল | বাঁঙকমচন্দ্র তাঁর 
'বঙ্গদেশের কৃষক? প্রবন্ধে লিখোছিলেন- আজ কালি বড গোল শুনা যায় 
যে, আমাদের দেশের বড় এবাদ্ধি হইতেছে_ "তম আমি কি দেশ ? 
তুমি আমি দেশের কয়জন) আর এই কৃষিজশবী কয়জন; তাহাদের ত্যাগ 
কারলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব কাঁরলে তাহারাই দেশ দেশের 
আঁধকাংশ লোকই কাঁষজণীবী। .*-যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের 
কোন মঙগগল নাই 1”. বঙ্কিমচন্দ্র খন এই আক্ষেপ করোছিলেন, তারপর একশ" 
বছরেরও বেশী কাল কেটে গেছে; দেশও ইংরেজের কবল থেকে মূন্্ত হয়েছে। 
কিন্তু এখনও কজন "চশমা-নাকে বাব্‌' লেখাপড়া শিখে দেশের এই বৃহত্তম 
অংশ কৃষকক;লের প্রকৃত মঙ্গল সাধনায় নিয়োজিত হয়েছেন? অথচ ভাবতে 
অবাক লাগে, বাঁঙ্কমচন্দ্রের চেয়ে বয়সে দুবছরের ছোট কালশপ্রসম্ন বঙ্কিমচন্দের 
এরই কৃষক-চিন্তারও প্রায় দশ বছর আগে ১৮৬৩ খষ্টাব্দের ৯লা জুন ডেভিভ 
হেক্লার সাম্বাংসরিক স্ম-তিসভায় বাংলার কৃষি সম্বম্ধীক্প অবস্থা ও কাঁষ প্রদর্শন? 


পি 


বীবষয়ে একাট স্বরাঁচত প্রবন্ধ পাঠ করেন। সোমপ্রকাশ (১, ৬ ১৮৬১ ) 
স্পতিকায় এ সম্বন্ধে নিদনালিখিস্ভ সংবাদটি প্রকাশিত হয় 


লা জুন সোমবার প্রীষুষ্ত বাবু কালীপ্রসম্ন সিংহ ভারতবধাঁয় সভাগ্‌ছে 
মত মহাত্বা ডেভিড হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সাম্বংসাঁরক সমাজে বঙ্গদেশীয় 
কাঁষকাষেণর বর্তমান অবস্থার সমালোচন, কাষকার্ষোর উপযোগিতা, কীবসমাজ 
ও কৃষি বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠার আবশ্যকতা এবং কীবজাত দ্লুব্য ও কাঁষসাধন অস্ত 
€ যন্তাদ প্রদর্শনের মহোপকারিতা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঞ্$ করিবেন ২” 


আজ থেকে প্রায় একশ কূড় বছর আগে কালপপ্রসম্ন কৃষিসমাজ ও 
কৃষিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আরশ্যকতা এবং কাবগাত দুব্য ও কাষসাধন অস্প্ ও 
যণ্াদি প্রদর্শনের মহোপকারতা সম্বন্ধে আলোচনা করোছিলেন। আর আজ 
স্বাধীনতা লাভের পর ভাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের চেষ্টায়, কল্যাণীতে একটি 
কাষাবদ্যালয় স্থাপিত হলেও এখনও যে কৃষির সবাঙ্গসন উন্নাতর জন্য যথেচ্ট 
সংখাক কাষ-বিদ্যালয় স্থাপন এবং সাধারণ কৃষকদের নিকট কৃষিসাধন অস্ঘ 
ও যল্ধাদি প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা হাস পায়নি সে কথা বলাই বাহুল্য । 
এদেশে কষ বিষয়ে প্রথম নিয়মানুগভাবে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন অবশ্য একজন 
বিদেশী । ১৮২০ খষ্টাব্দে পাদরণ উইলিয়ম কেরী ভারতে এএগ্রিকালচারাল 
এন্ড হটকালচারাল সোসাইটি” প্রাতিষ্ঠা করেন । বাংলা গরদোর জন্ম-ইতিহাসের 
সঙ্গে এই ক'ষসামিতির জন্ম ইাতহাসেও তাই উহীলিয়ম কেরখর নাম চিরস্মরণণয় 
হয়ে থাকবে । ১৪৭ খঙ্টাব্দের জূলাই মাসে প্যারণচাদ মিত্র এই প্রাতষ্ঠানের 
সদস্য নিবাচিত হন। দেশীয় লোকেদের মধ্যে কাঁষ বিষয়ে জ্ঞান প্রচারের জন্য 
১৮৫০ খঙ্টাব্দে প্যারীচশাদের প্রস্তাবে এই সভার 71875900600. 7০1081 
থেকে প্রবন্ধাদি বাংলাভাষায় প্রচার করার জন্য একটি অনুবাদ সমিতিও 
গািত হয়। সামাতির চেষ্টায় 'ভারতবধাঁয় কাঁষাবিষয়ক বাবধ সংগ্রহ” ১ম-হ্ম 
খণ্ড ১৮৫৩, ৩য়-৪থ' খণ্ড ১৮৫৪, €&ম খন্ড ১৮৫৫ এবং ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৮৫৬ খম্টাব্দে 
প্রকাশিত হয়।৬ অতঃপর কাঁষ বিষয়ে উৎসাহ দানের একটি উদ্লেেখষোগ্য 
প্রচেষ্টা হয় ১৪৬৪ খণ্টাব্দের জানয্লারধ মাসে । এসময় ছোটলাট স্যার 
সাসল বিডন বেলাভাডয়ারে যে বিরাট কৃষিপ্রদর্শনীর আয়োজন করেন, তাতে 
প্যারণচশদের সঙ্গে কালীপ্রসম্বও একজন প্রধান উদ্যোগণ ছিলেন। 


কাঁষ ছাড়া কালীপ্রসন্ন দেশে শিক্ষা বিজ্ত্বারেও যথেষ্ট সাহাব্য করেছিলেন । 
সেই সময় দেশে শিক্ষাবন্তারের ফিরুপ ব্যাবস্থা ছিল তা জানলে কালী প্রসম্ের 


০০৬, 


এই চেষ্টার গুরুতহ বোঝা ধাবে । ১৮৫৩ খণ্টাষ্দে ভারতে শিক্ষার অগ্রগতি 
সম্পকে" সিলেক্ট কাঁমটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে এইচ, এইচ, উইলসন 
বলোছিলেন, 4217676 03 & 2680 58150 ০1 08৩005810০1 10500001738 
1175 10937015 £60৩111$ 10) 01617 ০৬০ 1915118559. 7018916 ৪0৩ ৬০19 
66/ 1390881669 5170 080 7620 017 0281) ৮7175 908911 ৮111) 20 
৫০816৩ 06 ০091160600955. 1196 (175 160015)16, 0051৩1978, 19 0০0 
1001070৩111 ৬০1172010181 6৫80090101) 01 1175 19601019110 01৩ 0161 6101 
০12$9৩9, 71771 (8৫900 11081 ৩01009110010 [17611 ৫106161 518180171$ 
৪00 0670801205(91059 ০1119. এর কিছু পৃবে ১৮৪৮ খন্টাব্দের ওরা মার্চ 
“সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদকীয় স্তচ্ভে মন্তব্য করা হয়োছল-_“যাঁদ বলেন যে, 
ইংরাজশ বিদ্যানুশীলন পূব্ক অনেকে কৃতাবিদ্য হইয্লাছেন, একথা আত 
যথার্থ বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা আতি অঙ্গ, এই বৃহদ্রাজযোর অসংখ্য 
মনুষ্য বিদ্যাশিক্ষার উপায়াবরহে অঙ্ঞানতার অন্ধকারে মগ্ন রং্র্াছেন, কেবল 
অল্প সংখ্যক ব্যন্তি িলাত'য় বিদ্যার আলোকপ্রাঙ্থ হইয়া তটচ্ছ মন.ষ্যাদগের 
সভ্যতা প্রভূতি সদগুণকে সভ্য করিয়াছেন ..।” 


অতঃপর ৯5৫৪ খঙ্টাব্দের ১লা গে বাংলায় ছোটলাটের পদ সষ্টি হলে 
ফেডারক জে, হ্যালিডে প্রথম ছোটলাট হয়ে ১৬ই নভেম্বর যে শিক্ষাসংক্রান্ত 
মানটাট বড়লাটের অনুমোদনের জন্য পাঠান তার প্রধান উৎস ছিল ঈশ্বরচন্ু 
বিদ্যাসাগরের লেখা এক মন্তব্য । বিদ্যাসাথরের সেই মন্তব্যের অন্তত দুটি 
অনুচ্ছেদ এখানে উদ্ধারযোগ্য। 


১। স্াবস্তৃত এবং সংব্যবশ্থিত বাংলা শিক্ষা একান্তে বাঞ্ছনখয়, কেন না, 
মাগ্র ইহারই সাহায্যে জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব । 

২। লেখাপড়া আর কিছ অঙ্ক শেখাতেই এই শিক্ষা পর্যবাঁসত হইলে 
চলিবে নাঃ শিক্ষা সম্পূর্ণ কারবার জনা ভ্গোল, ইতিহাস, জীবনচরিত, 
পাটীগণিত, জ্যামাত, পদার্থীবদ্যা, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং শারণরতত্ত 
শেখান প্রয়োজন । 


মনে রাখা দরকার এর মানত কয়েকমাস পূর্বে ১৮৫৪ থম্টার্দের ৯৯শে 
জুলাই স্যার চালস উডের বিখ্যাত এডুকেশন ডেসপ্যাচ প্রকাশিত হয়। এই 
ডেসপ্যাচ অনুসারে সবপ্ুথম একটি শিক্ষা অধিকার (ডি, পি, জাই ) গঠন 
করা হয়, ভারতের প্রধান শহরগুলিতে বিদ্ববিদ্যালয় গঠন করা হয়ঃ শিক্ষক 


[শক্ষণের জন্য বিদ্যালয় গঠন করার কথা বলা হয়, কিছ? বিদ্যালয়কে সর্বপ্রথম 
ঘাটতিপূরণ প্রকজ্পের অধীনে আনা হয়, উচ্চতর ক্লাসগ্ালিতে বাংলাকেই 
শিক্ষার মাধ্যম করার সুপারিশ করা হয় এবং নিদ্নতর ক্লাসগুলিতে বাংলাকে 
শিক্ষার মাধ্যম রাখার জনা বলা হয়। আরও বলা হয় যে স্তীশিক্ষা এখন 
থেকে সরকারের বিশেষ আনুকূল্য পাবে। 


সরকারের এই নশীত প্রশংসনীয় হলেও এই নীতির বাস্তবায়নে বিশেষতঃ 
ঘাটতিপূরণ প্রকঞ্পের বিদ্যালয় ম্থাপনে সরকারী আগ্রহ এত আঁকপ্িংকর 
[ছিল যে তা যেন ক্ষীধতের সামনে কণামান্র অন্ন পারবেশন করে ক্ষাধিতের 
ক্ষুধা বাড়িয়ে দেওয়ার মতই হয়েছিল। আবার স্তীশিক্ষা বিস্তারে সরকারণ 
আনহকূলোর উপর ভরসা করে 'বিদাসাগর বিভিন্ন জেলায় যে ৩৫টি বালিকা 
বদ্যালয় স্থাপন করেন, তাতে ৩০শে জুন, ১৮৫৮ পযস্তি প্রায় আট মাসের 
মধোই শিক্ষকদের মোট বেতন বাকী পড়ে ৩৪৩৯টাকার মত। অনেক 
লেখালোখর পর এবুং ছোটলাট হ।লিডের ব্যস্তিগত চেষ্টায় ভারত সরকার 
এই টাকা ঘটিয়ে দিলেও এই স্কূলগ্ীলর জন্য নিয়মিত পৌনঃপুনিক 
অর্থসাহায্য করতে সরকার অস্বীকৃত হন, নূতন স্কুল স্থাপন তো দূরের কথা । 
তখন কিহু স্কুল বন্ধ হয়ে যায় এবং কিছু স্কুল বিদ্যাসাগরের ব্যস্তিগত 
চেক্টার এবং কিছসংখাক সম্ভ্রান্ত ব্যান্তর কাছ থেকে নিয়ামত চাঁদা তূলে 
আর্থিক সাহায্যদানের ব্যবস্থায় কোনরকমে টিকে থাকে । 


এই যখন দেশের শিক্ষার অবস্থা, তখন কালপ্রসম্ন স্থানে হ্ছানে 
অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং কোন কোন দদঃচ্থছ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাহায্য 
দান ক'রে দেশবাসীর যথেন্ট কৃতজ্ঞতাভাজন হন । এ প্রসঙ্গে ২৬শে মা 
১/$৮ তাঁরখের এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তণবহে' প্রকাশ্তি একখান 
পত্র বিশেষভাবে উদ্ধত করা প্রয়োজন মনে কার। 


“ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে বংশবাট? গ্রামে বঙ্গপয় বিদ্যালয় নামে এক 
পাঠশালা সাধারণের সাহায্যে দ্বির্ধাতীত হইল সংস্থাঁপিত হইয়া বঙ্গবিদ্যা 
প্রচার কারতেছিল, পরে সম্প্রীতি কলিকাতা 'নিবাসী বিদ্যোৎসাহশ শ্রীযুক্ত বাবু 
কাল'প্রস্ম সিংহ মহাশয় তথায় শুভাগমন করত বালকগণের পরণক্ষা গ্রহণাম্তর 
অত্যন্ত সন্তূষ্ট হহয্া ইংরাজি শিক্ষা দিবার জন্য মাসিক একশত টাকা দান 
স্বীকার করিয়া ইংরাজি শিক্ষক ও পন্ডিত নিষুন্ত করিয়াছেন। 


এই নবধুব বিদ্যোৎসাহী সিংহ মহাশয় পরোপকারে সিংহস্বরূপ হইয়াছেন, 
ইনি দিগ্বিদিগে আর ছয়টা অবৈতানিক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া দঁনহীনগণকে 
তিমিরহারী জ্ঞানচক্ষু দিতেছেন, ইহার জীবনবৃদ্ধি ও ধনবদ্ধন হইলে অস্মদ্দেশনয় 
জনগণের যে কত উপকার হইবে তাহা বর্ণনাতীত 1. বিদ্যান:রাগী 1” 
তাছাড়া কালীপ্রসন্ন-প্রাতিষ্ঠিত শাবদ্যোৎসাহনী সভা'র অধীনে যে 
বিদ্যোৎসাহনগ পাঠশালা পাঁরচালিত হত সে সম্বন্ধে তথ্য পাই ২২শে নভেম্বর 
১৮৫৬ তারিখের “সম্বাদ ভ।স্করে'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে “কয়েক বংসর হইল 
বিদ্যোৎসাহিনী নামে যে সভা হইয়াছে সিংহবাবু এ সভার সম্পাদকীয় কাষে? 
বহুধন ব্যয় করিয়াছেন (7) তাহাতে সাধারণের উপকার হইয়াছে ও হইতেছে, 
সভার অধীন পাঠশালায় বহ; বালক বিদ্যাভ্যাস করিতেছে (1) ইহাতে কালীপ্রসন্ন 
বাবু সাধারণের চিরস্মরণীয় হইবেন ।” 


এখানে লক্ষণীয় যে, ভারত সরকার যখন ৩৫াট বালিকা 'বদ্যালয়ের 
ব্যয়নর্ধাহে অকমতা প্রকাশ করেন, তখন কালীপ্রসন্ন তাঁর একক প্রচেম্টাতেই 
শবদ্যোৎসাহিনী পাঠশালা” সমেত ণাঁট অবৈতাঁনক বিদ্যাশয় স্থাপন করেন এবং 
আর একটি বিদ্যালয়ে মাঁসক একশত টাকা বেতনে ইংরাঁজ শিক্ষক ও পন্ডিত 
নিষুন্ত করেন। | 


কালশপ্রসন্ন আবার ছাত্রদের বাংলা রচনায় উৎসাহিত করার জন্য সময়ে 
সময়ে পুরস্কার ও পদক বিতরণ করতেন । ১লা জুন, ১৮৫১ তারিখের "হিন্দ 
রত্ন কমলাকর' পত্রে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায় যে, ওারয়েন্টাল সোমনারীর 
চারজন ছান্রকে বাংলা বিষয়ে উত্তম লেখার জন্য কালীপ্রসন্ন পদক প্রদান 
করোছলেন ॥ অনেক ছাত্র আবার কালণপ্রসন্নের কাছে অর্থসাহাধ্য পেয়ে 
[বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভেরও সংযোগ পেয়েছে । ১লা অক্টোবর, ১৪৬০ তাঁরখে 
'সোমপ্রকাশ' লেখেন 


“আমরা শ্রীষূতবাবু কালপপ্রসন্ন [সিংহের দান্শীলতা প্রভৃতির ভয়সণ 
প্রশংসা পারপূর্ণ একখানি প্রেরিত প্র পাইফ়্াছি। চ্ছানের অসদ্ভাবগুযুস্ত 
আবকল পনগ্থু কারুতে পারিলাম না। পর্রপ্রেরক মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা 
শ্রেণীর প্রথম বষের ছা! তীহার এরুপ সঙ্গীত নাই যে, উপযুক্ত বায় 
নব্বাহ করিয়া' কলেজে পাঠ করেন। উীঁজ্লীখত িংহবাবু অনেক অংশে 
আনুকূল্য করাতে তাঁহার সেই অসঙ্গাত জন্য রেশ দ:রগত হইয়াছে । কালী" 
প্রসন্ন বাবুই অর্থের যথার্থ ব্যবহার করিতেছেন সন্দেহ নাই ।” 


৮. 


[শক্ষাষ্তারে সাহায্য ছাড়াও সমাজের সাক উন্নীতির উদ্দেশ্য তিনি 
যে সাঁহত্য ও সংবাদপত্রের উন্নয়নের জন্যও অকাতরে দান করেছেন, সেকথা 
এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । বিভিন্ন সময়ে প্রাতিযোগিতামূলক প্রবন্ধ ও 
কবিতা রচনার জনা পুরস্কার ঘোষণা এবং বহহলেখকের নৃতন গ্রন্হ প্রকাশে 
সাহায্য, ছাড়াও কালপপ্রসন্ন “সোমপ্রকাশ', 'তত্ববোধিন9% 'ভারতবষাঁয় সংবাদপন্রণ, 
'মুখাজস- ম্যাগাজিন”, “বেঙ্গল, হন্দুপোদ্রয়ট 'দুরবীন” প্রভৃতি বাংলা, 
ইংরোজ ও উদ সংবাদপত্র ও সাময়িকপন্ত প্রকাশেও প্রভূত অর্থসাহাষ্য 
করেছেন। আবার অপরের দ্বারা পরিচালিত এইসব সামায়কপন্র ও সংবাদপত্র প্রকাশে 
সাহায্য ছাড়াও কালীপ্রসন্ন স্বপারচাঁলত শবদ্যোৎসাহনণ পান্রকা', পপব্বতত্ত 
প্রকাশিকা” "বাবিধাথ্থ সংগ্রহ" এবং পাঁরদর্শক' এই কখানি সাময়িকপন্র ও 
সংবাদপত্রে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সমাজচেতনার পরিচয় রেখে গেছেন । এ বিষয়ে 
“সাময়িক পত্র ও দৈনিক পন্ন সম্পাদক কালীপ্রসন্ন” অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত 
আলোচনা করব। | 


কালীপ্রসন্নের ছদ্মনামে রচিত 'হহতোম পণ্যাচার নকশা+-তেও যে তৎকালীন 
' সমাজের অনেক কপ্রথা ও দুর্শীতির ওপর বিদ্রুপবাণ বর্ধিত হয়েছে, 'কালী- 
প্রসন্বের সামাজিক নকশা” অধ্যায়ে সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা হবে॥ 
এখানে হুতোম সম্বন্ধে কেবল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মন্তব্যাটই উদ্ধার 
করি--“বাঙ্গালা দেশের সমাজকে সজীব রাখবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল 
ঘোষের ন্যায় বস্তা, হৃতুম পেচার ন্যায় লেখক এবং ভোলাময়রার ন্যায় 
কাবওয়ালার প্রাঙ্দুভ্গাব হওয়া বড়ই আবশ্যক ।৮৮ 


কালীপ্রসম্নের মৃত্যর পর প্যারশমোহন কবিরতুও 'লিখোঁছলেন-_ 
“কম লিখেছে কি হতোম পেশ্চায়, টের পেয়েছেন অনেক বাছায়, 
অনেকের দোষ শুধরে গেছে, যারা ছিল দোষের সাগর।” 


কালীপ্রসন্ন অবশা শুধু সমালোচনাতেই ক্ষান্ত থাকেননি, সব্যসাচণর মত 
একহাতে যেমন সমাজ-সমালোচনা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি সমাজ সেবারও 
ভার নিয়েছেন। নারীসমাজ, কৃষকসমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, সংবাদপ্র ইত্যাদি 
সমাজের বিভিন্ন দিকে কিভাবে তর বিপূল কর্মোদ্যোগ প্রসারিত হয়েছিল তা 
আমরা দেখেছি। তাছাড়াও তাঁর সেই সমাজ সেবার আর একটি প্রধান 
পারচয়. ছড়িয়ে আছে দভিণক্ষে দান এবং নানা জনাহতকর কারে দানের 
মধ্যে ॥ 


৮৩ 


প্রথমে পুভিক্ষে দানের কথাই ধরা ষাক। 

১৮৬১ খঙ্টাব্দে উত্তর পশ্চিমাণ্ুলে, যে ভখষণ দুভিক্ষ হয় তাতে 
কালীপ্রপন্ন মুন্তহস্তে দান করেন এবং “মনষ্োর প্রকৃত মহত্ব কোথা শীর্ষক 
একাট প্রবন্ধ প্রকাশ ক'রে এবং তাবনামূলো বিতরণ ক'রে দেশবাসিগণকে' 
দুর্ভ্ষ দণনে সাহায্য করতেও উদ্বুদ্ধ করেন। ইতিহাসে এই দ7ভ'ক্ষের 
ব্যাপকতা সম্বন্ধে লাখত হয়েছে £ 4 81090653101) 01 017111799 €070561- 
(0168 0176 ০01 1116 081710681 16800165501 0) 1)15001/ 01116 [0০91 
1857 1987100. 4৯ 09171015 (8101179 015018160 4/১£128, 006 701)1210) 
1২800108178 204 (00601) 10) 1861.৯ 


ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে এ দুভি“ক্ষে দুভিক্ষপীড়ত 
অগ্চলের জনসংখ্যার প্রায় এক দশমাংশ মৃত্যমুখে পাঁতিত হয়োছিল। 
জ্যো'তিরিন্দ্রনাথ তাঁর স্মতিকথায় [িলিখেছেন-__ 

“একবার উত্তর-পশ্চমাণ্লে খুব দুভিকক্ষ হয়। সেই দ:াভক্ষ উপলক্ষে . 
আদি ব্রা্ম সমাজের একটা সভা হয়। সেই সভায় পিত্দেব বেদী হইতে 
যেরুপ মরস্পশশ বস্তুতা করেন তাহা আম কখন ভুিব না। তাঁহার বন্তূতা 
শুনিয়া লোকেরা অমনি মুগ্ধ ও উত্তেজিত হইয়াছিল যে, যাহার কাছে যাহা 
কছ; ছিল, তৎক্ষণাৎ সে দুভ“ক্ষের সাহাধ্যার্থে দান করিল। কেহ আঙ্গুল 
হইতে আধাঁট খুলিয়া দিল, কেহ ঘাঁড় ও ঘড়ির চেন খুলিয়া দিল। আমার 
স্মরণ হয় ৬কালীপ্রসন্ন সিংহ তাহার বহুমূল্য উত্তরখম়্ বস্ত (বোধ হস শাল) 
তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দান করিলেন ।”৯* দ-ভি“ক্ষের সময়ে কালী প্রসন্নের প্রচেষ্টা 
কেবল তাত্ক্ষণিক আবেগেই সীমাবদ্ধ থাকেনি! দুভিক্ষপাঁড়িত জনগণের 
সেবায় কালীপ্রসন্ন যে ভারতবপ্ধদ ভাফের সঙ্গেও আন্তারকভাবে সহযোগিতা 
করোছলেন, সে তথ্যের উল্লেখ পাই কালীপ্রপন্নের মত্যুর পর ১৮৭০ থম্টাব্দের 
২৯শৈ জুলাই 206 100191 1/117101 পাুকায়_-“01 185 106 ৮1818010810 
70910110 ৪01111. 7176 8109100 ০০-০1967860101) %/11101) 116 16910705190 10 
101. 7000 0170116 721017079 01 1861 17 0106 বি. ৮. 1০৮10065 
81777019256 6০ 1015-1? 

কিন্তু এইভাবে দাীভক্ষের সাহাধ্যার্থে কয়েকজন বদান্যব্যন্তির ব্যন্তিগত 
প্রচেষ্টা যথেষ্ট প্রশংসণীর হলেও দুর্ভক্ষ দমনে ইংরেজ শাসক কির্প 
শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়োছলেন, উনবিংশ শতাব্দীর বিাভন্ন সমন্ন জুড়ে 


৮৪ 


ঘাঁভক্ষ-জানত মৃতাহারের পূর্ণাঙ্গ তালিকাটি দেখলে তা বোঝা যাবে ।৯৯ 


সময় দুর্ভক্ষে মৃত্যুর হার 
১৮০০৬ ২৯৪০০০১০০9০. 
উ১৮২৫--৫০ ৪0০১০০৩ 
৯৮৫০৭ ₹১00০0.000 
৯৮৭৫--৯৯০০ ৯৫১09০০০0০০ 


মানষের দৃঃথ দুর্গাভতে পরদঃখকাতর হালপপ্রসম্ম শুধু জাতি-ধর্ম 
নয়, স্বদেশ-বিদেশেরও কোন পার্থক্য বিচার করার প্রয়োজন ঘোধ করতেন 
না। ১৮৬২ খঙ্টায্দে (তান ল্যাঙ্কাশায়ার দীভকক্ষ তহবিলে সহন্ত্র-মুদ্রা দান 
করোছিলেন । এ প্রসঙ্গে ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৬২ তারিখের শহন্দহ পোট্রিয়টে: 


1নদ্নালাখত তথ্যটি প্রকাশিত হয় £ 
“1০ 015 8190 0০ 56৩ 019৫ (05 500801119110108 17) 910 ০৫ 


(156 19180951516 1 79701715111 £8100 816 0০001008 10 1501419. 
901256 01 0901 16801186 (০0510517761) 19৬০ 9287090110960 13781)19001761১, 
[81810 ?516846 91010615185 1895 ০০110710050 810001161 (1)010888)0. 
79৩ 0101)৩7 0086-01.00.58710--/81191)৭ ৪7৪ [81990 90117010066 
8০০০০ 78033087000 0০0381 785019, 989০০ 17911 1১099010170 
91108) 2110 138000 11518119181 59881, 

দুভ'ক্ষে দান ছাড়া কালীগ্রসম্ন যেসব জনাহতকল্প কাষে' দান করেন 
ভার মধ্যে প্রথমেই দাতব্য গুঁষধালয়ের উল্লেখ করতে হয়। ১৮৬৫ থঙ্টাব্দে 
চিংপুরে একটি দাতব্য ওষধালয় প্রাতন্ঠা করে কালীপ্রসম্ন যে গ্থানয় জন- 
সাধারণের অসুবিধা দূর করতে সচেন্ট হয়োছলেন, সে সম্বন্ধে তথ্য পাই 
১২৭২ সালের কার্তক সংখ্যা 'বামাবোধিনগ' পারিকায়। 

“নূতন সংবাদ ।......আমরা শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম কাঁলকাতা 
1নবাসী শ্রীষন্ত বাবু কালী প্রসন্ন সিংহ সংপ্রাতি চিতপুরে একটি দাতব্য ওষধালয় 
স্থাপন করিয়া তন্ত্য লোকাঁদগের মহোপকার কাঁরতেছেন ।, 

এছাড়া কলকাতায় যখন বিশদ্ধ পানীয় জলের কোন পাঁরকপ্িপত 
ব্যবচ্ছা হয়নি,.তখন ফালীপ্রসন্ন বিলাত থেকে চারাট ধারাযন্্ আনিয়ে শহরের 
বিভিন্ন গ্থানে স্থাপনের সঙ্কল্প করেছিলেন। এ সম্বন্ধে ৬ই ডিসেম্বর ১৪৬৫ 
তাঁরখের “সংবাদ পূণচন্দ্রোদয়ে লেখা হয়-- 

৮৫ 


“বাবু কালী প্রসন্ন সিংহের দত্ত দুই সহন্র টাকা দ্বারা ইংলপ্ড হইতে 
ধারাষন্ ৪ট আনয়ন করা হইয়াছে । উহার ব্যয় সব্বশুদ্ধ ২৯৮৫।। 4. আনা 
হইয়াছে । এতদ্ভি্ন চ্থাগনের ব্যয় স্বতন্ত্র দেওয়া হইবে।” 


১৫ই জুন ১৮৬৫ তারিখের পঁহন্দু পেটিওয়টে” প্রকাশিত সংবাদে জানা 
যায়, এই সকল ধারাযন্তগুলির মধ্যে একটি ধারাষন্ত্র ভালহোঁসি স্কোয়ার ও 
ক্লাইভ স্টুাটের সংযোগস্থলে, 'একি স্ট্ান্ড রোড ও ধমণতলা স্টুগটের 
সংযোগন্ছলে, একাট এসপ্লানেড রো এবং গওর্ণমেণ্ট প্লেস ইস্টের সংযোগন্ছলে 
এবং একটি রাজা গুরুদাস স্টুটট ও বিন স্ট:শীটের সংযোগস্থলে হ্থাপিত 
হবার প্রন্ভাব ছিল। ফলে হিন্দু পোঁটুয়ট প্রস্তাব দেন যে একটি ধারাযন্ত 
যেন বারাণসগ ঘোষ স্টুটে দাতা কালীপ্রসম্নের বাটীর সন্িকটে হ্থাঁপত হয়। 
ণহন্দু পেটিওয়টে"র প্রস্তাব মত বারাণসঙ্গ ঘোষ স্টঙীটে কালনপ্রসম্নের 
আবাসস্থলের 'নিকটে একাঁটি ধারাযন্ত্র এবং আর একটি রাজা গুরদাস স্টুটট 
ও 'বিডন স্টুবটের সংযোগস্থলে স্থাপিত হয়োছিল। বাকী দুটি ধারাযন্তর প্রস্তাবিত 
[তিনাট জায়গার মধ্যে কোথায় কোথায় স্থাপিত হয়েছিল তা জানা যায় না। 
এই ধারাযন্্ের প্রয়োজনঈয়তার কথা বূঝতে হলে দেওয়ান কাতিকেয়চন্দ্ 
রায়ের “আত্মজীবন চঁরিতে কলকাতার জলের যে ভয়াবহ অবস্হার বর্ণনা আছে, 
সে দিকে দ:ঘ্টি দিতে হবে । পরবতর্ণকালে অবশ্য প্রধানত পারশ্রুত কলের 
জলের জনাই কলকাতা শহরের সনাম হয়েছিল । কলকাতার সংখ প্রসঙ্গে 
একজন কাবয়াল কলের জলের কথা 'দয়ে ছড়া বে'ধোঁছিলেন ঃ 
সুখ বলতে একট আছে 
হাত বাড়ালেই জলাঁট কাছে। 


কিন্তু কালীপ্রসম্নের সময়ে এই সুখ যখন পর্যাপ্ত ছল না, হাত বাড়ালেই খন 
জলটি কাছ্ছে পাওয়া যেত না এবং বিশুদ্ধ পানশয় জলের অভাবে অসুখ বিসুখের 
প্রাদুভাব যখন লেগেই ছিল. সেই সময়ের পাঁরপ্রেক্ষিতে িচার করলে কালগ- 
প্রসম্নের সম্পূ্পে ব্যাপ্তগত প্রচেষ্টায় এই জনকল্যাণকর কাজের গুরুত্ব বোঝা যাবে। 


আবার শ.ধ ব্যক্তিগত দান নয়, সমাজের মঙ্গল কামনায় ষেকেউ ঘে কোন 
ভাবে ব্রণ হয়েছেন, কালপ্রসম্ম তাঁর সঙ্গেও সহযোগিতার সম্পর্ক হ্থাপন 
করেছেন। ইতিপ্‌বে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তার সহযোগ্ধিতার কথা আলোচিত 
হয়েছে । কিন্ত বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার ছিল কেবল নারীমুন্তির আন্দোলন 
সম্পাঁকত । এইখানেই [বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কারের সীমাবদ্ধতা । তাঁর পূ 


৮ 


কলিকাতায় যখন বিশুদ্ধ পানীয় জলের কেন পরিকল্পিত ব্যবস্থা ছিল না, তখ 
(১/৬৫ খঃ) কালী প্রসন্ন কতৃক বিলাত হইতে আনীত বাঁবাণসী ঘোঁষ স্াটে 

ৰ | স্বাপিত প্রথম ধারাযন্থ। .. 

চনর--৮ ( উপর হইতে গৃহীত আলোকচিত্র) 





“বাবু কাঁলীপ্রসন্ন সিংহের দত্ত ছুই সহম্্র টাক। দ্বার ইংলগু হইতে ধারাযন্ত্র ৪টি আনয়ন 
কর] হইয়াছে। ইহার বায় সবশুদ্ধ ২৯৮৫।। ৬. হইয়াছে। এততিনর স্থাপনের 
বায় স্বতন্ত্র দেওয়া! হইবে ।” 
_-সংবা? পূর্ণচন্দোদয়, ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৬৫ 
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রাযোহন প্রজা-্বার্থ এবং ক্ষক-স্বার্থের কথা আলোচনা করলেও শবদ্যাসাগর 
এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব থেকে গেছেন। এমনাক ৯৮৫৯-৬০ খঙ্টাব্দে 
নীলাবগ্লবের সময়েও কৃষকদের স্বাথে তাঁর কোন সাক্রয় ভূমিকা দেখা যায় না। 
€ 'নীলদপণ” নাটক আভনয়ে রোগ সাহেবের প্রাত চটি ছুড়ে মারার 
কাহনদাটিতে নারী জাকতর প্রাত মন্ধতাই বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে )। অথচ 
কৃষকদের এই দুঃখ দুদশা এবং কৃষকদের উপর একাঁদকে জামদার এবং 
অন্যাদকে নীল্করের অত্যাচার--সংক্ষেপে এই কৃষক-সমস্যা ছিল তখনকার 
সমাজের একটি প্রধান সমস্যা । ১৮৬৯-৬০-এ নী'লাবিপ্রোহের পরের তিন 
দশক জুড়ে মাঝে মাঝেই পাবনা, যশোর, খুশনা, নদীয়া, চদ্বিশ পরগণা 
ইত)দি বিভিন্ন জায়গায় প্রজাবিদ্রোহ চলেছে । অবশ্য ১৮২৯-৩০-এর সময় 
রাজা রামমোহন রায় ও দারকানাথ ঠাকুর নঈলকরদের ব্যাপক অত্যাচারের কথা 
কল্পনা করতে পারেন নি। তাঁরা সে মময় বলেছেন, নীলকরদের অত্যাচার 
আকাঁস্মক এবং কখনো সখনো ঘটে, আসলে নঈলকরদের এলাকায় লোকে সুখে 
শান্তিতে বাস করছে। কন্ত; অতঃ,র নগল চাষের জন্য ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী 
ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে যে সব ইংরেজ কমণচার নিয়ে আসেন তারা আগে থেকেই 
ওয়েখ্ট হীণ্ডজের রবার ধাগিচায় ?নগ্রো ক্লীতদাসদের উপর অমানুষিক অত্যাচার 
চালিয়ে হাত পাকিয়ে এসেছে। তাছাড়া সিপাহী বিদ্রোহের পর নীলকর 
সাহেবদের মনে যখন প্রাতিশোধস্পৃহা দেখা দেয়, তখন সহায়সম্বলহীন চাবীদের 
ওপরেই তাদের অতাচার প্রবলভাবে বেড়ে ওঠে । এই সব নানা কারণে 
বাংলাদেশে নগলকরের অত্যাচার ১/৫৯-৬০ এর সময়ে বিভপীষকার রূপ ধারণ 
করে। এই সময় প্রজাদের পক্ষ অবলদ্ধন. করে নগলকরদের বিরুদ্ধে 'যানি 
সর্বশান্ত নিয়োগ করোছিলেন সেই হারশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কালীপ্রসন্ন 
বথাসাধ্য সহযোগিতা করেছেন। হারশন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রসিদ্ধ কাগজ 
শহন্দু পোটযসেটে” বািভন্ন স্হানের নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী 
সংগ্রহ করে এমন পুখ্খানুপ.৬খভাবে প্রকাশ করতেন এবং এমন খোলাখুলি 
ভাবে নীলচাধীদের পক্ষ সমর্থন করতেন যে তাঁর মৃত্যুর পর লোকের মুখে 
মূখে এই গ্রান শোনা যেত 2 


“নীল বানরে সোনার বাংলা কলে এবার ছারেখার। 
অসময়ে হরিশ মলো লংয়ের হলো কারাগার 
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।” 


৮৭ 


. নীলকর অতাচারের এইসব বিবরণ এবং বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈোতিক 
ব্যাপারে বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়ার জন্য হারিশচন্দ্রের শহন্দু 
পেটিঃয়টকে স্বয়ং লর্ড ক্যাঁনং বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। 'রামতন? 
লাহিড়ী ও তকালশন বঙ্গসমাজে? শিবনাথ শাস্ত্র লিখেছেন__ এরুপ শুনিয়াছি, 
পেটিয়ট বাহির হইবার দিন লর্ড ক্যানিংএর ভৃত্য আশিয়া পেঁটিয়ট আঁফসে 
বসিয়া থাফিত, প্রথম কয়েকখানি কাগজ মুদ্রুত হইলেই লইয়া যাইত ।” 
হারিশচন্দ্রের মাতার পর তাঁর বহু সাধের এই শহন্দু পৌঁটুক্লটে'র অবলাপ্ত 
যখন অবশ্যন্ভাবী হয়ে উঠল, তখন কালী প্রসন্ন পাচ হাজার টাকা দিয়ে 
প্রকার মুদ্রাষন্ত্র এবং সবন্বত্ব কিনে নিয়ে একাঁদকে যেমন তার দুঃসহ 
পারবারকে সাহাধ্য করলেন, তেমাঁন এই দেশহিতৈষী পাঁঘ্িকাটিকেও মৃত্যুমুখ 
থেকে উদ্ধার করে তার পাঁরচালনা অব্যাহত রাখলেন। তাছাড়া হরিশন্দ্রের 
মৃত্যুর পরেও তাঁর বিধবা পত্রীকে প্রাতিবাদী করে আঁচ্ঘবাল্ড হিল্‌স্‌ নামে 
একজন নঈলকর সাহেব ষে মোকদ্দমা চালান তাতে ইংরেজ বিচারক যখন 
মোকদ্দমার ব্যয় বাবদ হাঁরশ্ন্দ্রের বিধবা পত্নীকে এক হাজার টাকা১২ দণ্ডের 
আদেশ দেন এবং অনাদায়ে এ বিধবাপত্নীর বসতবাটন ক্লোক করার আদেশ 
দেওয়া হয়, তখনও এই বিপন্ন পরিবারের উদ্ধারের জন্য কালীপ্রসম্নের প্রচেষ্টা 
দ্মরণীয় হয়ে থাকবে । হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর তশর পরিবারবগ্* তখন নিঃস্ব । 
অথচ আশ্চের কথা, এই দুঃসময়ে, বে বৃটিশ ইন্ডিয়ান সভা হরিশ্চন্দ্রের 
মত্রে ও চেষ্টায় বিশেষ উন্নাতি লাভ করোঁছল সেই সভারই সহকারশ সম্পাদক 
কৃষ্দাস পাল এবং কয়েকজন বাশিম্ট সভ্য হরিশ্চন্দ্রের বিধবা পত্রী ও পাঁরবার- 
বর্গকে দেশবাসীর পক্ষ থেকে সাহাযা প্রদানের প্রাতকৃলতা করোঁছলেন ।১৩ 
কিন্ত; কালীপ্রসন এই দ:ঃস্হ পাঁরবারের গৃহরক্ষার জন্য তশর সাহাযোর হাত 
প্রসারিত করেছিলেন। 


শুধু তাই নয়, হরিশ্ন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্যও কালী প্রসন্ন প্রশংসননয় 
চেষ্টা করেন। তান হরিশ্চন্দ্র স্ম.তিরক্ষা তহবিলে পাঁচ শত টাকা দান করেন 
এবং স্মৃতরক্ষা সাঁমাততে কিভাবে হরিশ্চন্দ্ের স্মৃতিরক্ষা হবে সে বিষয়ে কোন 
সিদ্ধান্ত না হওয়ায় এ সাঁমীতির অন্যতম সদস্য হিসেবে তান ১৮৬১ খষ্টান্দের 
৯ই নভেম্বর তারিখে একখানি পত্রে স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে কাধানবণহক সামাতির 
কাছে প্রন্ভাব করেন যে. যাঁদ হরিশ্ন্দ্রের কোন ও স্মৃতিমন্দির প্রাতিম্ঠিত হয়, 
তাহলে তান এ স্মৃতিমান্দরের জন্য তার সঃকিয়া »:টের দুবিঘা জমি দান 


৬৮ 


করতেও সম্মত আছেন । পন্রে তান পাঠাগার, বিবিধ বিষয়ের আলোচনার জনা 
একটি সভাগ্‌হ এবং সঙ্গগত-নাটক ইত্যাদ পাঁরবেশনের জনা মণ্চ সমন্বিত একটি 
সুন্দর স্মতিমান্দির নির্মাণের একাঁট পাঁরকণ্পনাও পাঠান। এখনকার 'দিনে 
বড় জোর একাঁট মমরমৃর্তি স্থাপন বা দুএকাঁট বাত্ত প্রদান করাই যখন 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্মধতিরক্ষার প্রধান উপায় [ববেচিত হয়, তখন কালনপ্রসম্নের 
পারকজ্পনা কি উদার এবং ব্যাপক ছিল তা, তার পন্ন পাঠে জানা যায়। 
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কালীপ্রসম্নের এই প্রসাব ধন্যবাদের সাহত গৃহীত হয়। কিন্তু দৃঃখের 
[বষয়, ষে ব্রিটিশ ইশ্ডিয়ান সভা হরিশ্চন্দ্রেরই আস্তাঁরক যত্বে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে সেই সভারই কয়েকজন 'বাশম্ট সভ্যের দাসগন্যে এই শ.ভ প্রচেষ্টা 'নিজ্ষল 
হয়। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর ষোল বছর পরে হরিশ্ন্দ্র স্মতিরক্ষা তহবিলের 
সংগৃহীত ১০৫০০ টাকা ভ্রাটিশ ইণ্ডয়ান সভার, গ্‌হনিম্মাণ কাষে ব্যয়িত হয় 
এবং এই সভাগৃহের নি্নতলে একটি মাত্র কক্ষ হরিশন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
লাইব্রেরী রূপে নিদ্দি্ট হয় ।১৪ 


এইভাবে হারশ্চন্দ্র স্মতিরক্ষণ সমিতির উদাসীনতা ও কপটতায় এবং 
চাঁদা আদারের স্বল্পতার কালশখপ্রসন্নের পাঁরকজ্পনা বাস্তবে রৃপান্িত না হলেও 
এই উদ্দেশো কালীগুসনের অরথপাহায্য এবং পরিকীল্পত স্মণতমান্দির নির্মাণের 
জন্য স্বতঃপ্রণো দিত হয়ে পুকিয়া স্টুীটে দুবিঘা জাম দানের প্রস্তাব পাঠানোর 
মধ্যে তশর হৃদয়ের বিশালতা, নিষ্ঠা ও একান্তিকতাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত 
হয়। এ প্রসঙ্গে 'মত হরিশ্ণ্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জ্মবণার্থ কোন বিশেষ চিহ]ু 
স্থাপন জন্য বঙ্গবাসিবগের নিকট আবেদন” নামে তিনি যে পুস্তিকা প্রচার 
করোছিলেন তাতে তান স্পন্টভাবেই বলেছিলেন, “***"কাঁলকাতা নগরণয় 
এম্বর্যামন্ত ধাঁনগণ 11.তোমরা স্ির করিয়াছ যে, তোমরা হনুমানের ন্যায় 
অমর, কখনই মারবে না-- চিরকাল বালাখানায় বৈঠকখানায়- বাগানে স.খে 
বিহার কাঁরবে, স্বদেশের শুভ চিন্তায় বিবৃত হওয়া, তাহার শ্রীসাধন কারে 
ব্যয়করা মূরখ্খের কার্থ ; সৃতরাং এ বিষয়ে তোমা দিগের অপেক্ষা নীলকাধের 
প্রজাগণে অধিক সাহায্য করিবে- কৃষকের সরল হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে পরিপূণ। 
আজ যাঁদ সোনাগাছির খোঁড়া শ্রাঙ্গের শ্রাদ্ধ হইত বা পাগলা 'ছিরুর সপিপ্ডন 
হইত তাহা হইলে তোমরা সাহাষ্য কারতে পথ পাইতে না; আজ আস্তাবল 
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বা এহাটেলরক্ষক কোন 'ফিরিঙ্গী মারলে সাধ্ামতে সাহায্য কারতে। তোমরা 
চালচিন্রের অসুরের মত শদদ্ধ দর্শনশয় নতুবা পদার্থে তণ হইতেও [নিকৃষ্ট 1..... 


নঈলকর হৃতপর্বস্ব বঙ্গদেশীয় প্রজাগণ ! আমি বঙ্গদেশশয় কি ধনবান- 
[ক গৃহচ্ছ সকলকে উপেক্ষা করিয়া প্রথমে তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দি, 
দেখও কৃষকের কোমল হৃদয়ে যেন অকৃতজ্ঞতা স্পশ' করিতে না পারে॥। যে 
মহাত্সা তোমাদিগের জীবন প্রদান করিয়াছেন, যাহা হইতে তোমরা 
যম-যাতনাপেক্ষা গুরৃতর ক্লেশে পরিন্রাণ প্রাপ্ত হইয়া ; সংদ্ধ যাহার একমান্ন 
যতবে তোমাদিগের সর্বস্ব রক্ষিত হইয়াছে ; সতীগণে সতীত্বরক্ষায় সমর্থ 
হইয়াছে ; অকালমৃত্যু, উদ্বন্ধনে প্রাণনাশ, গ্রামদাহ রাহত হইয়াছে । ভারতবষে'র 
যের্প ভাগ্য- দেবতা সহায়েও তোমাদিগের যে দুরবস্থার অপনোদন না হইত, 
একা হরিশ্ন্দ্রের দ্বারা তাহা পাঁরপূণ” হইগ্লানে, সুতরাং তশহারে-_অভগন্ট 
দেবতার ন্যায় পিতার ন্যায় ও প্রাণদাতার ন্যায় স্মরণ করা কতব্য। আমার 
আর অধিক বলা প্রয়োজনাভাব যাঁদ তোমরা হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃত 
উপকারে কৃতঙ্জ না হও, তাহা হইলে তোমরা কি বালিয়া মুখ দেখাইবে 
বালতে পাঁর না এবং পাঁরণামে তোমাদের যে কি দুদ্দ্শা হইবে তাহারও 
ইয়ণ্তা করা যায় না।” 


নলচাষীদের অকিম বন্ধু হরিশ্ন্দ। মুখোপাধ্যায়ের প্রতি অন:রান্তি 
এবং নীলচাষীদের প্রতি এই সহানুভূতির কথা মনে রাখলে নখলদপণ-মামলায় 
রেভারেণ্ড লঙের হয়ে কালীপ্রসন্নের এক হাজার টাকা জরিমানা দেওয়ার 
ঘটনাকে হঠাৎ উত্তেজনা-প্রসূত কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে হবে না। একথা 
সকলেই জানেন রেভারেশ্ড লঙ দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ” নাটকের ইংরেজী 
অনুবাদ না করলেও রেভারেপ্ড লঙকে অনুবাদক ও প্রকাশক ভেবে ১৮৬১ 
খষ্টাব্দে আদালতে তশর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় এবং এ সম্বন্ধে তাঁন 
যে ীববতি দেন তার দবারা “ইংলিশম্যান” ও “হরকরা? পন্রদবয়ের স্বত্বাধকারণদের 
এবং নলকর সাহেবদের মানহানির অপরাধে তশর যখন এক মাস কারাদণ্ড 
এবং এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড হয়, তখন কালগপ্রসন্ন তৎক্ষণাৎ বিচারালয়েই 
লঙের জাঁরমানার এক হাজার টাকা দিয়ে দেন। এই ঘটনায় টাকার অগুকটাই 
অবশ্য সব চেয়ে বড় কথা নয়, বড় কথা হ*ল নীলচাষদের প্রতি তশর তীব্র 
সহানৃভূতি এবং তার্দের হয়ে যারাই লড়েছেন তদের সঙ্গেও তণর আন্তরিক 
সম্প্রীতি ॥। আচার্ধয কৃষ্ককমল «পুরাতন প্রসঙ্গে” এ বিষয়ে স্মৃতিচারণ করতে 
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গিয়ে বলেছেন, “কেহ তাহাকে টাকা লইয়া বাইবার পরামর্শ দেন নাই । আস্রারা 
কেহই জানিতাম না যে, তানি মনে মনে- এই প্রকার সওকঙ্প কাঁরয়াছিলেন ।” 
স,.তরাং একট অবাহত হলেই আমরা লক্ষা করব যে, যে সময় জাঁমদারেরা 
ইংরেজ সরকারের প্রমাদ ভিক্ষা করে রায়বাহাদুর উপাধলাভের জন্য লালায়িত 
হতেন, তখন প্রকাশ্য আদালতেই রেভারেণ্ড লঙের হয়ে কালী প্রসবের জরিমানার 
টাকা দাখিল করায় একই সঙ্গে তার হদয়ের বাঁলম্ঠতা, নীলচাধাীদের প্রাত 
সহানুভ্‌তিঃ কৃষকদরদী বিদেশশ লঙের প্রাত কতিজ্ঞতা এবং সরকারী অনম্গ্রহ- 
লাভের প্রাত তবু এদাসঈনা ফুটে উত্েছে । 


আবার “নখলদর্পণ' নাটকের রচয়িতা হিসাবে দীনবন্ধু [মণ্রের নাম না 
থাকায় প্রথমে তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকলেও কিছযার্দন পরেই যখন 
তারও অভিযুস্ত হওয়ার আশঙকা দেখা দিল, তখন কালীপ্রসন্ন তাকেও যে 
যথাসাধা সাহায্যের প্রীতশ্রাতি দেন, সেকথা দীনবন্ধু মিত্রের তৃতীয় পুন 
লালত চন্দ্র মিত্রের বিবৃতি থেকে জানা যায়। 


তাঙ্কাড়া দ্বারকানাথ বিদ্যাভুষণ সম্পাদত “সোম প্রকাশে, প্রকাশিত 
সংবাদ থেকে জানা যায় যে,এ সময় “নীলদর্পণের” প্রথম সংস্করণ নিঃশোষত 
হওয়ায় দেশের মধ্যে 'নীলদর্পণের' প্রভাব অব্যাহত রাখার জন্য কালীপ্রসন্ 
[নিজ ব্যয়ে নাটকটির দ্বতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। 


তাছাড়া বিচারপাঁত কালীপ্রসন্ন সামাক্দিক অসাধুতা দূরীকরণের জন্য 
[বশেবতঃ অসাধু ব্যবসায়ীদের দমনের জন্য কিরূপ ভূমিকা নিয়েছিলেন, তা 
আমরা পৃববতটি অধ্যায়ে দেখোঁছ। অসাধু ব্যবসায়ী সেকালের চেয়েও আজ 
এমন একাটি তীব্র সমস্যা যা সমাজের প্রায় সর্বদ্তরেই তার দাঁঘ" ?শকড় বিস্তার 
করে ফেলেছে । কলকাতার অবৈতাঁনক ম্যাঁজিন্টেট রূপে কাজ করার সময় 
কালীপ্রসম্ন এইসব অসাধু ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৪ জনকে কম ওজনের কাম 
বটখারা ব্যবহারের জন্য প্রত্যেকের ২৫ টাকা হিসাবে জরিমানা করেই ক্ষান্ত 
হন নি, কেতা সাধারণের প্রাতি এই সব ধূর্ত দোকানদারের প্রব্না বন্ধ করার 
জন্য বারাস্তরে এরুপ অপরাধনর দণ্ড বাড়িয়ে এক বৎসর প্যন্তি মেয়াদ নাঁদিন্ট 
করার আভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলেন। আবার টেরাটির বাজার অপরিম্কূত 
রাখার জন্য তিনি বধমানের মহারাজাকেও যতাঁদন না এ বাজার পরত্কত হয়, 
ততাঁদন প্রতহ ৫9 টাকা হিসাবে জরিমানা করেছেন। এখনকার দিনে কলকাতার 


৯ 


প্রধান প্রধান রাস্তার ওপরেও্ড আব্জনাস্তূপের দৃশ্য দেখলে কালী প্রসমের 
আই নিভভীক ব্যবস্থার কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে যায়। 


এবার জামদার শ্রেণীর বিভিব্ষ অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলা দেশের বিভব 
জায়গায় যে প্রজাবক্ষোভ ঘটোছল তাতে জামদার কালগুসন্নের দণাণ্টভার্গ কি 
ছিল সে কথা উল্লেখ করেই আমরা 'সমাজপ্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন” অধ্যায়াট শেষ 
করব। 


সেকালের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখব, ১৮৪২ সাল থেকে 
পরবততশি তিন-চার দশক জড়ে ফরিদপুরে, পাবনায়, নদীয়ায় এবং বিক্ষিপ্তভাবে 
বাংলার প্রায় সবত্র মাঝে মাঝে প্রজা বিদ্রোহ চলেছে। প্রজাদের এই বিক্ষোভ 
কখনো জমিদারদের বিরুদ্ধে, কখনো নঈীলকরদের বিরুদ্ধে, কখনো এক সঙ্গে 
উভয়ের বিরুদ্ধে । এ প্রসঙ্গে ওয়াহাবী বিদ্রোহের” নেতা িতুমীরের পর 
১৪২ খ্টাব্দে ফরিদপুর জেলায় ফারাজশ আন্দোলনের নেতা মহম্মদ 
সোহাইনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তিনিই প্রথম স্পম্টভাবে 
ঘোষণা করলেন--“পাঁথবীর সমস্ত জামির মাঠসকই আল্লাহ, আর তার চোখে 
সব মানৃষই সমান। তাই আমরা যারা আল্লাহকে মান্য কারি, তারা কেউ 
আর জাঁমদারদের খাজনা দেব না, নীঁলকর পাহেবদের জন্য নীল বনব না ও 
বিদেশ ফিরিঙ্গদের রাজত্বকেই মানব না। ৮১৫ এই মহম্মদ সাহাইনই গ্রাম 
বাংলায় খ্যাত লাভ করোছলেন দুদু মিঞা নামে । ১৮৬০ খঙ্টাব্দে ইংরেজ 
সরকার দুদু মিঞাকে গ্রেপ্তার করে এবং ১৮৬২ তে ইংরেজের জেলথানাতেই 
তান প্রণত্যা্গ করেন। 


আবার ১৭৩ খত্টাব্দে পাবনায় যে কৃষক বিদ্রোহ শুর; হল তাতেও 
কৃষকেরা রুখে দাড়াল শুধু জামদারী অন্যায়ের বিরুদ্ধে নয, খাস 
জাঁমদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে । গ্রামে গ্রামে জমিদারদের খাজনা না দেওয়ার জন্য 
সাড়া পড়ে গেল পাবনার সিরাজগঞ্জের সহকারী ম্যাজিন্ট্েট ম: নোলান বললেন, 
“ববাদের প্রকৃত উৎস হলো, সাফশাছি পরগণায় প্রায়ই খাজনা ধৃদ্ধি এবং 
বে আইন আদায় ৮ 'বেঙ্গলী” সংবাদপত্রে 'লপ্ডন স্পেন্তেটর” থেকে উদ্ধতি বের 
হল--“পাবনা জেলার ৮ লক্ষ রায়ত সংঘবদ্ধ হয়েছে, খাজনা দেবে না বলে ঘোষণা 
করেছে, অন্যান্য জেলায় দূত পাঠিয়েছে । ঢাকার রায়তরা, তাদের আহ্বানে 
সাড়া দিয়েছে । --*-রায়তদের এই রণধবনি নতুন ও বিপজ্জনক ।**'"**সরকার 


এর ফলে অত্যন্ত 'বন্রত হয়ে পড়েছে ।.. .."জনসাধারণই একমাত্র আমাদের বিশ্রুত 


৯১৩ 


অথবা ধহংস করতে পারে ।” শেষ প্যস্ত অবশ্য জাঁমদার আর ইংরেজ সরকারের 
সাঁড়াশী আরুমণের ফলে এই কৃষক আন্দোলনও ভেঙ্গে পড়ে । কিন্তু প্রশ্ন হল 
কেন এই ঘন ঘন প্রজাবিক্ষোভ ? এর কারণ জানতে হলে সেকালে বেশীর 
ভাগ গ্রামাণ্লে আধকাংশ জাঁমদার ভাবে প্রজা-নিপণড়ন করতেন সে কাহিনগ 
জানা আবশ্যক! এ সম্বন্ধে ১৭৭২ শকের (১৪৫০ খঃ ) “ত্ববোধিন পাঁরকা” 
“পল্লাগ্রামচ্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা শিরোনামে যে ধারাবাহিক রচনা প্রকাশিত 
হয় তাতে বাঙাল জমিদারদের লোমহধণক অত্যাচারের বিবরণ পাওয়া যায়-_ 


“...***তোঁহারা প্রজ।দের চ্ছাবরাস্থাবর সম্পান্ত দুরে থাকুক, তাহারাদগের 
শররও আপনার আধিকারভযস্ত জ্ঞান করেন, এবং তদনুসারে তাহারাঁদগের 
কায়ক পাঁরশ্রমও আপনার ক্লীত বস্তু বোধ করিয়া তাহার উপর দাওয়া 
করেন। তাঁহারদের এই প্রকার অখণ্ড অনুমাত আছে যে, 'বনা মূল্যে ও 
[বিনা বেতনে তহিরাদিগকে গোপেরা দগ্ধ দান করিবেক, মৎস্যোপজগাবিরা মৎস্য 
প্রদান করিবেক, নাপিতে ক্ষৌর কারবেক, যান-বাহকে বহন করিবেক, চর্মকারে 
চম্মপাদুকা প্রদান কারবেক, ইত্যাদি সকলেই স্ব স্ব উপজীব্যোচত অন[ষ্ঠান 
দ্বারা তাহারাদগের সেবা কারবেক, | ক্লীতদাসকে ও এরূপ দাসত্ব করিতে হয় 
না। সেওস্বীয় কাযো'র বেতন স্বরূপ অন্ন বস্ত্র প্রাপ্ত হয়। আর ইহারা 
স্বীয় আধকারস্থু ব্যবসার্ীদিগের নিকট যাবতীয় বস্তু ক্রয় করেন, তাহারও 
উাঁচত মূল্য দান করেন না ।.... দরদেশীয় মনুষ্যেরা ইহারদের আচরণ শ্রবণ 
কাঁরলে সহসা বোধ কাঁরতে পারেন, প্রজাকুল সমূলে উন্মূল করাই ইহাদের 
উদ্দেশ্য ।--.. 


“০০৩০ ভস্বামরা যে কত প্রকার কৌশল কাঁরয়া লোকের ধন হরণ করেন, 
তাহা 'নব্বচন করা দ.ঘকর। . কখন দেখ, তান পে।ভঞ1স্ত হইয়া পুনঃ 
পুনঃ ভূমি পরিমাণ পূব্বক নানা কৌশলে রাজস্বের বাহুল্য করিতেছেন, 
কখন কোন প্রজার নিরূপিতকর পরিব্তন করিয়া যথেচ্ছা বৃদ্ধি করিতেছেন, 
কখন বা সাতিশক্ন ধনত.ষ।-পরবশ হইয়। স্বেছানঃসারে এক গ্রজার ৬ম গ্রহণ 
পৃব্বক আধকতর করে, অন্যের হস্তে অপ্পণি করিতেছেন)” 


এর পর জমিদারদের প্রজা-নিষণতন কৌশলের একটি তাগলকাও 'দয়েছেন লেখক-_- 
“ভ.দ্বামিদিগের লোকে বলগ্বারা তাহারদের ধান্য গ্রহণ করে, গো সকল 
হরণ করে, এবং তাহারাঁদগ্ণকে**"" জল-মগ্ন করে ও প্রহার করে। ভ্ঙ্ঘামী 


৯৪ 


ও দারোগা এবং তাহারদের কম্ম্চাররা প্রজাদগের যে প্রকার শারীরিক দণ্ড 
করে, তাহা কলকাতাবাস অনেক লোকে সাঁবশেষ অবগত নহেন। অতএব 
পশ্চাৎ কয়েক প্রকার কারদণ্ডের বিবরণ করা ধাইতেছে £ 


১1 দণ্ডাঘাত শু বেত্রাঘাত করে। 

২। চম্মপাদুকা প্রহার করে। | 

৩। বংশকান্ঠাঁদ গ্বারা বক্ষঃচ্থছল দলন কারতে ঘাকে। (২০শে জ্যৈষ্ঠের 
গ্ভাস্কর” পত্রে ইহার উদাহরণ আছে ) 


৪ খাপরা দয়া কর্ণ ও নাঁসকা ঘর্ষণ করাম্ন।, 

&1 ভূমিতে নাসিকা ঘষণ করায়। 

৬। পঞ্ঠভাগে বাহ্‌দরওয় নত রাখিয়া বন্ধন করিয়া বংশদণ্ডাঁদ দ্বারা 
মোড়া দিতে থাকে। 


এ। 'ঘাত্রে বিছৃটি দেয়। 
৮। হস্তদয় ও পাদন্বয় নিগড়-বন্ধ করিয়া রাখে। 
৯। কর্ণধারণ কারয়া ধাবন করায় । 
১০। কাটা দিয়া হস্ত দলন কাঁরতে থাকে । (অর্থাৎ দুইখান কাঁঠন 
বাখারির এক দক বাঁধয়া তাহার মধ্যে হস্ত রাঁখয়া মন্দ্দন কাঁরতে থাকে । 
এই প্রাণ-ঘাতক যল্পের নাম কাটা )। 


১১। গ্রীত্মকালে প্রচণ্ড রৌদ্রে পাদদঙয় আত 'বিম্ত্ত কারল্লা ইন্টকোপরি 
ইন্টক হন্তে দণ্ডায়মান করিয়া রাখে । , 
১২1 অত্যন্ত শীতের সময় জলমণ্ন করে গগাত্রে জন নিক্ষেপ করে। 
১৩। গোণীবদ্ধ করিয়া জলমগ্ন করে। 
৯৪ ভাদ্দু ও আশ্বিন মাসে ধান্যের গোলায় প্দারয়া রাখে । সেই সময় 
গোলার অভ্যন্তর অত্যন্ত উ্ণ হয়, এবং ধান্য হইতে প্রচর বাষ্প উঠিতে থাকে ।) 


১৫। চুনের ঘরে রুদ্ধ করিয়া রাখে। 
১৬। কারারুদ্ধ করিয়া উপবাসী রাখে, অথবা ধান্যের সহিত তণ্ড্গ 
মাশ্রত করিয়া তাহাই এক সন্ধ্যা আহার করিতে দেয় । 


১৭। গৃহ মধ্যে"রুদ্ধ কয়া লঙ্কা মরীচের ধূম প্রদান করে।” 
৯৫ 


প্রজ্জাদের উপর জমিদারদের এইসব অত্যাচার দেখে ১২৫৯ বঙ্গাব্দের 
(১৯৮৫২ খুঃ) ২৮শে ভাদ্র সংখ্যার “সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদকীয় নিবন্ধে 
ইংরেজ সরকারকে ধিক্কার দিয়ে লেখা হয়েছে £ 


“হা পরমে*বর ! যাঁহারদিগের অধীনস্হ প্রজামণ্ডলীর ঈদশ দুরবস্হা? 
তাঁহারাদিগের সুসভ্য ও রাজনশীতিজ্ঞ বালয়া আমান কাঁরতে কি লঙ্জাবোধ 
হয় না? যে পযন্ত কষকদগের অবস্হার পরিবর্তন না হইবেক, সে পযন্ত 
রাটিশ গবর্ণগেন্ট বিজ্ঞ সমাজে কদাচ প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিবেন না|” 

অবশ্য প্রজাদের উপর জাঁমদারদের এই অত্যাচারের পেছনে রয়েছে 
দীর্ঘাদনের ইতিহাস । বাঁঙকমচন্দ্র তর পববিধ প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে যা লিখেছেন 
তা একট দীঘ” হলেও একটা কালানুক্রামক এতিহাঁসক রূপ ফ:টে উঠেছে 
বলে এখানে তা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি। 


প্রাচীন 'হন্দরাজ্যে জামদার ছিল না। প্রজারা ষণ্ঠাংশ রাজাকে 
দিয়া নিশ্চিন্ত হইত ।.--""মসলমানদিগের সময়ে প্রথম জাঁমদারের সংষ্টি। 
“*তণাহ।রা পরগণায় পরগণায় এক এক বান্তিকে করসংগ্রাহক িষস্ত কীরলেন। 
তাহারা একশ্রকার কর-সংগ্রহের কণ্টাক্টর হইল । রাজার রাজস্ব আদায় 
কারগা দিবেন, তাহার বেশী ধাহা আদায় করিতে পারিবেন, তাহা তাঁহাদিগের 
লাভ থাঁকবৈ। ইহাতেই জমশদারর সাঁস্ট, এবং ইহাতেই বঙ্গদেশে 
প্রজাপীনের আন্ট | এই কন্টক্টরেরাই জমশদার। .......তাহার পর 
ইংরোজেরা রাজা হইলেন । . ...লড কণয়ালিস- মহাভ্রমে পাঁতিত হইয়া 
প্রজাদগের আরও গুরুতর সব্বনাশ করিলেন। [তিন বলিলেন যে, 
জমীদারাদগের জমীদারীতে চিরস্থারী চ্বত নাই বাঁলয়াই জমীদারশতে 
তাহাঁদগের যত্ন হইতেছে না। জমীদারশতে তশহাদিগের স্থায়ী আঁধকার হইলে 
পর, তাহাতে তশহাদের যত্র হইবে । সুতরাং তশাহারা প্রজাপীড়ক না হইয়া 
প্রজাপালক হইবেন! এই ভাবিয়া তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সংজন 
করিলেন । রাজদ্বের কন্টাক্রদিগকে ভস্বামশ কারলেন। তাহাতে কি হইল? 
জমীদারেরা যে প্রজাপীড়ক, সেই £ুজাপণড়ক রহিলেন। লাভের পক্ষে, 
প্রজাদিগের চিরকালের স্বন্তর একেবারে লোপ হইল ।.. কনওয়ালিস- বলিলেন 
যে, প্রজা প্রভৃতির রক্ষার্থ ও মঙ্গলাথথ গবনর জেনেরল যে সকল নিয়ম 
আবশ্যক বিবেচনা করবেন, তখনই বিধিবদ্ধ করিবেন। তগ্জন্য জমখদার 
প্রভাতি খাজানা আদায় করার পক্ষে কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না।*১৬ 
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শবধিবদ্ধ করিবেন” আশা দিলেন, কিন্তু করিলেন না। বরং তদ্ধিপরণতই 
কারলেন। ১৮১২ সালের ৫ আইনের দ্বারা প্রজার ধে কিছু স্বত্ব ছিল, তাহা 
লোপ করিলেন। এই বিধি হইল যে জমণদার প্রজাকে যে কোন হারে পাটা 
দিতে পারবেন । ইহার অর্থ এই হইল যে, জমীদার যে কোন প্রজার নিকট, 
যে কোন হারে খাজানা আদায় কারতে পারিবেন। ধিডরেক্টরেরা স্বয়ং 
এই অর্থ কাঁরলেন৯৭, সৃতরাং কৃষককে ভূমিতে রাখা না রাখা জমীদারের 
ইচ্ছাধীন হইল। পরে ১৮১২ সালের ১৮ আইন । & আইন তদ্বারা আরও 
ছপস্টীকৃত হইল । িরেকটরেরা লাখলেন যে, এই আইন অন:সারে 
জমীদারেরা কাঁদমী প্রজাদগকেও নারকের বিবাদচছলে তাহাদগ্ের পৈতৃক 
সম্পার্ত হইতে উচ্ছেদ করিতে পারেন । 


তাহার পর ১৮৫৯ সাল পধ্ণন্ত আর কোন দিকে কিছ হইল না। 
১৮৫৯ সালে বিখাত দশ আইনের সৃম্টি হইল, ইংরাজ কর্তৃক প্রজার 
উপকারার্থ এই প্রথম নিয়ম সংস্থাপন হইল ' ১৭৯৩ সালে কর্ণওয়ালিস- 
যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন. প্রায় ৭০ বৎসর পরে প্রাতঃ স্মরণীয় লড় 
ক্যানিও- হইতে প্রথম তাহার কিপ্িতমাত পূরণ হইল 1... ** তথাপি 
এইটুকু মাত প্রজার পক্ষতা দেখিয়া প্রজাদ্বেষী, স্বার্থপর কোন কোন 
জমশদার কতই কোলাহল করিয়াছলেন । অদ্যাপি কাঁরয়াছেন । 


এই পটভমিতে জমিদার কালনপ্রসন্নের প্রজাদের সম্বন্ধে কিরূপ দষ্টভঙ 
[ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় “মত হারশন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ 
কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য বঙ্গবাসিব্গের নিকট আবেদন” শক তশর 
স্বরচিত রচনার একাংশে 


১৮৫৯ সালের ১০ আইন কেবল তাঁহার [হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ] 
একমান্র পাঁরশ্রম যত্ন ও অধ্যাবসায় প্রচালত হয় 0) তাহার কোন কোন ভাগে 
বঙ্গবাসী ৩ কোট লোক স্বাধীন-প্রায় হইয়াছে । জামদারদিগের প্রজাগণের 
উপর আর তাদৃশ প্রভূত নাই ; জামদার মনে করিলেই প্রজাবর্গকে তশহার 
কম্মণলয়ে আসিতে হইবে, তিনি, শান্তিরক্ষকের €৮০11০৫-এর ) অজ্ঞাতসারে 
প্রজার ধান্য বলপূর্ত্বক গ্রহণ কাঁরতে পারিবেন, এবম্প্রকার বহুবিধ অনিম্টকর 
1নয়ম একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে ।” 

জামদার হয়েও কালীশ্রসন্বের প্রজার পক্ষ সমর্থনের এই গুণাটি তাঁর 
মৃতুর পর ১০ই শ্রাবণ ১২৭৭ তারিখের “সোমপ্রকাশে? স্পম্টভাবে উল্লিখিত হয়-_ 
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«“...স্ধারণের কল্যাণকর কার্যে তাঁহার বিলক্গণ ঘত্ব ছিল। তান 
দয়ার সাগর ও বদান্যতার আকর ছিলেন । এই নামত জামদার হইয়াও 
প্রজার পক্ষ অবলম্বন করেন ।” 


দুঃখের বিষয়, এ সময়ের পুরাতন সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রের অনেক 
সংখ্যা এখন দষ্প্রাপ্য (বিলুপ্ত 2) হওয়ায় বহু চেষ্টা করেও যাঁদও কালী- 
প্রসম্নের এই প্রজাদরদণ গুণ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত তথ্য আহরণ করা 
সম্ভব হল না, তথাপি যে, 'সোমপ্রকাশ" সম্পাদক দবারকানাথ বিদ্যাভ্ষণ 
সম্বন্ধে শিবনাথ শাজ্তীী তশর “রামতন লাহিড়ী? ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ? 
গ্রন্হে বলেছেন, “বাঁঙকমবাধু চরিব্রাংশে-দবারকানাথ বিদাভূ্ষণের সমকক্ষ 
লোক ছিলেন না" তাঁর সাংবাদক সতানষ্ঠার প্রতি আন্ছা শ্থাপন করলে 
“জমিদার হইয়াও প্রজার পক্ষ অবলদ্বন করেন” এই একাঁটি মাত্র তথ্যই 
জাঁম্দারদের বিরুদ্ধে কালপপ্রসম্ন সিংহের প্রজাদের পক্ষাবলম্বনের সত্যভাষী 
সাক্ষ্যরূপে বিবেচিত হতে পারে । তাছাড়া পূর্বে উল্লিখত কালীপ্রসন্নের 
স্বরচিত 'মৃত হরিশ্ন্দ্রু মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহ্ন হ্থাপন 
জন্য বঙ্গবাসিবর্গের নিকট আবেদন" শীর্ষক প্রবন্ধে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের 
দারা প্রজাদের উপর জামারদের অত্যাচার নিবারণের ছটা উপায় হওয়ায় 
কালশপ্রসন্নের উৎসাহিত হওয়ার ব্যাপারটিও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় । 


এখানে একটি কথা--তৎকালে আঁধকাংশ জাঁমদার 'ত্রাটশ সরকারের 
শাসন ও শোষণের প্রচ্ছন্ন যন্ঘ হলেও সতোর খাতিরে আমরা স্বীকার করতে 
বাধ্য যে, সকল জামিদারঠ প্রজাদেবধন বা প্রজাপীড়ক ছিলেন না এবং সংখ্য!য় 
খুব কম হলেও কোন কোন জমিদার প্রভূত দানের জন্যও বিখ্যাত হয়েছিলেন। 
[কন্তু এ স্বজপসংখাক দানশীল দমিদারদেরও বঝোঁশর ভাগ দানই যখন খাম- 
খেয়ালির দারা 'ন়াপ্তত হত, তখন কালীপ্রসন্নের দানশীলতা ছিল স.জনেষণা, 
আদশ্বোধ এবং সমাজসংগঠন ও সমাজসংসকারের পারিকজ্পনার সঙ্গে অচ্ছেদ্য- 
ভাবে পাঁড়িত। আচাধ কফ্চকমল কালীপ্রসম্ন সমন্ধে যথাথই মন্তবা করেছেন, 
পতাঁন যেমন তাহার [715৫ এর সদহাবহার করিতে জানিতেন, তেমন আর 
কেহই জানিত না।* তথাপি এই অতুলনীয় দানশীলতার চেয়েও ভমদার 
কালণপ্রসম্নের বড় কৃতিতহ হল দেশের শতকরা আশী ভাগ কৃষকের স্বার্থরিক্ষার 
জনা বিভিন্ন সময়ে জমিদারদের বিরহৃদ্ধে প্রজাবক্ষোভে প্রজার পক্ষ অবলম্বন 
করা । জমিদারি বৃক্ষের ফল খেয়ালের বশে বা সৃখ্যাতির লোভে এবং 


৯১৮ 


কখনো বা করুণার চাপে মুম্তহন্তে দান করতে যত উদারতার প্রয়োজন, তার 
থেকে অনেক বেশী উদারতার প্রয়োজন সেই জামদাঁর বৃক্ষের আয়ের অবৈধ 
মূলের ওপরে প্রজাদের কুঠারাঘাতের প্রচেষ্টায় জমিদার হয়েও প্রজাদের পক্ষ 
সমর্থন করার মনোভাবে । 


এইভাবে "তৎকালীন সমাজব্যবন্থার পটভামতে কালপ্রসম্নের সমাজ- 
কর্মের ধারাবাহক ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, 
হঠাৎ কোন উত্তেজনা বা ভাবাবেগের বশে নয়, একটি সমন্ছ, পরিচ্ছন্ন 
সামাজিক দায়তববোধের দহারা পাঁরচািত হয়েই কালী প্রসন্ন তর স্বলপকালীন 
জীবনে কৃষি, শিক্ষা, স্বাঙ্থ্য, নারগস্বার্থ, প্রজাম্বাথ ইত্যাঁদ 'বাভন্ন দিকে 
তাঁর চন্তা ও চেম্টাকে অব্যাহত রেখোঁছলেন। 


১। আঁমতাভ মুখোপাধায় £ উশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি 
(১ম সং) পঃ ৫৯-৬০। 

২। বিনয় ঘোষ £ বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ৩য় খণ্ড (৯ম সং 
১৩৬৬ ) পৃঃ ৩৬৯-৭৩। 

৩। আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রাতিষ্ঠা তীর্ঘদর্শনম- । 
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চতুর্থ অধ্যায় 
বিদে)াৎসাহিনী সভ। 


কালশপ্রসম্ন সিংহ প্রাতিষ্ঠত ও পাঁরচাঁলত শবদ্যোৎসাহনখ সভা, 
বাংলার সমাজ ও সাহত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূণ" স্থান অধিকার করে 
আছে । কিন্তু সে আলোচনার .পূর্বে প্রথমেই শবদ্যোৎসাহিনী সভা” হ্থাপনের 
কাল সম্বন্ধে “সংবাদ প্রভাকরেঃ ও এসম্বাদ ভাস্করে" উল্লিখিত তথ্য, সভার 
সাম্ব্সারক আধবেশনের তারিখ এবং সভার পক্ষ থেকে মাইকেল মধুসদনকে 
দেওয়া মানপত্রে টাল্লাখত সভার প্রাতষ্ঞাকাল সংক্রান্ত তথ্যে যে অনৈক্য আছে 
তার বিচার করে এ সভার সঠিক প্রাতষ্ঠাকাল সম্পর্কে আমাদের নিঃসংশয় 
হওয়া প্রয়োজন । 


১৮৫৬ খন্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ার ( ২০শে মাঘ ১২৬২ সাল ) তারখের 
'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ £ 


“৭ মাঘ [ ১৯শে জানুয়ারি] যামিনস ৭ ঘন্টার সময়ে বিদ্যোৎসাহনল 
সভার সাম্বংসারক সভা [নিব্বাহত হইয়াছে, এই সভা দ্বারা দেশের যে কত 
গহত-সাধন হইবেক তাহা বলা যান্ন না। এই সভার বয়ঃক্রম এক বংসর হইল (1) 
ইহার মধো দেশের অনেক ক্পরথা পারিবাঁলু'ত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই, 
প্রথমতঃ হতিপব্বে এই কাঁলকাতা নগরে একাঁটিও বাঙ্গালা সভা ছিল না, 
শ্রীযুক্ত বাবু কালশপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় বিদ্যোৎসাধহনশ সভা প্রাতষ্তা কারবাতে 
অধুনা অনেক ভদ্রু সন্তানেরা আপনাপন বাটশতে এক এক বাঙ্গালা সভা প্রাতচ্ঠা 
করিয়াছেন, কেহ বা সপক্ষে কেহ বা বিপক্ষে ও কেহ বা এই দস্টাস্ত দৃন্টে যদ্যপি 
তশাহারা ঈর্ধাবাণ্তর বশীভূত হইয়া এই মঙ্গলকর পথের পাঁথক হয়েন তাহা 
হইলেও তাহারাদিগকে নিন্দা করা যায় না, কারণ এ বিষয়ে জিগণষা প্রব,ন্তি 
না হইলে কখন উৎসাহ চিরস্ছায়খ হয় না। আমরা দেশশয় সকল ব্যন্তিকে এই 
প্রামশ* প্রদান বার যে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসম্ন সিংহের দম্টান্তের অনুগামণ 
হউন, তহা হইলে বোধ করি অত্যঙ্পকাল মধ্যে দেশচ্ছ তাবতেই সভ্যতা স্]পানে 
পদার্পণ করিতে পারিবেক |” 


১৯শে জানুয়ারি ১৮৫৬ তারিখে এবদ্যোৎসাহিন সভার? প্রথম সাম্বৎসরিক 
সভার অধিবেশন হওয়ায় সভার প্রাতিষ্ঠাকাল ১৮৫৫ খজ্টাব্দে বলে মনে 


করা স্বাভাবিক । কিন্তু “বদ্যোৎসাহিন? সভাঃর প্রথম দিকের সাদবৎসারক সভা- 
গুলি যথাসময়ে অন:জ্ঠিত হয়ান ; ১৯শে জানুয়ারি ১৮৫৬ থেকে ১৪ই জানংয়ারি 
১৮৫৭ তারিখ পর্যন্ত সময়ে প্রথম [তিনটি সাম্বংসারক সভার অধিবেশন হয় ।১ 
সভার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৫ থ্‌ষ্টাব্দ ধরা হলে ১৮৫৭ খজ্টাব্দের জানুয়ারি মাসেই 
ততীয় সাম্বংসারক সভা হওয়া সম্ভব নয়। আবার ২২শে নভেম্বর ১৮৫৬ 
তারিখের 'সম্বাদ ভা্করের” সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ও দেখা যায়_-“কয়েক বংসর 
হইল বিদ্যোৎসাহিনঈ নামে যে সভা হইয়াছে িংহবাব; এ সভার সম্পাদকীন্ন 
কাষেণ বহুধন ব্যয় কারিয়াছেন |” 


১৮৫৬ খন্টাব্দে “কয়েক বৎসর হইল” কথাটি লেখা হলে খুব 
সঙ্গত কারণেই ১০৫৫ খঙ্টাব্দে সভার প্রতিষ্ঠাকাল সম্বন্ধে সংশয় দূরভূত হয় । 
এই পরিপ্রোক্ষিতে ১৪ই জুন ১৪৫৩ €১লা আষাঢ় ১২৬০ । তারিখের “সংবাদ 
প্রভাকরে' প্রকাশিত একটি সংবাদ বিশেষ গুরত্বপূণএ। 


“জোষ্ঠ মাসের বিবরণ ।-. ৬নন্দলাল [সিংহ মহাশয়ের পদুন্র শ্রীমান বাবু 
কালীপ্রপন্ন সিংহ বঙ্গভাষার অনুশীলন জন্য এক সভা করিয়াছেন ।% 


ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছেন “এই সভাই ষে বিদেটাখগাহিনশ 
সভা, তাহাতে সন্দেহ নাই ।২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য এই [ববরণ থেকে 
সভাগ্রাতষ্ঠার তাঁর নিণয়ের চেট্টা করেন নি (বিবরণে তারিখের কোন 
উল্লেখ নেই )। কিন্তু “সংবাদ প্রভাকরে" প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের তাঁরখাঁটকেই 
সভা প্রতিষ্ঠার তারিখ মনে করে “পুরাতন প্রসঙ্গের” ( বিদ্যাভারত সংস্করণ, ৬ই 
শ্রাবণ ১৩৭৩) সংশোধন ও সংযোজন অংশে উীল্লাখত হয়েছে-_বিদ্যোৎসাহিন 
সভার প্রাতস্ঠাকাল ১৪. ৬. ১৮৫৩ 'ব্সসাহিত্যে হাস্যরস্* গ্রন্ছে আঁজত 
দত্ত ও উল্েলখ করেছেন-- ১২৬০ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে, ১৪ই জুন, ১৮৫৩ খ্টাব্দে 
'বঙ্গভাষার অনুশীলন জন্য কালনপ্রসন্ন এক সভা চ্ছাপন করেন। এই সভাই 
বাংলা সা'হত্যের ইতিহাসে বিখাত 'ঝ্‌দ্যাৎসাহিনী সভা” 1৮ সক্পম্টতঃই এই 
উভয় ক্ষেত্রে গুর্তরন অনবধানতা-দোষ ঘটেছে কারণ ১৪ই জুন, (১ লা আবাঢ) 
তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে” 'জৈোষ্ঠ মাসের বিবরণঃ হিসেবে এ সভার কথা 
বিজ্ঞাপিত হয়েছে । সতারং এ সভা প্রতিষ্ঠার তারিখ ১৪ই জুন ১৮৫৩ নয়, 
অন্ততঃ তার প্রায় এক মাস কাল পৃবে। 


[িন্ভ; এ সভাই যে বদ্যোৎসাহিনী সভা” সে সম্বন্ধে, এখনও সংশয় 
থেকে যায় । ১৪ই জুন ১৮৫৩ খষ্টান্দের “সংবাদ প্রভাকরের? এ বিজ্ঞাপনে সভার 
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কোন নাম উজ্লীখত হয়ান। দ্বিতীয়তঃ এ 'সংবাদ প্রভাকরে*রই ৯লা ফেয়ার 
১৮৫৬ তারিখের সংবাদে স্পষ্টই উজ্লেখ করা হয়েছে, “৭ মাঘ শানবার যামিনী 
৭ ঘন্টার সময়ে বিদ্যোৎসাহিনী সভার সাম্বংসরিক সভা নির্্বাছিত হইয়াছে,... 
এই সভার বয়:ক্লন এক বংসই হইল ।” “সংবাদ প্রভাকর' ছাড়া (যেখানে এ 
দুটি সংবাদই প্রচারিত হয়েছে ) অনা কোন সংবাপন্রে এই সংবাদপত্রে এই সংবাদ 
পাঁরবোৌশত হলে হয়ত অন্জ্রতাবশতঃ সংবাদ পরিবেশনের ভ্রম বলে ধরে নেওয়া 
যেত। কিন্তু এক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। আবার রা ফাজ্গুন ১৭৮২ শকাব্দে 
(ফেব্রুয়ার, ১৮৫১ খঙ্টাব্দে) বিদ্যোৎসাহিন? সভার পক্ষ থেকে মাইকেল 
মধুসদনকে দেওয়া মানপত্রে উাল্লখিত হয়েছে-- 


“প্রায় ছয় বর্ষ অতাঁত হইল বিদ্যোৎসাহিনশ সভা সংচ্থাপিত হইয়াছে ।” 
[ ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ তাঁরখের সোমপ্রকাশে' মানপরখানি উদ্ধৃত হয়েছে |] 
এক্ষেত্রেও বিদ্যোংনাহনন সভার প্রাতচ্ঠাকাল ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ নিরপিত হয় । 
বিদ্যোংসাহিন* সভার কতর্বপক্ষ দ্বারা সযত্ব রচিত মানপন্রে বিদ্যোৎসাহিনন 
সভার প্রাতষ্ঠাকাল সম্বন্ধে তথ্যের ভ্রান্ত হওয় সম্ভব নয় বলেই আমার মনে 
হয়। 


সুতরাং এ বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত এই যে ১৮৫৩ খন্টাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে 
যে সভা স্থাপিত হয় তার নাম শবদোোৎসাহন? সভা” ছল না! সম্ভবতঃ তা 
এক ধরণের 10৩৮৪1171৪8 019৮ ছিল- দ্রঃ আচায কৃষকমলঃ পুরাতন প্রসঙ্গ”] 
পরে ১৮৫৫ খন্টাব্দে এ সভার নামকরণ হয় 'বিদ্যোৎসাহননী সভা” এবং 
১৮৫৩ খন্টাব্দ থেকে সভার প্রথম প্রাতম্তাকাল হিসাব করে ১৮৫৬ খন্টান্দের 
১৯শে জানুয়ারি থেকে ১৯৪৫৭ খঙ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি পযক্তি সময়ে অতি 
অল্পদিনের বাবধানে তিনটি সাম্বংসারক সভার অধিবেশন করে নেওয়া হয় । 
সম্ভবতঃ প্রথম দিকের লাম্বংসাঁরক সভাগনাঁলর যথাসময়ে আধবেশন না হওয়ার 
এহাটই প্রকৃত কারণ। 


এবার ১লা ফেব্রুয়ার ১৮৫৬ তাঁরখের “সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত 
[ববরণ থেকে গবদ্যোৎসাহিনী সভা"র সামাজিক গুরদুত্ব বিষয়ে কয়েকটি তথ্যের 
উপরে বিশেষভাবে দ্‌ঘ্টি আকর্ষণ করি। এই সভা যে তৎকালীন সমাজের 
অনেক কৃপ্রথা দূরীকরণে সহায়ক হয়োছল, “সংবাদ প্রভাকর; তার সাক্ষ্য 
দিয়েছেন এইভাবে, “এই সভার বয়ঃক্রম এক বংসর হইল ইহার মধ্যে দেশের 
অনেক কুপ্রথা পরিবর্তত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।” আবার এ সভা- 
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চ্ছাপনের দঙ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে ধারে ধীরে আরও অনেক সভা ষে 

উঠেছিল সে সম্বন্ধে উল্লেখ পাই “সংবাদ প্রভাকরে'র এ বিবরণে-- “প্রথমতঃ 
ইতিপূব্ৰরবে এই কলিকাতা নগরে একটিও বাঙ্গালা সভা ছিল না, শ্রীধূতবাবু 
কালশপ্রসম্ম সিংহ মহাশয় বিদ্যোৎসাহিনগ সভা প্রাতষ্ঠা কারবাতে অধুনা 
অনেক ভদ্র সন্তানেরা আপনাপন বাটঈতে এক এক বাঙ্গালা সভা প্রতিষ্ঠা 
কারয়াছেন, কেহ বা সপক্ষে কেহ বা [বিপক্ষে ও কেহ বা এই দষ্টান্ত দৃণ্টে 
যদ্যাপ তহারা ঈর্ধাবত্তির বশীভূত হইয়া এই মঙ্গলকর পথের পাঁথক হয়েন 
তাহা হইলেও তাহারদিগকে নিন্দা করা যায় না, কারণ এ [বষয়ে জিগষা 
প্রব্ত না হইলে কখন উৎসাহ চিরস্থায়ী হয় না।+, অবশ্য কালীপ্রসম্নের 
এবদ্যে।ৎসাহনী সভা"ই প্রথম বাঙ্গালা সভা নয়। ১৮১৫ খ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 
রামমোহনের "আত্মীয় সভা"ই প্রথম বাঙ্গালা সভা । তবেএঁ সভায় অনেক 
সামাজিক সমস্যা আলোচিত হলেও প্রধানতঃ তা ছিল ধমশীয় সভা এবং ১৮৩৯ 
খ-স্টাব্দে প্রতাষ্ঠত 'তত্ববোধিনী সভা'র সামাজিক গুরুত্ব যথেষ্ট হলেও 
মূলতঃ তাও ধমশীয় সভা, যেহেত্‌ তারও উদ্দেশ্য ছিল “ব্রহ্মসমাজ যাহাতে 
স্থানে স্থানে স্থাপিত হয়, এবং যে র্‌পেতে সব্বোৎকৃষ্ট পরম ধর্ম বেদান্ত 
প্রাতপাদ্য বরন্ধাবদ্যার প্রচার হয় তাহার সাধন।”৩ সূতরাং এ দুটিকে ধমশয় 
সভাও সামাজিক সভার মিশ্ররুপ হিসাবে ধরলেও ১৮৪১৯ খন্টান্দের 'সাধারণ 
জ্ঞানোপার্জকা সভা”, ১৮৪৯ খস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সবশুভকর? সভা? এবং 
১৮৫৪ খঙ্টাব্দে প্রাতিষ্ঠিত 'সমাজোন্তাবধায়নন সুহদ- সাঁমাত' ছিল উল্লেখ- 
যোগা সামাজক সভা ! যাঁদ "বদ্যোৎসাহনী সভার আ'দরুপের প্রতিষ্ঠাকাল 
১৮৫৩ খ্‌ঙ্টাব্দ ধরা হয়, তাহলেও অন্ততঃ 'সাধারণ জ্ঞানোপাঁর্জকা সভা" এবং 
'সব*ভকর সভা” এর অগ্রগামী । এর মধ্যে ঠনঠনিয়ায় ৬রামচন্দ্র দত্ডেখ 
বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত “সর্ধশুভকর্ী সভার উদ্দেশ্যই ছিল কৌলীন্যপ্রথা রদ, 
বিধবা বিবাহ প্রচলন, বালাববাহ রোধ, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রভাতি 
সমাজসংস্কারে লিপ্ত হওয়া। এই “সব্শুভকরী সভাঃ ও এই সভা দবারা 
পারচালিত “সর্বশুভকরণ পন্রিকা'র সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন 
তক্ণালঙকার প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে জাঁড়ত ছিলেন। তবে প্রথম দুই সংখ্যা 
পান্তকা প্রকাশিত হইবার পর সব্'শুভকরণ সভায় গন্ডগোল উপাচ্ছিত হয় ।*৪ 
সুতরাং এই সভার প্রভাব বাংলার সমাজ ও সাহিতো দশর্ঘন্থায়ী হতে পারেনি। 
আর সোঁদক থেকে শবদ্যোৎসাহিনগ সভা; ঠিক প্রথম বাঙ্গালা স্ভা না হলেও 
সমাজ ও সাহত্য-বিষয়ক প্রথম দীর্ঘন্থায়ী সভা এবং পরবর্তীকালে নূতন 
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নূতন সভা গ্ছাপন ও সামাজিক [বিষয়ে উদারনৈতিক মতবাদ প্রচারের ব্যাপারে 
“বদ্যোৎ্সাহিনী সভার প্রভাবও অবশ্য স্বীকার । ১৯৮৫৬ খন্টাব্দে 
শবদ্যোৎ্সাহিন৭ সভা'র সাম্বংসারক আঁধবেশনের শেষে "সংবাদ প্রভাকর'ও 
দেশবাসীকে আহ্বান জানয়েছিলেন-_- আমরা দেশীয় সকল ব্যান্তকে এই 
পরামশ” প্রদান করি যে শ্রীধৃত বাবু কালীপ্রসম্ন সিংহের দ-্টান্তের অনুগামণ 
হউন, তাহা হইলে বোধ কার অত্যল্পকাল মধ্যে দেশচ্ছ তাবতেই সভ্যতা 
সোপানে পদার্পণ করিতে পারিবেক 1৮ 


ণবদ্যোষ্সাহিনী সভা” কিভাবে সামাজক আন্দোলন ও সমাজ-সংস্কারে 
[লপ্ত হয়োছলেন এবারে তার পারিচয় দেওয়া যেতে পারে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
যখন বিধবাবকাহ সম্পকে আন্দোলন উপাস্থিত করেন, তখন কালপপ্রসন্ন 
“বদ্যোৎসাহিনশ সভার পক্ষ থেকে তশকে সাহায্য করতে অগ্রসর হন। ১৮৫৬ 
খুষ্টাব্দের গোড়ার 1দকে [বধবাঁববাহ আইন পাশ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা 
দেওয়ায় খন এ প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল সমাজের বহ্‌ আবেদনপন্ 
প্রেরিত হচ্ছিল এবং একটি দ:ঢ প্রাতিরোধ গ'ঠ উঠাছল, তখন কাল"প্রসন্ন 
শবদ্যোৎসাহিনশ সভা*র পক্ষ থেকে বহু গণ্ামানা লোকের স্বাক্ষরযন্ত এক 
আবেদন পন্র ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করার ব্যবস্থা করেন । এ সম্পকে ৯২মে 
১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে” 'লাখিত হয় £ 

“বদ্যোৎসাহিনধ সভা বিধবাবিবাহ পক্ষে লোজসলোটব কৌন্সেলে ষে 
দরখাস্ত দিতে ইচ্ছা কাঁরতেছেন তাহাতে তিন সহম্তর ভদ্রলোকের স্বাঙ্গর 
হইয়াছে, ষদ্যাঁপ কেহ স্বাক্ষর কারতে ইচ্ছা করেন বিদ্যোৎসাহিনী সভায় আগমন 
কারলেই স্বাক্ষর পুগ্তক পাইবেন ।। 

১৮৫৬ খঙ্টাব্দের জ-লাই মাসে বিধবাববাহ আইন জারি হলে কালীপ্রসম্ন 
সংবাদপত্রে ঘোষণা করেন ৪ 

বিজ্ঞাপন । 

[বদ্যোৎ্সাহিনঈ সভা বিধবাববাহেচ্ছ ব্যস্তবর্গকে জ্ঞাত করিতেছেন যে 
১৭৭৭ শকণীয় উনাবংশ সভার সভার অধাক্ষ মহোদয়গণ প্রাত বিবাহে এক ২ সহস্র 
মুদ্রা প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছেন, অতএব প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ সম্বন্ধ নিবন্ধিপন্লে 
স্বাক্ষীরত হইলেই বিবাহের পূর্বে বিদ্যোৎসাহিনণ সভা সঙকলিত অথ" প্রদান 


কারবেন। 
শ্রীকালনপ্রসম্ন সিংহ 
[বৃদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক 
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আরও একটি গুরুত্বপৃণ* সামাজিক বিষয়ে শবদ্যোৎসাহিন* সভা? চেষ্টা 
করেন। কলকাতা নগরের ভদ্রুপল্লশমধ্যে বেশ্যাগণের বাস ইততঃ ছড়িয়ে 
থাকায় খন “ভদ্রুপল্লী একেবারে অভদ্র নিয়মে পাঁরপূর্ণ” হয়ে উঠছিল, তখন 
“বদ্যোৎসাহিনী সভা" তৎকালীন কলকাতার নগরপ্রান্তে ( সোনাগাছি ইত্যাদি 
স্থানে) “বেশ্যাগণের একত্র নিবসতির” জন্য ভারতবষশিয় ব্যবদ্থ্াপক সভার 
আবেদন করেন । ১৯শে নভেম্বর, ১৮৫৬ তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে” এই 


আবেদন পন প্রকাশিত হয় £ 


প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সদীপেষ,, 
বিদ্যোৎসাহিন)ী সভা, কলিকাতা নগরপ্রান্তে বেশ্যাদগের বাসচ্ুল নাঁদ'ন্ট 
| করার] জন্য লোৌজস-লোটিব কৌন্সেলে আবেদন করিবেন, আবেদনপন্র আপনার 
[নিকট প্রেরণ কারতেছি। পাঠকবগ্গের 'বাদিতার্থ প্রভাকরে প্রকাশ কারিবেন। 
শীকালনপ্রসন্ন সিংহ 
বিদ্যোংসাহিন৭ সভা সম্পাদক 


কিন্ত; একবার মাত আবেদন পত্র পেশ করেই যে এ সম্বন্ধে কালা প্রসম্নের 
শবদ্যোৎসাহিনী সভার* উৎসাহ শেষ হয়ে যায়নি, সঙ্কজ্প সাদ্ধির জন্য এ 
সভার যে যথেম্ট দড়ুতা এবং অধ্যবসায় ছিল তার পরিচয় পাই ২৩শে মে 
১৮৫৪ (১১ই জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪) তাঁরখের “সংবাদ প্রভাকরে* প্রকাশিত এক 
বজ্ঞাপনে। 

বিজ্ঞাপন 

অদ্য শনবার যাঁমনী ৭ ঘাঁটকার সময় বিদ্যোত্সাহিন] সভার 
“বেশ্যাগণের বাস করিবার নিমিত্ত এক 'নাদ্দন্ট পল্লগ নির্পিত হয় তমিমিস্ত 
লোজিসলেটিব কৌম্সেলে আবেদন অর্পণ হুইবেক, তাহার বিচার ও সেই বিষয়ে 
এক প্রবন্ধ পাঠ হইবেক, দর্শক ও সভ্য মহোদয়গণ সভারোহণ করিয়া বাধিত 
কারবেন। 

নী কালীণপ্রসন্ন সিংহ 
বিদ্যোৎসাহনগ সভা সম্পাদক । 


দেখা যায় ষে সভা-্প্রাতত্ঠার কাল থেকে প্রথম কয়েক বৎসর অর্থাৎ 
সভা-নংগঠনের গুরুত্বপর্ণ সময়ে এই সভার সম্পাদক ছিলেন ক!লীগ্রসন্ন 
সবয়্ং। সেই বালক বয়সেই কালীপ্রসন্ন যে এই সভার সম্পাদকের কাজ 
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চালাতে পেরেছিলেন, এতে আমাদের বিস্ময় বোধ হয় । কিম্তং আমরা আরো 
শবাদ্মিত হই যখন দৌথ, প্যারগচগাদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, কৃষ্কমল 
ভট্টাচার্য, কৃষ্ণদাস পাল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ তৎকালশন বহূ বিখ্যাত 
ব্যান্তই এই সভার সভ্য হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে 'পুরাতন প্রসঙ্গে ৫ আচার্য 
কৃষণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন; 


“আমার যখন ১৫১৬ বৎসর বয়স, তখন কালনপ্রসম্ন ?সংহের সহিত 
আমার প্রথম আলাপ হয়। প্রথম পাঁরচয় ঠিক কেমন করিয়া কোন সময়ে 
হয় তাহা এখন আমার স্মরণ নাই । তাহার বাড়ীর দোতালায় একটি 19০১৪6৪ 
০10০ ছিল, আম সেই সভার সভ্য হইয়াছিলাম। সেই চ্ছানে কৃষ্দাস পালের 
সহিত আমার প্রথম পারচয় হয়। এখন ও আমার বেশ মনে আছে, সোঁদন 
কৃষদাস পাল 0০070009108 সম্বন্ধে একাঁট বন্তুতা করেন; ইংরাজতে তাহার 
সেই বন্তুতা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছলাম ।....*.আমিও প্রবন্ধ পাঠ 
করতাম, কিন্তু বাঙ্গালায়। আম ছেলেমানূষ বলিয়াই হোক বা আর 
কোনও কারণেই হউক, প্রবন্ধ গুলির জন্য আমি প্রশংসা পাইতাম। একদিন 
আমার এক প্রবন্ধের আলোচনা হইতেছিল--কি বিষয়ে যে প্রবন্ধ রচিত 
হইয়াছিল, এখন আমার স্মরণ নাই, বোধ হয় বিধবাবিবাহের উপর । 
এমন সময় একজন সভ্য বলিয়া উঁঠিলেন, “ছেলেমানষের প্রশংসা করে রাত 
কাটান যাবে নাক? কালী 'সংহ সভার নাম 'দয়াছলেন শবদ্যেংসাহন 
সভা)? দুস্ট লোকে তাহার নামকরণ কাঁরল “মদ্যোৎসাহিনী সভা*। তিনি নিজ 
সভার 080০: গোছ ছিলেন। কখন ও কোন ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন 
[কনা মনে পড়ে না। মধ্যে মধো সভ্যাদগ্ধের ভোজনাদির ব্যবস্থা হইত ; 
আম কিন্তু কখন ও আহারাদিতে যোগদান কার নাই ।” 


কৃষ্কমলের স্মতি কথায় "বদ্যোৎসাহিনী সভাঃ সম্বন্ধে কিছু 'বিভ্তারত 
সংবাদ পাওয়া গেলেও কিছু তথ্যগত ভ্রান্তও ঘটেছে। 


প্রথমত: কালপপ্রসন্ন শুধু যে “সভার 028০1 গোছ* ছিলেন না, সভার 
প্রথমাবস্থায় এবং পরে ও অনেকদিন সভার সম্পাদক ছিলেন তার মাদ্রুত প্রমাণ 
আমরা তৎকালীন সংবাদপত্রের পৃচ্ঠাতেই পেয়েছি । সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
বিজ্ঞাপন থেকে আমরা, আর ও যে কয়েকজনের নাম সম্পাদকর্‌পে, পাই, 
তশরা হলেন উমেশচন্দ্র মল্লক, ক্ষেতনাথ বসু ও রাধানাথ বিদ্যারজ্প | 


৯০৭ 


তাছাড়া যরদও আচাধ" কৃষ্তকমল বলেছেন, (কালশপ্রসন্ন ) “কখনও 
কোন প্রবন্ধ পাঠ কারয়াছলেন বলিয়া মনে পড়ে না, তবু পুরাতন 
স্ম:তিকথায় সঠিক মনে না পড়ার জন্যই হোক অথবা সভার সকল আঁধবেশনে 
[তান উপস্ছিত না থাকার জন্যই হোক» এ বিষয়ে তান সাঠক তথ্য পারবেশন 
করতে পারেন নি। কালী প্রসন্ন যে স্বরাঁচত অনেক প্রবন্ধ এই সভায় পা 
করতেন তার প্রমাণ পাই সমাচার সুধাবর্ধণ? পত্রে [ ১৬-১৭ আগম্ট ১৮৫৫ ] 
একজন প্রতাক্ষদ্শশর বিবরণেঃ- 


“আমরা গত শনিবাসরীয় যামিনশযোগে বিদ্যোৎসাহনন সভায় গমন 
কারয়াছলাম... .. । নানাধিক দুইশত ভদ্রণস্তান এ সভায় বিদ্যমান 
ছিলেন, কালীপ্রসন্ন বাবু প্রসন্ন বদনে সমাদরপুব্ব্ক তশাহারাদিগকে সম্বোধন 
করিয়া অকুণ্ঠ সবশ্তম্বরে বিদ্যোৎসাহিনী পাঁ্কার গ্রাহক মহ।শয়দিগের পন্ত 
সকল পাঠ কারলেন)-' *১; | শ্রী যুস্ত বাব কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়... 
মূল প্রস্তাব অর্থাৎ বাণিজাবষয়ে কি ২ উপকার সংক্ষেপে তাহার [বিবরণ 
বান্ত কারলেন--*”"অনস্তর কালণপ্রসন্ন সিংহ বাবু ঈষদহাস্য প্রসম্নবদনে বলিলেন, 
সভ্য ও দশ“ক মহাশয়দিগের মধো প্রস্তাবিত বিষয়ে যে ভাষায় যিনি যাহা 
বালতে পারেন বন্তুতা করুন»... সব্বসাধারণ লোকেরা বিদ্যোৎসাহিন? 
পাত্রকাতেই তাহা দেখিতে পাইবেন ।” 


এ প্রসঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে ১৮৫৫ খ্ষ্টাব্দের ২০শে এপ্রল থেকে 
ণবদেযাৎলাহনখী সভার মুখপন্রদ্বরূপ পীবদ্যোৎসাঠহনঙ পান্তকাও প্রকাশিত 
হতে থাকে । এতে কালখপ্রসন্নের রচনাবলী, বিশেষতঃ ঘষে সকল প্রবন্ধ [তিন 
শবদ্যোংসাহিন? সভা*য় পাঠ করতেন সেগ্ীল মদত হত। “বিদ্যোৎসাহিনী 
পান্রকা'র প্রথম দুই সংখ্যায় [এ পযন্ত এই দাট সংখ্যাই পাওয়া গেছে] 
কালীপ্রসমের যে প্রবন্ধগযীল বিদ্যোৎসাহিনন সভায় পাঠিত হবার পর প্রকাশিত 
হয়োছল সেগুলি হল ঃ 

১ম সংখ্যাঃ সভাতার বিষয়, চাগলা ( ক্রমশঃ প্রকাশ্য )। 

খ্য় সংখ্যাঃ বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য, চাগুলা, বিজাতীয় রাজগণের 

অধীনে ভারতবষে'র অবন্থা | 

তাছাড়া ১৬৫৬ খন্টাব্দের ১৫ই মা৮ সংবাদ প্রভাকরে'র একটি 
'বজ্ঞাপনেও বিদ্যোৎ্সাহিন সভা 'ম্ন কালীপ্রসন্নের প্রবন্ধপাঠের সংস্পন্ট উল্লেখ 
পাওয়া যায় 


৯০৬ 


অদ্য শাঁনবার সম্ধ্যার সময় বিদ্যোৎসাহনণ সভার প্রকাশ্য সভা হইবেক, 
দর্শক ও সভাগণ সভাস্থ হইয়া বাধিত কারবেন। সম্পাদক মহাশর তাহার 
সম্পাদকীয় আসনে এইবার শেষ উপবেশন করিয়া 'বজঈদেশের কূরীতি” বিষয়ক 
প্রবন্ধ পাঠ কারবেন। শ্রীউমাচরণ নন্দী । কম্মশাধ্যক্ষ | 


কালণপ্রসম্ের স্বরাঁচিত প্রবন্ধ পাঠ ছাড়াও এ সভায় আরও যেসব প্রবন্ধ 
পাঠ এবং বন্তুতাদি হত তৎকালান সংবাদপন্লের কয়েকটি বিজ্ঞাপন থেকে 
তার আভাস পাওয়া ধায় £ 


(১) আগামি শনিবাসরে সি. জি, মন্টেগিউ [ ডেভিড হেয়ার 
আযাকাডোঁমর প্রধান শিক্ষক ] সাহেবের বন্তুতা করিবার ভার ছিল, অকস্মাৎ 
তাঁহার কোন বাধা ঘাঁটবায় তান আগামি শীনবারে আসতে অক্ষম, আগামি 
শনিবারের পর শাঁনবারে তান “78001 105 1701901051805, 01218), 0161) 
2000 111087111)8101 15$8105.৮ এই বিষয়ে বন্তুতা কারবেন, “মনষাজাতির 
মহত্তৰ কি?” এই বিষয়ক প্রস্তাব শ্রঘৃত ঠিরমাধব বসুর দারা এই শনিবারে 
পঠিত হইবেক। 

শ্রী শ্রীধর শর্মা 
_-পিংবাদ প্রভাকর, ১ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৬। 

(২) আগাম শাঁনবার সম্ধার পরনে ঘৃগল সেতচ্ছ বিদ্যোৎসাছিনগ 
সভায় শ্রগঘূত কাকর্পেটিঃক সাহেব 9617017701015 110762 00 (00৩ ৪8৩ 
81) 0০80079.৮” অথাৎ দেশকাল বিষয়োপযোগী আঁভগ্রায় বিষয়ে লেকচর 
অর্থাৎ উপদেশ করিবেন, অতএব উত্ত সময়ে সভ্য ও বিদ্যোত্সাহি দর্শক 
মহাশয়েরা উপস্থিত হইগ্লা বাধিত কাঁরবেন। 

শ্রকালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক 
_-“সংবাদ প্রভাকর' ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৪৬। 


| এখানে উল্লেখ্য যে ৯৫ই মার্চ, ১৮৫৬ তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে: 
“সম্পাদকীয় আসনে এইবার শেষ উপবেশন করিয়া” লাখিত হলেও তার পরে 
যে কাল"প্রসম্ন সম্পাদকের কাজ করেছেন ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৬৫৩ এর এই 
বিজ্ঞাপন তার প্রমাণ। অবশ্য তারও মধ্যে মধ্যে উমেশচন্দ্র মল্লিক বা ক্ষে্রনাথ 
বস; খন সম্পাদকের পদ্দে বৃত হয়েছেন, তখন কালী প্রসন্ন যে সহকারী 
কর্মাধ্যক্ষের কাজ করেছেন, সংবাদপত্রের পজ্ঠা থেকে সে তথ্যও সামান্য পরে 
উদ্ধত করোছি। ] 


৯০৯ 


শুধু প্রবর্ধপাঠ এবং বর্ততা নয়, আত অজ্প বয়সেই কালী প্রসন্ন 
শবদ্যোৎসাহিনশ সভা'কে বাংলা সাহিত্য চর্চার একটি প্রশংসা প্রাতষ্ঠান 
রৃূপেও গড়ে তুলতে পেরেছিলেন । ১৮৫৪ খণ্টাব্দের গোড়ার দিকে অথনৎ 
মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁন যে “বাব নাটক” রচনা করেছিলেন তা দুগ্বছরের 
মধ্যে নিঃহশোষত হওয়ায় পূনমুদ্রণের সময্ন গ্রাহকভযুন্তির জন্য ১৪ই ডিসেম্বর 
১৮৬৫ তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে” বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় £ 

পূব্বে প্রায় দই বৎসর গ্রত হইল আম এককার বাবু নাটক নামক 
গ্রন্থ রিয়া প্রকাশ করি কিন্ত, তাহা এক্ষণে এমত দ:জ্প্রাপা হইয়াছে যে কত 
লোক চারি মুদ্রা স্বীকার করিয়াও পান নাই, অতএব আম পুনরায় মদত 
কারবার আঁভলাষ, যদ্যপ কেহ গ্রাহক শ্রেণীতে ভ্ত হইতে ইচ্ছা করেন 
[তান বদ্যোৎ্সাহিনঈ সভায় নামধাম লিখিয়া পাঠাইলে তাঁহাকে গ্রাহকগণ 
মধ্যে গণ্য করা যাইবেক মূল্য ॥., বিনা সবাক্ষরকার) ॥. মান্র। শ্রীকালীপ্রসন্ন 
সিংহ। সম্পাদক। 

এছাড়া ১৮৫৭ খস্টাব্দে শবক্রমোরশী) ১৮৫৮ খম্টাব্দে “সাবিত্রী 
সত্যবান' এবং ১৮৫৯ খ্ঞ্টাব্দে 'মালতইমাধব+__কালীপ্রসন্নের এই তিনখান 
নাটক ও ণবদ্যোৎসাহিন? সভার কারণ” মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। 

কালীপ্রসম্নের এই নাট্যরচনা ছাড়াও তণর ব্যন্তিগত প্রচেম্টা এবং “৭ জন 
কতবিদ্য সদস্য” পাঁন্ডতের যৌথ প্রচেষ্টায় মূল মহাভারতের গদ্যানুবাদ 
বদ্যোৎ্সাহিনগ সভায় ৯৫৮ খ্‌ষ্টাব্দের মাঝামাঁঝ থেকে ১৮৬৬ খম্টাব্দ পর্ন 
দীঘ* সময় ধরে পাঁরচালিত হয় ॥। এই 'বরাট মহাভারত (১--১৭শ খণ্ড') 
মদাদ্রুত করে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ত'ার উীড়ষ্যার বিস্তৃত জামদারীও 
যে বিক্রয় করতে হয় তা আমরা পৃবেই উল্লেখ করোছ। | দ্রঃ- “জোড়াসাঁকোর 
সিংহ পাঁরবার ও কালনপ্রসন্ন” অধ্যায় । ] 

“বিদ্যোৎসাহিনী সভা” মহাভারত ছাড়া কালী প্রসন্ন রামায়ণ অন.বাদেরও 
যে সঙ্কগপ করোছিলেন সে সংবাদ পাই ১৩ই জুলাই ১৮৫৮ তারিখের “সংবাদ 
প্রভাকরে' প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে । 


বিজ্ঞাপন । 
মহাভারত ও রামায়ণ অনুবাদক পাণ্ডত মহাশয়েরা ১লা শ্রাবণ 
[বদ্যোৎসাহিনন সভাম্ উপ1স্হত হইবেন এ দিনে রামায়ণ ও মহাভারত 
অন:বাদাদনভ হইবে। 
শ্রীকালী প্রসন্ন সিংহ। 


৯৯০ 


ীকল্তু মহাভারত অনুবাদের কাজের বিশালতা দেখে কালীপ্রসম্মন একই 
সঙ্গে রামায়ণ অনুবাদের সংকজ্প পরে পারত্যাগ করেন বলেই গ্রনে হয়। যাই 
হোক, কালীপ্রসন্নের বাসগৃহের দোতালায় 'বিদ্যোৎসাহিনগ সভার অধিবেশন 
কক্ষাট মহাভারত অনুবাদের ব্যাপক কাজকর্মের উপযোগধ না হওয়ার 
কালীপ্রসম্ের বরাহনগরের বাড়ী থেকে এই অনুবাদ-কম“ পাঁরচালিত হতে 
থাকে বলে কালীপ্রসন্ন এই বাড়ীটর নাম রাখেন “সারস্বতাশ্রম” এবং “পরাণ 
সংগ্রহ কাধণশলয়"। 


কালীপ্রসন্ের খবদ্যোৎসাহন" সভা" আর একটি গুরুত্বপূণ* ঘটনা 
হল ১৮৬১ খহ্টায্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি তাঁরখে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 
সম্বর্ধনা । “মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার অব্যবহিত পরে 
আমন্রাক্ষর ছন্দে 'লাখত এই অপূর্ব কাব্যকে উপলক্ষ্য করে বাংলা সাহিতোর 
অঙ্গনে যখন একই সঙ্গে নিন্দা-প্রশংসার ঝড় বইতে থাকে তখন গুণগ্রাহী 
কালী প্রসন্ন সিংহই প্রথম শবদ্যোৎসাংনী সভ,'র পক্ষ থেকে মাইকেল মধুসূদনকে 
সম্বারধত করার আয়োজন করেন। পরবতশীকালে রবীন্দ্র-সম্বধনা, শরৎ- 
সম্বর্ধনা ইত্সাদি অনেক কাব-স্যাহাতাক-সম্বর্ধনা হলেও বাংলাদেশে কাননপ্রসন্ন 
সিংহের দবারাই এই রাতি প্রথম প্রচলিত হয়। এ প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায় বলেছেন__বঙ্গসাহিত্যের সেবা কাঁরয়া দেশবাসীর দ্বারা সম্বাধ'ত 
হইবার সৌভাগ্য বোধহয়, মধূসুদনের অদৃজ্টেই প্রথম ঘটে।” এই মভান 
উপস্থিত হবার জন্য বহু গণ্য-মানা লোককে কালা প্রসম্ন যে আমন্ধণপন্রটি 
পাঠান তা এইরূপ £- 
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এই সম্বর্ধনা সভায় রাজা প্রুতাপচন্দ্র সিংহ. রমাশ্রসা্দ রায়, কিশোরাচাঁদ 
মত, পাদরি কৃমোহন বন্দোপাধ্যার, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, গৌরদাস' বসাক 
প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যন্তি উপাস্থিত হয়োছিলেন। বিদ্যাৎসাহিনী সভার পক্ষ 
থেকে কালীপ্রসন্ন বীসংহ মাইকেল মধুস্নকে একথানি মানপত্র ও একাঁট 
মৃূলাবান সুদশ্য পানপাত্র উপহ।র 1দয়োছলেন। 


২০শে ফেব্রুয়ার ১৮৬১ তারিখের “সোমপ্রকাশে' এই মানপরখান 
প্রকাশিত হয় £- 


ডেস।-- 
মান্যবর শ্রীল মাইকেল মধুসহদন দত্ত মহাশয় সমীপেষু । 
কাঁলকাতা বদ্যোৎসাহনন সভার সাঁবনয় সাদর সম্ভাষণ নিবেদনমিদং । 


যে প্রকারে হউক বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকনেপ কায়মনোবাক্যে যত্র করাই 
আমাদের উচত, কর্তব্য, আভগ্রেত ও উদ্দেশ্য । প্রায় ছয়বর্ধ অতনত হইল 
বিদ্যোধসাহনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার চ্ছাপনকত্তা তাহার 
সংগ্থাপনের উদ্দেশ্যে যে কতদূর কৃতকার্য হইয়ান্েন তাহা সাধারণ সহ-দয় 
সমাজের অগোচর নাই । আপ্পান বাঙ্গালা ভাষায় যে অনুভ্তম ( অতুযুত্তম 2 
“সোমপ্রকাশে মুদণ প্রমাদ ? ) অশ্রুতপ্ূ্্ব আমন্রাক্ষর কাবতা 'লাখয়াছেন, 
তাহা সহ্বদয় সমাজে অতীব আদত হইয়াছে, এমন কি, আমরা পৃব্বে স্বপ্নেও 
এরুপ বিবেচনা কার নাই যে কালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাদ্‌শ কবিতা আঁবভত 
হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জল কারবে। আপাঁন বাঙ্গালা ভাষাকে অনন্ত 
( অতুযুন্তম ?) অলঙকারে অলঙকৃত করিলেন, আপনা হইতে একাঁটি নুতন 
সাহিতা বাঙ্গালা ভাষায় আবিন্কৃত হইল, তঙজ্জন্য আমরা আপনাকে সহমত 
ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহন? সভা সংচ্থাপক প্রদত্ত রোৌপ)ময় পাত্র প্রদান 
করিতোছ। আপাঁন যে অলোক সামানা কাধ বরিয্নাছেন তৎপক্ষে এই 
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উপহার অতীব সামান্য । পৃথিবীমণ্ডলে যতাঁদন যেখানে বাঙ্গালা ভাষা 
প্রচালত থাঁকবেক তদ্দেশবাস জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট ক:তজ্ঞতা- 
পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক, বঙ্গবাঁসগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ 
মূল্য বিবেচনা ফাঁরতে পারেন নাই কিন্তু যখন তশহারা সমুচিতর্‌পে. 
আপনার অলৌগিক কাধণ বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্2াট কারবেন না। আজ আমরা যেমন আপনাকে প্রাতচ্ঠা 
করিয়া আপনার সহবাস লাভ কারয়া আপনাআপনি ধন্য ও কতাথন্মন্য 
হইলাম হয়ত সেোঁদন তাঁহারা আপনার অদর্শনজনিত দুঃসহ শোক-সাগরে 
নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু যাঁদচ আপানিসে সমক্প বন্তমান না থাকুন বাঙ্গালা 
ভাষা যতাঁদন পাঁথবামন্ডলে প্রচারিত থাঁকবে ততাঁদন আমরা আপনার সহবাস 
সুখে পারতপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা বিনীতভাবে 
প্রার্থনা করি আপাঁন উত্তরোত্তর বাঙ্গালাভাষার উন্নাতিকলপে আরও বত্রবান 
হউন। আপনাকত্তক যেন ভাবী বঙ্গসম্তানগণ নিজ দ:ঃখিন? জননখর আবিরল 
বগাঁলত অশ্রুজল মাঞ্জনে সক্ষম হন। তশাহারদিগের দ্বারা যেন বঙ্গভাষাকে 
আর ইংরেজ ভাষা সপত্রীর পদাবনত হইয়া চিরসন্তাপে কালাতিপাত করিতে না 
হয়। প্রত্যুত আমরা আপনাকে এই সামান্য উপহার অর্পণ উৎসবে যে এসকল 
মহোদয়গণের সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়।ছি ইহাতে তণ্হারাঁদগের নিকট চিরবাধিত 
রহলাম, তাহারা কেবল আপনার গুণে আকৃষ্ট ও আমাদের উৎসাহে উৎসাহত 
হইয়া এস্থানে উপাস্থত হইয়াছেন । জগদী*বরের নিকট প্রার্থনা কার তশহারা 
যেন জীবনের বিশেষ ভাগ গুণগ্রহণে বানয়োগ করেন । 

কলিকাতা 


বিদ্যোৎসাহিন? সভা বিদ্যো্সাহনীসভা সভ্যবর্গানাম্‌। 
খরা ফাল্গুন ১৭৬২ শকাব্দা। 


এই মানপত্রের উত্তরে মধুসূদন বাংলায় যে বন্তুতা করেন তাও ২০শে 
ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬৯ তারিখের 'সোমপ্রকাশ থেকে উদ্ধৃত করা হল £ 

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপানি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও 
অনগগ্রহ প্রকাশ কারতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্য্যন্ত বাধিত 
হইলাম বর্ণনা করা অসাধ্য । 


স্বদেশের উপকার করা মানবজাতির প্রধান ধদ্ম। িম্ত; আমার মত 
ক্ষুদ্র মনুষ্য দ্বারা যে এদেশের তাদ্‌শ কোন অভপন্ট 'সদ্ধ হইবেক, ইহা একান্ত 


১১৩ 


অসম্ভবনীয় ! তবে গুণানুরাী আপনারা আমাকে যে এতদ্‌র সম্মান প্রদান 
করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনার সৌজন্য ও সন্ধদয় তা । 


বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায়। ভগ্বতপ 
বসুমতা সেই জলপ্রাপ্তে যাদ্‌শ উব্ব'রতরা হন, উৎসাহ প্রদানে বিদ্যাও তাদ:শ্ 
প্রকাত ধারণ করেন। আপনার এই বিদ্যোৎ্সাহিনী সভা দারা এদেশের বে 
কত: উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহূল্য। 


আমি বন্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন। নুতরাং আপনার এপ্রকার 
সমাদর ও অনুগ্রহের ষথাবিধি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতাজ্জ অক্ষম । কস্ত 
জগদীম্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন আমি যাবজ্জীবন আপনার এবং 
এই সামাজিক মহোদয়গণের এইরুপ অনঃগ্রহভাজন থাক হীত। 


প্রকৃতপক্ষে 'মেঘনাদবধ কাব্যের ৯ম খণ্ড প্রকাশের পর 'নন্দা প্রশংসার 
দোলায় দোলায়মান স্পর্শকাতর কবিহদয়ে এই সম্বর্ধনা সাত যে মধ্‌সদনের 
ভাষায় “ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায়” উৎসাহ সণ্ার করোছিল সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। অবশ্য এখানে একথাও স্মরণীয় যে, কেবল সাহিত্যসাধনা নয় 
একই সঙ্গে স্ব্ণমৃগয়ার ক্ষেত্রেও উচ্চাভিলাষী কবির আত্মনিয়ন্ত্রণে অক্ষমতার 
জন্য এই উৎসাহও আর কাঁব-জীবনে পূব্রে মত ফলগ্রসবে সহায়তা করতে 
পারে ন। 


মধুসূদন-সম্ব্ধনার পর-বৎসর কালনপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনস সভার পক্ষ 
থেকে রেভারেপ্ড লঙ সাহেবকেও সম্বার্ধত করেছিলেন। দীনবন্ধু মিনের 
“নীলদপণি' নাটক ইংরেজিতে প্রচার অভিযোগে নশীলকরেরা লঙের বিরুদ্ধে 
মোকদ্দমা করলে আদালতে যখন লঙের এক মাস কারাদণ্ড ও এক হাজার 
টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হয়, তখন কালীপ্রসম্ন অযাচিত ভাবে আদালতেই 
(২৪শে জ্‌লাই, ১৮৬১) লঙের পক্ষ সমর্থনে এক হাজার টাকা দিয়ে দেন। 
এ ঘটনার কয়েক মাস পরে যখন লঙ স্বদেশ যাত্রা করেন, তখন প্রজাদরদণ 
লঙ সাহেবকে কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে আঁভনন্দনপন্ত 
দিয়ে সম্মানিত করেন। এই উপলক্ষে ওরা মার্চ ১৯৮৬২ তারিখের "হন্দ-- 
পোঁটিয়টে' লাখিত হয়েছিল £ 


1 [98079895150 72101) 17005 3109015818101 920118 
1768064 ১৮৬ 38৮০০ [81101057009 91108 10765017060 8 €7:০6115101 


১১৪ 


%218410601% ৪ 00165১ (0 111৩ [৫৮. 151205 [0178 010 01)৩ ৫7 011)15 
096910016. 71758001655 0065 110100)] (0 11)056 €10]0 ছ)1) 010 10 
৩100179160৫, 


এইভাবে সাহাত্যিক ও লোকাহতৈষণ ব্যান্তদের সম্বার্ধত করা ছাড়াও 
বিদ্যোংসাহনপ সভায় বঙ্গসাহিত্যানুশশলনে উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে উত্তম 
প্রব্ধ রচনার জন্যও মাঝে মাঝে পুরস্কার ঘোষণা করা হতা। সংবাদপনের 
পৃন্ঠা থেকে এ ধরণের দুটি বিজ্ঞাপন এখানে উদ্ধত করা হল £ 


(১) “জগতে সুখি কে?” এই' বিষয়ক প্রবন্ধ যে ব্যাস্ত লিখতে ইচ্ছা 
করেন উত্তম হইলে বিচারমতে ২২ আষাচের মধ্যে বিদ্যোখ্সাহিনধ সভা 
তাঁহাকে ২০০ দুইশত টাকা প:রস্কার প্রদান কাঁরবেন, ৮ পৌঁজ ফরমার, ১ 
ফরমার ন্যন হইলে গ্রহণযোগ্য নহে। 

শ্লীকালীপ্রসম্ন সিংহ 


সহকারণ কম্াধ্যক্ষ 
| “সংবাদ প্রভাকর' ৪ জুন, ১৪৫৬ ] 


(২) শীহন্দুধদ্মের উতকৃষ্টতা" বিষয়ক প্রবন্ধ নানাপ্রকার প্রমাণাদি 
সাহত 'লীখত হইবে, যান লেখকগণের মধ্যে বিচারে উত্তম হইবেন তাহাকে 
বিদ্যোৎসাহনন সভা ৩০০ তন শত মুদ্রা পারিতো'ষিক প্রদান করবেন । ২ মাঘ 
সাম্বৎসরিক সভায় প্রেরণ করিতে হইবেক। শ্রীক্ষেত্নাথ বস । 

বদ্যোৎসাহন? সম্পাদক 
[ “সংবাদ প্রভাকর' ৪ নভেম্বর ১৮৫৬ ] 


আমরা আগেই উল্লেখ করোছি, ১৮৫৫ খন্টাব্দের ২০শে এ্রাপ্রল থেকে 
বদ্যোৎসাহিনী সভা'র মৃখপত্রদ্বরূপ পবদ্যোৎসাহিন? পান্রকা" প্রচারিত হতে 
থাকে । তাছাড়া "বদ্যোৎসাহিনগ সভার অধীনে একটি পাঠশালাও পারচালত 
হয়। ২২শে নভেম্বর ১৮৫৬ তারখের “সম্বাদ ভাঙ্করে' পাঠশালা প্রসঙ্গে 
নিম্নোন্ত সংবাদটি পাঁরবেশিত হন 


£.. কয়েক বৎসর হইল 'বিদ্যোৎসাহনীী নামে যে সভা হইয়াছে 
[সংহবাবূ এ সভার সম্পাদকীয় কায্যে বহহ ধন ব্যয় কারয়াছেন তাহাতে 
সাধারণের উপকার হইয়াছে ও হইতেছে, সভার অধীন পাঠশালায় বহু বালক 
বিদ্যাভ্যাস করিতেছে ইহাতে কালণপ্রসন্ন বাব? সাধারণের চিররস্মরণীয় হইবেন ।” 


৯৯ 


১৮৫৭ খুঙ্টাব্দে শীবদ্যোৎসাহিনগ সভা” জনসাধারণের বিদ্যাচর্চায় উৎসাহ 
দেওয়ার জন্য একটি সাধারণ প্‌ণ্তকালয় স্থাপনের ও আয়োজন করোছলেন। 
১২ই মার্চ ১৮৫৭ তারিখের “সমাচার চন্দ্রকা”য় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়োছিল £ 


“পুন্তকালয় সংস্থাপন ।- আমরা শুনিলাম যোড়াসণাকো বিদ্যোৎসাহিনগ 
সভার সভ্যেরা এক সাধারণ ***পূন্তকালয় সংস্থাপন করিবেন, শ্রীযুস্ত বাবু 
কালীপ্রসন্ন সিংহ তাহাতে উচিৎ মত সাহাধা কাঁরবেন, এবং আরো অবগাঁতি 
হইল এ সভ্যেরা বন্ধমানাধিপাঁত বাহাদুরের নিকট সাহাষ্য প্রার্থনা কারবেন।” 
এই সংবাদে স্পম্টই দেখা যায় যে জনকল্যাণ মূলক কাজে কালনপ্রসন্ন 
কোনরহপ-একগয়োমি বা অহঙ্কারের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে প্রয়োজন 
হলেই অন্যান্য দেশ হিতৈষ বান্তিদের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য হাত বাড়িয়ে 
দিতে ও কৃশ্ঠিত হতেন না । 


'বিদ্যোসাহিনশ সভা? এই ভাবে প্রায় সকল দিক থেকেই তার নামের 
সার্থকতা সাধন ক'রে বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে তার এঁতিহাসক দায়িত্ব 
পালনের যে চেষ্টা করেছে তা সবভাবতই: বিস্ময় উদ্বেক করে । কস্তু যখন 
দেখা যায়, একজন পঞ্চদশ বষশীয় কিশোর এই বহুমুখী ও ব্যাপক কর্মসমন্বিত 
সভা এবং তার মুখপন্র স্বরূপ শঁবদ্যোৎসাহিনন পাত্রকা” পরিচালনা করেছেন 
তখন আমাদের বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। 


“বদ্যোৎসাহন? সভার" সমস্ত কৃতিত্ব অবশ্য এখন ও শেষ হয়ানি যেহেতু 
“বদ্যোৎসাঁহনধণ সভার” আর একাঁট উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হল পণবদ্যোত্সাহিনগ 
রঙ্গমণ্” । কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমরা পরবতণ স্বতশ্ম অধ্যায়ে আলোচনা করব। 


0৮ 





পাপা া্্্প্স্প্স্পলভ্পাপা টা ্্স্্স্মস্পাদ্ত টা দস্পাট স্পা শি শিব পাপী পদ লাস লা পে পিসি টাক 


১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 8 সাহিত্য পাধক চরিত মালা ১ম খণ্ড, 
৯ম সংখ্যা ।5র্থ মুদ্রণ ১৩৫৩ ) পৃঞ্ঠা ৯, পাদটীকা । 

২। তদেব, পহ্ঠা, ৯। 

৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ই বাংলা সাময়িক পন, ১ম খ'ড (৪ সংখ্যা) 
পচ্ঠা ৮২। 

৪1 তদেব, পণ্ঠো ১১৫ । 

&। পূরাতন প্রসঙ্গ (বিপিন বিহার গুপ্চ সংগ্‌হাত,. ২য়, বিদ্যাভারতা 
সংখ্যা ) পৃচ্ঠা ৪৮-৪৯। 


১৯৬ 


পঞ্চম অধ্যায় 


বিদ্যোৎ্সাহিনী রঙমণ্ 


নাটকের পাঁরপূর্শ সাফলা মণ্জানভ'র | মণ্চকে বাদ 'দয়ে সাহিতোর 
শণ্যান্য শাখার মত নিহ্ৃক সাহতা ?হসাবেই নাটকের পাঁরপূর্ণ সৌন্দর্য উপভোগ 
করা যায়_-এ ধরণের ধারণা যে ভ্রমাম্মক সে প্রসঙ্গে 707. 138199-এর মতাঁটি বশেষ 
প্রণিধানযোগ্য ৭ 117 006 07500199520 11105100) 00091158155, 0099 
০০০) ০7০26 01581 ৫12109. ০40 (১৩ 80172019660 110661061705 ০0 
01)৩ 00৩৪1০.৮ নাটকের এই বৈশিক্ট্য শুধু প্শ্চান্তো নয়, প্রাচোর প্রাচীন 
নাট্য পারকহপনা সম্বন্ধেও প্রায় সমানভাবে প্রযোজ্য । আচার্য ভরত তাঁর নাট্য- 
শাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে নাটাবেদের উৎপত্তি ও স্বরৃপ সম্বন্ধে ষে উত্তি করেছেন, 
তাতেও নাটকের এই বিশিষ্ট লক্ষণাঁট স্পম্ট হয়ে ফুটে উঠেছে ৪ 


ক্লীড়নখয়কমিজ্ছামোে দশ্যং শ্রব্যং চ যদ্ভবেৎ 
তস্মাৎ সূজাপরং বেদং পণমং পার্ববার্ণকম্‌ । 


নাটকের এই দশ্য-্রব্য প্রকাত সম্বন্ধে ভরত অতান্ত স্পম্টভাবেই তাঁর 
মত ব্যন্ত করেছেন। পরবর্তী সংস্কৃত সাহতাশাস্তে নাটককে 'দশ্যকাব্য, 
বলা হয়েছে_ “দৃশ্য অর্থাৎ দেখার যোগ্য কথাটির পারিভাষক অর্থ হল 
আভিনয়ষোগ্য & সুতরাং আভনম্ন-যোগ্যতা পরবতী সংস্কৃত নাটকেরও বিশিষ্ট 
লক্ষণ। 


এবার পাশ্চাত্যের প্রাচীনতম নাটাযচার্য এ বিষয়ে যে প্রন্ন তুলেছেন 
সেটি পরণক্ষা করে দেখা যেতে পারে । ট্রাজেডির বিচারপ্রসঙ্গে এরিস্টটল তাঁর 
. পোয়েটিকস--এ লিখেছেন_ “17607৩77150 ৮০100860177 101 
01 11715180101 21909 [0 115 900161)06---01119 181868 217011161 
ঢ09551$02.” এর উত্তরে তিন যে দুটি আপাতাঁবরোধন হীঙ্গত দিয়েছেন 
পরবর্তীকালে তা অনেক কোলাহলের সূম্টি করেছে । এরিস্টটল যখন বলেন 
যে অভিনয় না দেখে শুধু কানে শুনেও ভাল ট্াজেডির রস আস্বাদন 
করা যায়, তখন অনেকেই ধরে নেন যে এাঁরস্টটল আভিনয়ের অপাঁরহার্তা 
স্বীকার করেন নি।. আবার যখন নাটকের উৎকর্ষ অপকষ" বিচারে মণ্ঠসাফল্যকেই 


[তিনি একমান্র মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ না করার পরামর্শ দেন, তখন তাদের. 
সে মত দূঢ়তর হয়॥ আবার এঁ নাট্যশাস্তেই তান যখন বলেন' নাটক 
শেষ পর্যন্ত অভিনেয়-আঁভিনয়ের সাহায্যেই নাট্ারস নিম্পাদ্য? তখন 'বিরুদ্ধ- 
বাদীরাও তাদের মতের সমর্থনে সেই. এরস্টটলকেই সাক্ষীরূপে দড়ি করান। 
যাই হোক, পরবর্তীকালে এাবষয়ে আমরা দুটি আঁতিকো টিক মত পেয়ে থাকি। 
ভলতেয়।র এবং জে- ই. স্পিনগাণ যে আতকোটিক মত পোষণ করেন 
তাহ'ল--নাটক আভিনয়-ীনরপেক্ষ । সিপনগাণ* অত্যন্থ স্পণ্উভাবেই বলেন, 
4“... 11617568116 0065 1101 €%751.৮১ আবার বিপর্ত দিকে লোসঙ, 
সার্স গ্রানভিল বাকশর প্রমুখ নাট্যবিদদের মতগুলিও দেখা যাক। লোসঙ 
বলেছেন, “মানর পাশে বসে পাঠ করলেই যাঁদ নাটকের রস সম্পূর্ণ আস্বাদন 
করা সম্ভব হয়, তবে থিয়ে্টারই বা কেন আর অভিনয়ের জন্য এত কম্ট 
করারই বা প্রয়োজন কি ?”২ সাঁ্স বলেছেন, “আঁভনয় বাদ দিয়ে নাটক 
কজপনাই করা যায় না। সতরাংযে পরিমাণ নাটক আভিনেয় তথা দর্শক- 
চত্তরঞ্জক সেই পাঁরমাণেই নাটকের উৎকর্ষ ।৮৩ গ্রানভিল বাকার বধলেছেন-_ 
“নাট্যকার শুধু বশজটুকুই দেন, 'আভিনয়েই নাটকের পূর্ণরূপ ব্যান্ড হয়।৮৪ 
এই কথাটিকেই সামান্য একটু ঘুরিয়ে আবার কেউ বলেছেন, ীলাঁখত নাটক 
গানের সঞরলাপি মান্ত। যেমন গায়কের কণ্ঠের স্পর্শে সঙরলিপি গ্রানে 
পাঁরণত হয় তেমানি আভনয়ের স্পর্শে নাটকের কথাগু'ল প্রকৃত নাটকে পারণত 
হয় ।”৫ এই নতাঁবরোধের মধ্যে যাঁরা মধ্যপন্হছা অবলম্বন করেছেন তদের 
মধ্যে এ* ডবল শ্লেগেল এব এলারডাইস 'নকেলের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
ম্লেগেল বলেছেন, “সাধারণ লোকে অভিনয় ছাড়া নাটকের প্‌ণ'রূপাঁটি 
উপলাব্ধ করতে পারে না একথা ঠিক বটে, কিন্তু যারা বিচক্ষণ এবং সহদর 
তারা বিনা অভিনয়েই নাটকের সবরূপাঁটি উপলাব্ধ করতে পারেন ।”৬ 
এলারডাইস নিকলও নাটকাবচারে মণ্চসাফল্য এবং সাহাত্যিক মূল্য দুয়েরই 
গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দয়েছেন। 

এই মতবাদের কোলাহলে আমরা এঁরস্টটলের মতঃটকে আবার একবার 
পরীক্ষা করে দেখতে পারি, কারণ এঁরস্টটলের যে দ:াঁট পরস্পরাবরোধা 
ই্গিতকে দুই বিরোধী পক্ষ নিজ নিজ পক্ষ সমর্থনে ব্যবহার করেছেন, আমাদের 
মনে হয় সেই দুটি ইঞ্গিতের মধ্যে কোন প্রকৃত বিরোধ নেই, ইঙ্গিত দুটি 
আপাতাবরোধগ মাত । প্রথমতঃ এীরস্টটল বলেছেন বটে যে, তভিনয় না দেখে 
শুধু কানে শুনেও ভাল উাজোডর রস আসহাদন করা যাক; কিন্তু পূর্ণরস 
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আস্বাদন করা যায়, একথা [তান বলেনাঁন। দ্বিতীয়তঃ নাটকের উৎকষ- 
অপকর্ষ বিচারে মণ্চসাফল্যকেই তিনি একমাত্র মানদণ্ড [হিসাবে গ্রহণ না বরার 
পরামর্শ দিয়েছেন সত্য, কিন্তু আমাদের মনে হয় মণ্ব্যবদ্থা, আভনয়ের শ্ুটি বা 
দশকসাধারণের রসগ্রহণের সঈমাবন্ধতার জন্য যাঁদ মণ্চসাফল্য না আসে তবে 
তার দায় যেন উৎক-্ট নাটককেও বহন করতে না হয় এই সতক'তাই এারস্টটলের 
এই উীন্তর 'নাহতার্থ। এই কারণেই, যখন তিনি আবার বলেন যে._-“নাটক 
শৈষ পযন্ত অভনেয়, অভিনয়ের সাহায্যে নাট্যরস 1নষ্পাদ্য” তখন তাঁর ইঙ্গিত 
দু]টর মধ্যে আপাতাবিরদ্ধতা যতই থাক-, প্রকৃত বিরোধিতা যে নেই, সে 
বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। অর্থাং অবহিত হয়ে বিচার 
করলে এরিস্টটলের মত সম্পকে আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় ষে, কানে 
শুনেও ভালো নাটকের রস কিছুটউ। আস্বাদন করা গেলেও পুর্ণরসাস্বাদনের 
জন্য নাটককে আভনয়ের অপেক্ষা থাকতে হয়, এবং যেহেতু একাঁদকে সস্তা 
উত্তেজনা ইত্যাঁদর জন্য অনেক সময় বাজে নাটকও মণসফল হয়ে যায় এবং 
অন্যাদকে মণ্কলা বা অভিনয়কলার ভ্রদটক জন্য অনেক সময় ভালো নাটকও 
তথাকথিত মণসাফল্য লাভ করতে পারে না, সেজন্য কোন বিশেষ সময়ের 
বা বিশেষ মণ্চের মণসাফল্য দ্বারাই নাটকের উতকর্ষ-অপকর্ষ নিয়ন্রিত হওয়া 
উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে মণ্চসাফল্য 'নর্ণয়ে এই ব্যর্থতার জন্য যাতে ভালো 
নাটক ক্ষতিগ্রন্ত না হয় সেজন্যই এরস্টটলের এই বিশেষ সতক'তা । 


এরস্টটলের এই আভমত আজকের দিনে ও কতখানি সত্য তা বিশেষ 
ভাবে বোঝা যায় বর্তমানকালের নানা নূতন ধরণের নাট)রচনার পরণক্ষা- 
[নরণক্ষার ক্ষেত্রে। আংমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের রুপক-সাঞ্কেতিক নাটকের 
মণ্সাফল্য সম্বন্ধে সান্দহান হয়ে বহদন কোন পেশাদার নাট্যসংস্থাই এই 
ধরণের নাটক অভিনয়ে সাহস হন নি। কিন্তু সাম্গ্রাতককালে 'বহুর্পী; 
প্রভৃত নাট্যসংস্থা এ ধরণের সংশয় যে ভ্রান্ত" তা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই প্রমাণ 
করেছেন । তবু এরিস্টটলের সময় থেকে নাটকরচনা ও আঁভনয়রীতি এক 
স্থানে দাঁড়িয়ে নেই, আর সেই বিবর্তনের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য রাখলে 
নাটকের উৎকর্ষ বনাম মণ্চসাফল্য সম্বন্ধে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আমাদের আজ 
এই কথাই বলতে হয় যে, নাটকের প্রকৃতি অনুযারণ এ প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া 
উাঁচত। আমাদের স্বীকার করতে হবে যে ঘটনা-প্রধান নাটক যতখান 
্ণ্নিভ'র, ভাবপ্রধান বা ভাবনা-্প্রধান নাটক তা নর কারণ যাঁদও মণ্কলা 
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বা আভিনয় কলার সম্রয়োগে ভাবপ্রধান বা ভাবনা-্রধান নাটককেও আভনগ্ল 
সফল করা যায়, তবু কেবল কানে শুনে ৰা নিজে পড়েও এ শ্রেনীর নাটকের 
রস ঘটনা-প্রধান নাটকের তুলনায় অনেক বেশ? গ্রহণ করা যায়। আবার 
ঘটনা প্রধান নাটকেও যে সব দশে) একটা ধিরাট কল্পনার অবকাশ আছে 
যেমন 2105 [6817 এর 21010) 9০61)-এ, সেখানে ও আজকের মণ্চকলার 
আতি-উন্নত প্রয়োগ পদ্ধতি সত্তেও পাঠকের আকাঙ্খার কথা বিবেচনা করলে 
এ দশোর পারপূর্ণ মণ্চসাফল্য সম্বন্ধে কিছ, সন্দেহের অবকাশ থেকেই 
যায়। এই জন্য পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ মণ্চকলা সম্বন্ধে তাঁর যে বৈপ্লবিক 
মতবাদ প্রচার করোছলেন, “চিন্রপটে প্রয়োজন নাই, আমার দরকার 'চন্তপটের । 
সেইখানে শুধু সুরের তুল বুলিয়ে ছাব জাগাব”৭ কিংবা “আধুনিক 
য়ুূরোপায় নাট্যমণ্ডের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদুবরূপে প্রবেশ করেছে। 
ওটা ছেলেমানীষ । লোকের চোখ ভোলাবার চেস্টা । সাহিত্য ও নাট্যকলার 
মাঝখানে ওটা গ্রায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত ১৮ তারও বিশেষ গুরুত্ব আছে, 
তবে তা কেবল ভাব-প্রধানঃ ভাবনা-প্রধান বা কল্পনা-প্রধান নাটক বা দশ্যের 
ক্ষেত্রেই আংশিক ভাবে প্রযোজ্য, সকল শ্রেণীর নাটকে সবাধশে প্রযোজ্য নয়। 

আঁভনেতা আভনেন্রীর আসল চেহারা এবং পরিচয়ের সঙ্গে নাটকে সবাংশে 
প্রযোজ্য নয়। অভিনেতা আভনেত্রীর আসল চেহারা এবং পাঁরচয়ের সঙ্গে 
নাটকে বার্ণতি জগ্গতের ব্যবধান ভোলার জন্যই রঙ্গমণে দৃশ্যপট, রূপসজ্জা, 
আলোক-সম্পাত, নেপথ্য সঙ্গীত, আন.যাঙ্গক শব্দক্ষেপন ইত্যাদর সাহায্যে 
মণ্ণমায়া সৃষ্ট অপরিহার্য। তবে আয়োজনের ক্রমবধমান বাড়াবাড়র দ্বারা 
মণ্চশিজ্পের শৈল্পিক প্রচেষ্টাকে চুলতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য 
রবীন্দ্রনাথের এই সময়োচিত সাবধান বাণবর প্রয়োজনীয়তাও অবশ্য স্বীকাযণ। 


এ বিষয়ে এত কথা বলার প্রয়োজন হল এই জন্যই যে রবীন্দ্রনাথ যে 
যুরোপায় নাট্যমণ্ের প্রাতবাদ করেছেন, প্রধানতঃ সেই মুরোপীয় রঙঈগমণ্ের 
প্রেরণাতেই উানশ শতকে বাংলা রঙ্গমণ্চের প্রাতষ্ঠা ও প্রসার ঘটেছে! ভরতের 
নাট্যশাস্ে বিকৃষ্ট, চতরস্র এবং ন্ত্যত্র [ অর্থাৎ আয়ত, চতুছ্কোণ এবং ন্রিকোণ] 
এই তিন ধরণের নাট্যগৃহ, রঙ্গপীণ, নেপথাগৃহ, সোপানাকীতি আসনশ্রেণা, 
ভিত্তিকর্ম, দারুকর্ম, লেপকর্মণ চিত্রকর্ম প্রভৃতর.কথা বলা হলেও নাট্যাভিনয়ের 
সেই মণ্যাশ্রয়শ ধারা আজ ভারত'বাসীর জীবনে স্মৃতিমাঘ্নে পর্যবসিত । 
পরবর্তীকালের সংস্কৃত নট্য সাহিত্যের গৌরবোজ্জবল যুগে ভাস, কাজিদাস, 
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ভবভূতির ননটউকগূলিও যে ধরণের রঙ্গমণ্ডে আঁভনখত হত তার কোন অভিজ্ঞান 
আমাদের হাতে এসে পেশীছায়ান । মুসলমান ধর্মও সংস্কৃত নাট্যাভিনয় 
সম্বন্ধে নিরুৎসাহব্যঞ্জক হওয়ায় এবং সুদশর্ঘ মধ্যযুগ জুড়ে ভারতবর্ষের 
মুসলমান আধিপত্য-কালে পব্বততী 'হন্দু রাজাদের ন্যায় নাট্যাভিনয়ের 
পঙ্ঠপোবকতা না থাকায় এবং তারও পূর্ব থেকে ভাষা-বিবর্তনের ধারায় 
সংস্কৃতের পারবর্তে প্রাকৃত, অপভ্রংশ এবং নূতন নূতন নব্যভারতীয় আফভাষার 
(বি...) উৎপাত্ত হওয়ায় আমরা ধীরে ধীরে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের সেই 
জাতীয় উত্তরাধিকার থেকে বণ্চিত হলাম, বিস্তু পরিবর্তে নৃতন শাসক 
সম্প্রদায়ের উৎসাহে বা অবদানে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর মধ্যে আর কোন 
নৃতন নাটকও যেমন রচিত হল না, তেমনি আর কোন নৃতন রঙ্গমণ্ডেরও 
দ্বার উন্মোচিত হল না। এই অবস্থায় লৌকিক যান্লা, কথকতা ইত্যাদির 
মতো লোকায়ত অনুষ্ঠানের দ্বারা বিনাব্যয়ে বা স্বলপব্যয়ে জনসাধারণের 
রসাঁপপাসা কথণিং তৃপ্ত হতে লাগলো । কন্তু অম্টাদশ শতকের শেষারধ 
থেকে উাঁনশ শতকের প্রথমার্ধের কয়েক দশক ছুড়ে কলকাতার হঠাৎ-বাব.দের 
প্রশ্রয়ে যে যান্রা, কবিগান, পশচালী ও হাফ আখড়াই ব্যাপকতা লাভ করল, 
তাতে রসধিকৃতি ও রুচিবিকীতি দুইই অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠল। এই 
পাঁরপ্রোক্ষতে ১৭৯৫ খস্টাব্দে একজন বিদেশী হেরাঁসম স্টেপানোভিচ 
লেবেডেফ (5185100 5 1.60০৫611. 06195$817717518517) 7 9 অন্মরের 
ধৰাঁন এখানে হ-কারের মত)৯ তার 00051790105 (186৪16-4 রিচা 
পল জোড-রেল প্রণীত 1176 13858115৩ নাটকের স্বকৃত বাংলা ভাবান:বাদ 
“কা্পানক সংবদল* এর যে নাট্যাভিনয় করেন তা রঙ্গমণ্ডে বাংলা নাটক 
অভিনয়ের প্রশংসন"য় প্রথম প্রচেষ্টা হলেও একটি বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা । 
কলকাতায় ইংরেজী নাট্যাভিনয়ের জন্য কোম্পানীর নিজস্ব ব্যবসায়ী রঙ্গমণ্ 
1708115) 039806 এর টমাস রোওয়ার্থ ও তার 'চন্রপট শিল্পী জোসেফ 
ব্যাটলের চন্রান্তে লেবেডেফের নাট্য-শালা নস্ট হয়ে যাওয়ায় বিপন্ন লেবেডেফ 
বাংলাদেশ ত্যাগ করার পরেই সে চেণ্টার অবসান হয় । 


১৮২৬ খঙ্টাব্দে “সমাচার চন্দ্রিকায় আমাদের দেশে ধনী ও সম্ভ্রান্ত 
বান্তদের উদ্যোগে দেশীয় রঙ্গমণ্ স্থাপনের জ্রন্য একটি অনুরোধমূলক প্রস্তাব 
প্রকাশিত হয় 8 “.**"* ধমণও সম্ভ্রান্ত ব্যন্তিরা ধাহাতে একন্র হইয়া ইংরেজদের 
মত শেয়ার গ্রহণ করিয়া একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে 
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একজন কম্মাধ্যক্ষের অধীনে বেতনভোগণ যোগ্য ব্যস্তি নিযস্ত করিয়া এতদর্থে 
[বরাচিত গীতি ও কাব্যের মাসে একবার নূতন আভনয় করেন, তাহা নিতান্তই 
বাঞ্ছনীয় । এইর্‌পে শ্রেণীনাব্বশেষে সমাজভযন্ত সকলেরই আনন্দবৃদ্ধি হইবে ।” 


এর িন্ব্দন পর ১৮৩১ খং্টাব্দে প্রসম্নকুমার ঠাকুর. কালীপ্রসন্ন 
[সংহের পিতযব্য শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, গঙ্গানারায়ণ সেন, কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির উদ্যোগে 
সপুড়োর বাগানে যে শহন্দু ঘিয়েটার" প্রতিষ্ঠিত হয়_ তাই হল বাঙালী 
প্রাতম্ঠিত প্রথম রঙ্গঘণ্। কিন্তু এখানে উদ্যোস্তাদের প্রধান লক্ষ্য হল ইংরেজী 
নাটক বা সংস্কৃত নাটকের ইংরেজী অনুবাদের আভনয়। শেকসপীয়রের 
“জুলিয়াস সীজার*, উইলসন সাহেব কর্তৃক ভবভতির উত্তররামচরিতে'র 
ধরেজী অ.-বাদ এবং করেকমাস পরে *০01778 98019611008, নামে 
একখানা প্রহসন এখানে আঁভনগত হয় । শহন্দু থিয়েটার+ প্রতিষ্ঠার দুবছর 
পর ১৮৩৩ খন্টাব্দে শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্রু বসুর বাড়নতে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমণ্ 
হল বাঙাল? প্রাতচ্চঠিত দ্বিতয় রঙ্গমণ্। এই রঙ্গমণ্ডে ১০৩৫ খঞ্টাব্দের ৬ই 
অক্টোবর নাট্যাকারে শবদ্যাসুন্দর আভিনগত হলে ২২শে অক্টোবর তারখের 
ণহন্দু পাইওনীয়ার" নামক ইংরেজণী পাক্ষিকপত্রে যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, 
তাথেকে এ সময়ের ইংরেজী নাটাশালা দারা এবং কিছুটা তৎকালীন যাত্রা 
দারা প্রভাব বাংলা রঙ্গমণ্চ গঠনের উদ্যোগপবে বাংলা রঙ্গমণ্ের একাঁট 
[বন্তারত পারচয় পাওয়া যায় £- 
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. সুমধুর একতান বাদনের সঙ্গে সঙ্গে আভনয় আরম্ভ হয়। সেতার 
সারেঙ্গী, পাখোয়াজ প্রভাত দেশীয় যল্ল বাজাইয়াছিল। -.."যব?নকা উত্তোলনের 
পূর্বে হন্দুপ্রথামত পরমে*বরের ভ্তোগ্ত পাঠ করা হয় এবং প্রত্যেক দশ্যের 
পূবে একাঁট ভামকা আবান্ত করিয়া আঁভনয়ের বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া হয়। 
দশ্যাঙ্কন সবাগসন্দর হয় নাই । চিত্গুলির 'পারুস্পেকটিভ”, মেঘ, জল 
প্রভূতি ঠিক হয় নাই । এইগুলিতে সুরুচি ও িতাঙ্কনের রখীত্জ্ঞান উভয়েরই 
অভাব লাঁক্ষত হইল। কেবলমাত্র একটির উপরে আর একটিকে বিনাস্ত করা, 
ভিন্ন মেঘ ও জলের মধ্যে কোন পাথক্য করা হয় নাই । দেশীয় কান্িগরাদিগের 
দ্বারা কৃত হইলেও একটু নিপুণ হাতে পাঁড়লে এগহীল আরও অনেক ভাল 
হইতে পাঁরিত ১ ইহাদের মধ্যে রাজা বাঁরসিংহের প্রাসাদ ও ভশাহার কন্যার কক্ষ 
অগকন একট] ভাল হইয়াছিল। ' এই নাটকে [বিশেষ করিয়া ল্পচরিত্রের আভিনয় 
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খুব চমৎকার হইপ্লা্িল। ..দেশখয় রঙগমণ্ ও তাহার পরিচালন পদ্ধতি 
এইরূপ ।৮%১০ 


লেবেডেফের পর বাংলা নাট্যাভিনয়ে নবীনচন্দ্রের রঙ্গমণ্েই প্রথম স্ঘণ- 
লোকদের দবারা স্তী-ভূমিকার অভিনয় হয় । কিন্তু এছাড়া 'নবখনচন্দ্ের 
নাট্যপ্রযোজনায় আরও কিছু আভনবত্ব ছিল। পবলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী 
থিয়েটার গ্রন্ছে সুবীর রায়চৌধুরখ লিখেছেন-__-““নবনচন্দ্র বসু মণ ঝাড় বিদাুৎ 
দেখাবার জন্য নাকি ইংলন্ড থেকে বহুব্যয়ে বিবিধ বৈজ্ঞানিক উপকরণ 
এনোছিলেন। তাছাড়া নাটকের বাভন্ন দশা বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়। 
যেমন সংন্দর যেখানে বকুল গাছের তলায় দিঘির পাড়ে বসে আছে, সে অংশাঁট 
দেখানো হয়েছিল নবীনচন্দ্রের বাড়ীর পুকুরের পাশে । তেমনি মালনশর 
কু'ড়েঘর দেখাবার জন্য দর্শকদের উঠে যেতে হয় বাঁড়র অন্য এক প্রান্তে। 
বর্ধমান রাজার কক্ষটি ছিলো নবীনচন্দ্ের বৈঠকখানায়। মাঁলনীর ঘর থেকে 
বর্ধমান রাজপ্রাস!দ পযন্ত সাঁত্য সাতা সূড়ঙ্গ খোড়া হয়েছিলো । বাস্তব 
দৃশ্যাবলিকে ব্যবহার করে এই ছড়ানো মণ্চ নিমণণ পদ্ধতি নবানচন্দ্র কোথা 
থকে [নয়োঞলেন বলা মুশাকল । হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মনে করেন মধ্যযুগের 
ইউরোপীয় মণ্ডের কথা শুনে হয়তো নবাীনচন্দ্র অন্রাণত হয়ে থাকবেন। 
তবে উত্তর ভারতে প্রচলিত রামলশলা যান্তার কথাও এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। 
মন্মথমোহন বসু অবশ্য লিখেছেন, যে শাজ্তপরে শ্রীচৈতন্যদেব আঁভনগত 
দানলঈলায় অনুর:পভাবে বাস্তবদৃশ্যকে পটভ্যীম করা হয়োছল।” যাইহোক 
নবনচন্দ্ু বলুর বাড়ীতে রঙ্গমণ পারকল্পনায় বাস্তবতা স্্টর ওপর সমাধক 
গুরুত্ব দেওয়া হলেও ঘন ঘন দর্শক এবং আভনেতাদের স্থান বদলের ফলে 
একাটি সংহত ও ঘনীভূত নাট্যক রসাবেদন সষ্টিতে কিছঃটা বাধার স:্ট 
হয় । 


কস্তু নবীনচন্দ্র বসুর বাড়নতে প্রাত্ঠিত এই নাট্যশালা লেবেডেফের 
নাট্যশালার মত আর একটি 'বাচছন্ন গ্রচেম্টা হয়ে রইল--কারণ এরপর ইংরেজী 
নাটক আভনয়ের জন্য বাঙালীদের দারা কিছ? সখের ইংরেজণ নাট্যশালা হ্থাপিত 
হলেও বাংলা নাট্যশালার ইাতহাসে আবার চলেছে দীর্ঘ বাইশ বছরের 
নখরবতা | অতঃপর ১০৫৭ খঙ্টাব্দে কলকাতার [সমলায় আশুতোষ দেবের 
বাড়ীতে (জানুয়ারি ১৫৭), চড়কডাঙ্গার রামজয় বসাকের বাড়ীতে. (মার্চ 
১৮৫৭ ) এবং জোড়াস*কোয় কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ীতে ( এরীপ্রল ১৪৫৭ ) 


৯৩ 


নাট্যশালা শ্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা নাট্যশালার ধারাবাহিক হীতহাস প্রায় 
আবচ্ছিন্রভাবে চলতে থাকে । প্রবোধচন্দ সেন এ বিষয়ে তর 86788) 
[019108 211 5188০+ প্রবন্ধে যথাথই বলেছেন, “06 5627 1857 1021109 
07০ 0০210101116 01 & 175৬/ ৫9০01) 11) (175 10156017901 136100911 10181008 
8100 1116 1[1)620৬. [7 দিতো, 3:718911 10107088100 1100 51286 1796 


190 9 0011017001015 1)151017% 51106 1191. [06170181018 98) .+ 


[শিবনাথ শাস্ত্র তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ? গ্রন্ছে 
এই রঙ্গমণ্ড স্থাপনের ইতিহাস সম্ধন্ধে যা বলেছেন তা একটু দীঘ" হলেও 
উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে কার । 
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*-সে সময়ে ব্ঙ্গপমাজে নাট্যকাব্যের অভহদয় ও রঙ্গালয়ের আবিভীব 
ণনবন্ধন লোকের মনে এক প্রকার উত্তেজনা চলিতোঁছল। বঙ্গদেশে নাট্যকাবোর 
অভ্যদয় একটা বিশেষ ঘটনা । তৎপূবে যাত্রা, কবি, হাপ আকড়াই 
প্রভতি লোকের আমোদ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার এবমাত উপায় িল। 
আধিকাংশ চ্ছলে এই যাত্রা, কবি ও হাপ আকড়াই অভদ্র অন্লশীল বিষয়ে পুর্ণ 
থাঁকত। ইংরাজী শিক্ষা দেশমধ্যে যেমন ব্যাপ্ত হই/ত লাগিল, সেই সঙ্গে 
সঙ্গে এই সকলের প্রাত শিক্ষিত ব্ন্তদিগের বিতঞ্জা জন্মিতে লাগিল, । 
অনেকে যাত্রা কবি প্রভতিতে উপাচ্ছিত থাকিতে লজ্জা বোধ করিতে লাগলেন। 
তখন বন্ধূমণ্ডলখর মধ্যে বাঁসয়া সুরাপান ও হাস্)পারহাস প্রভূত করাই 
তাঁহাদের একমান্র সামাজিক আমোদ অবশিম্ট রহিল। 'শাক্ষিত ব্যান্ত-দগের 
মপ্যে অনেকে ইংরাজগণের স্থাঁপত রঙ্গালয়ে গিষা আভনয় দর্শন কারতেন। 
সে সময়ে ( ১৮৫১1৫৭ সালে " সহরে ইংরাজদের একাঁট প্রাসদ্ধ রঙ্গালব ছিল, 
তাহাতে দেশের অনেক শিক্ষিতলোক ও বড়লোক আভনয় দোঁখতে যাইতেন। 
দেখিয়া আসিয়া আমাদের মধ্যে এরপ রঙ্জালয় নাই কেন বাঁলয়া ক্ষোভ 
করিতেন । তাহার ফল-স্বরুপ সহরের দুই একজন বড় লোক উদ্যোগী 
হইয়া ইংরাজী শিক্ষিত ব্যান্তীদগকে অভিনেতা করিয়া ইংরাজী নাটক আঁভনয় 
কাঁরয়া বন্ধুবান্ধবের চিন্ত বিনোদন কারবার চেম্টা করিতে আরম্ভ করিলেন 1... 
কিন্তু ক্রমে ধাঁনগণ অনুভব করিলেন যে, ইংরাজী নাটক আভিনয় কাঁরলে 
সাধারণের প্রীতিকর হয় না। এইজন্য বাঙ্গালা নাটকের আভনয়ের দিকে 
তাদের দুষ্টি পাঁড়ল। এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক 
রামনারায়ণ তক্রত্ন মহাশয় কোনও ধনী-প্রদত্ত পারিতোধিক লাভের উদ্দেশ্যে 


৯৭৪ 


'কুলীন কল সব্বদ্ব নামক এক নাটক রচনা কাঁরয়াছলেন । সমপ্রাসিদ্ধ 
যতীন্দুমোহন ঠাকুর মহাশয়ের প্ররোচনায় ও'রয়েন্টাল থিয়েটারে একবার 
তাহার আভনয় হয়। ইহাতেই দেশীয় নাটক আঁভনয়ের গ্বার খাঁলয়া গেল। 
তৎপরে ১৮৫৭ সালে সমুলীয়ার বিখ্যাত ধনী আশুতোব দেব (ছাতুবাবু ) 
উদ্যোগ হইয়া শক্ুন্তলাকে বাঙ্গালা নাউকাকারে পারণত কাঁরযনা আভনয় 
করাইলেন ॥। তৎপরেই মহাভারতের অনবাদক কালশপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় 
ছিজ ভবনে বেণীসংহার নাটকের আভিনয় করাইলেন ; এবং কিছ; দিন পরে 
মহাসমারোহে তাঁহার নিজের অন:বাদিত বক্লমোব্বশী নাটকের আভিনয্ 
হইল। দোঁখতে দেখিতে সহরে বাঙ্গালা নাটক আভনয়ের প্রথা প্রবর্তিত 
হইয়া গেল ।*৯১ 


ওঁরয়েন্টাল থিয়েটারে “কুলীীন কূল সর্বস্ব নাটক আভনয়ের দ্বারা 
দেশীয় নাটক অভিনয়ের দ্বার খ.লে যায়-_এই তথ্যাটর প্রাতি এযাবৎ কোন 
বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসেই মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নি। যোগীন্দ্রনাথ 
বসু «মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচিতে” বলেছেন, “১৮৫৭ খ্ঝ্টাব্দের 
ম1৮ মাসে ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের দুইজন অভিনেতার উদ্যোগে, চড়কভাঙ্গান্থ 
জয়রাম বসাক মহাশয়ের বাটিতে পাণ্ডত রামনারায়ণ তকরত্ব প্রণীত কূলন 
কুল সবন্ব নাটক অভিনীত হনব । বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ের পর বোধ হম্ন, 
ইহাই প্রথম বাঙ্গালা আঁভনয়। কূলীন কুল সর্বস্ব আভনয়ের পর 'দিবস 
কলকাতার তৎকাজ্ন প্রাসদ্ধ ধনী, খ্যাতনামা বাব আশুতোষ দেবের 
( ছাতুবাবর ) বাটিতে শক্স্তলা নাটক আভন*ত হইয়াছিল। সেই বংসর 
মহাভারতের লব্ধ প্রাতিষ্ঠ অনুবাদক কালপপ্রসম্ন সিংহ মহোদয়ও তাঁহার 
বাঁটতে বেণশসংহার নাটক আঁভনয় করাইয়াছিলেন 1” পক্লাতন প্রসঙ্গে? 
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বলোছিলেন, [ ১৮৫৭ খষ্টাব্দে ] চড়কডাঙ্গগা রোডে 
রামজয় বসাকের বাড়ীর স্টেজে রামনারায়ণ তকরত্বের “কুূলীন কূল সব্ব' 
নাটক আঁভনয়ের পর ছাতুবাবুর ( আশুতোষ দেব ) বাড়তে নন্দকুমার রাগ 
রচিত *শকুম্তলা” নাটকের অভিনয় হয়। কিন্তু তিনজনেই 'কুলন কুল সবস্ব? 
নাটকের আঁভনয়কে এই পরবে প্রথম বাংলা নাট্যাভিনয় বললেও রামজয় 
( জয়রাম) বসাকের বাড়ীতে “কুলীন কুল সবস্ব'-এর আঁভনয় প্রথম আভিনয় 
নয়, কারণ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তার বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে উপয্ন্ত 
প্রমাণ প্রয়োগে দেখিয়েছেন যে ছাতুবাবুর বাড়ীতে "শকুন্তলা নাটকের অভিনয় 


৯৭৫ 


হয় ১০৫৭ খঙ্টাব্দের ৩০এ জানুয়ার এবং রামজয় বসাকের বাড়খতে কুলান 
কুল সর্ব্ব*এর আভনয় হয় ৯৮৫৭ থ্‌জ্টাব্দের মাচ মাসের প্রথম সপ্তাহে । কিন্ত; 
বিস্ময়ের বিষয় হল £ই যে, রামজয় বসাকের বাড়ীর আভনয়ের পুরে আশুতোষ 
দেবের বাড়ীর আভনয় হলেও তারও পূবে যে যতদন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্ররোচনা 
ও'রয়েশ্টাল থিয়েটারে 'কুলীন কুল সর্বস্ব নাটকের আঁভনয় হয়েছিল এই 
ঘটনাটির প্রাতি এ পর্যন্ত কোন নাট্যসাহত্যের ইতিহাসেই দন্ট আকৃষ্ট হয় নি। 
অবশ্য ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে ইংরেজী নাটযাভিনয়ের মধ্যে কুলীন কুল সবন্বি” 
নাটকের আঁভনয় একটি ব্যাতক্রম এবং সোঁদক থেকে দীখ ব্যবধানের পর 
আশুতোষ দেবের বাড়ীতে ১৮৫৭ খন্টাব্দের ৩০এ জানঃয়়ার নন্দকুমার রায় 
রচিত “শকুন্তলা” নাটকের আঁভনয় থেকেই যে বাংলা নাট্যাভিনয়ের জন্য 
নাট্যশালা স্থাপনের প্রথম ধারাবাহিক প্রচেষ্টা শুরু হয়, শহন্দু পেঁটিওয়টঃ 
পাকার (€৫ই ফেব্রুয়াঁর ১৮৫৭) মন্তব্য থেকে এ ধরণের সিদ্ধান্তই সমণচখন 
মনে হয়-“বংসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল। নাট্যশালা বাঁলয়া যে আমাদের 
একটা ছানষ ছিল, তাহাও আমরা ভলয়া গেলাম । এমন সময়ে একি 
নিমল্ণপন্ত পাইয়া আমরা জানিতে পারলাম যে. পূর্ব নাট্যশালার 
ভস্মাবশেষের উপর ফিনিক্স পক্ষীর ন্যায় আর একটি বঙ্গীয় নাট্যশালা আবভত 
হইয়াছে । এই নিমন্্রণের মধ্যে আরও উৎসাহের [বষয়- যে নাটকটির আভনয় 
হইবে, উহা একটি সত্যকার বাংলা নাটক-_কালিদাসের (বখা।ত নাটক শবকুস্তলার 
অনুবাদ ।”১২ 


সূতরাং এই সব তথ্যাদ থেকে আমাদের এই 'সিদ্ধান্তেই আসতে হয় 
যে ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে ইংরেজ নাটক আভিনয়ের মধ্যে ব্যাত্রিমমূলক 
“কুলশন কুল সব নাটক অভিনয়ের পর ১৪৫৭ খষ্টাখ্দের ৩০-এ জানুয়ারি 
আশুতোষ দেবের বাড়ীতে নন্দকূমারের 'শক.ন্তলা* নাটকাঁট আভনীত হয় 
এবং তার কিছু পরে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে চড়কডাঙ্গা রোডে রামজয় 
বসাকের বাড়খতে কূলন কূল সবন্স্ব নাটবের 'ছ্িতীয় আভিনয়* হয়। 
আর এর প্রায় এক মাস পরেই ১৮৫৭ খুঙ্টান্দের ১১ ই গ্রাপ্রল রামনারারণ 
তক্*ররত্ব অনাদত ভট্রনারায়ণ কত 'বেণিসংহার' নাটকের প্রথম আঁভিনয় দ্বারা 
কালশীপ্রসম্ন সিংহের শীবদ্যোত্সাহনী রঙ্গমণ্চের উদ্ধাধন হয়। অবশ্য এর 
এক বছর পূর্বেই অথণাৎ ১৮৫৬ খুঙ্টাব্দেই যে শবদে]ৎসাহিন) রচমণ্ প্রাতাষ্টিত 
হয়, সে তথ্য পাই ১৮৫৭ খঙ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তারখের শহন্দু পৌঁটও়টে? 


১০৬ 


প্রকাঁশত একটি সংবাদে--7)5 30 50155171171 07688107619 117 0106 56০0720 
১০৪৫ 01115 6%136106. যখন বাংলা রঙ্গমণ্চের অভাবে বাংলা নাটকের 
[বকাশ বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছিল, তখন ১৮৫৬ খক্টাব্দে মাত্র ষোল বছরের 
কিশোর কালাগপ্রসন্ন প্রাতাঁণ্ঠত এই রঙ্গমণ্চ নাটক ও নাট্যশালার ইাতহাসে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করোছল। এ সম্বন্ধে নাট্যকার কালপপ্রসম্ন 
[সংহ" প্রবন্ধে ডঃ সুশীল কুমার দে উল্লেখ করেছেন. “বেলগাছয়া নাট্যশালার 
মত এই রণমণ্ণও এককালে যথেম্ট প্রাসাদ্ধ লাভ কাঁরয়াছিল এবং বাংলা 
নাট্যাঁভনয়ে নবধুগ প্রবর্তনে ইহার প্রভাব কোন অংশে ন্যন ছিল না। 
প্রকৃতপক্ষে ইহারই দষ্টান্তে এক বৎসর পরে বেলগ্রাছিয়া নাট্যশালা চ্ছাপিত 
হইয়াছিল ।৮ 'বিদ্যোৎ্সাহিনৰ রঙ্গমণ্ডে “বেণণসংহার নাটক আঁভনয়ের মান 
দুমাস পূর্বে সিমলানিবাসী' আশুতোষ দেবের বাড়ীর রঙ্গমণ্ডে নন্দকুমার রায় 
অনুদিত “আভজ্দ্ান শকুন্তলা” নাটকের আভিনয় হলেও এ নাট্যাভিনয়ের সাফল্য 
সম্বন্ধে মতৈক্য নেই । এ সম্বন্ধে শহন্দ; পেটিওয়ট” এবং 'সমাচারচন্দিুকা" 
প্রশংসা জ্াপন করলেও প্রত্াক্ষদশশী কিশোরীচাদ মিত্র তশর ১1০৫৩7০ 
71100) 1012009, শ্ীর্ক প্রবন্ধে লিখেছেন, 2106 06109110819 ০06 
45210171518 80 510)12, /8১, 1706৮০]) ৪ 9110116, 11115 15 1108 00 
95 ৮০710616021 3 101 38801106612 ০০175 8:10950৩7 091009 01 018018- 
110 86101)05, 1900]1165 ৮61520119 8170 €015810866 (8151)% [01 109 


10007 95010026101), 1216190010৩ 1061 %/101) 11 01015 0০0101019*১ 


“ৃকুস্তলা'র আঁভনয় সম্বন্ধে এরূপ মতবিরোধ থাকলেও শবদ্যোৎসাহনন 
রঙ্গমণ্ডে “বেণীসংহার” নাটকের আঁভনয় সাফল্য সম্বন্ধে পুরাতন সংবাদপন্র 
ও স্ম:তিকথা ইত্যাঁদতে কোন মতপার্থক্য নেই । বিশিনাবহারা গণপ্ত সংগৃহীত 
“পুরাতন প্রসঙ্গে" আচায" কৃষ্ণকমল বলেছেন, “ষে প্রাঙ্গণে রামনারায়ণ পণ্ডিতের 
গবেণীসংহার” নাটক আভিনগত হইয়াছিল, সেই প্রাঙ্গণ সেই রাতের কথা একটিও 
ভুলি নাই 1% “বেণীসংহার” অভিনয় সম্বন্ধে ১৫ই গ্রাপ্রল, ১৮৫৭ তারিখের 
'সংবাদ প্রভাকরেঃ যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তা এইরূপ £ 

“যুগল সেতাঁনবাসণ সিংহ বাবুঁদগের ভবনে গত শাঁনবার [ ১১ এপ্রল ] 
সন্ধ্যার পর মহাসমারোহে নাট্যক্কীড়া হইয়াছিল, স:প্রিম কোর্টের বিচারপাঁত 
স্যার আরথর বুলার সাহেব, ইপ্ডিয়া গব্ণ“মেন্টের প্রধান সেরেটারণ মেং সিসিল 
বিভন সাহেব প্রভূতি &1৭ জন প্রধান ইংরাজ এবং নগরীর অনেক আল্য 


৯২৭ 


মহাশয়েরা এ নাট্যক্লীড়া দশশনে গমন করিয়াছিলেন, তশহারা সকলেই নাট 
কৌতক দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াছেন” শঁবদ্যোৎসাহিনগ রজমণ্ডে বেণী সংহার? 
অভিনয়ের একজন অভিনেতা মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিপিনবিহার গুপ্ত 
সংগৃহীত “পুরাতন প্রসঙ্গে” বলেছেন, “কালীপ্রসম্ন সিংহের বাড়ী--"- 
রামনারায়ণ পণ্ডিতের “বেণখ সংহার” নাটক আভনীত হয়। আমি কর্ণ 
সাজয়াছলাম। দুরযযোধনের স্তী ভানুমতীর রুপ যেন 9098৪ এর উপর 
বল-মল: করিতে লাগিল । পট উত্তোলিত হইলে যখন ভানুমতীকে দন্ডায়মান 
দেখা যাইত, সমগ্র দর্শকমণ্ডলী আনন্দে হাততালি দিয়া দণড়াইয়া উঠিত। 
তৈমন 91805 আর কেহ কখনও পাইয়াছে কিনা জানি না।” এই আভনয় 
সম্বন্ধে তিনি আরও বলেছেন, “ক্ষেতমোহন সিংহ ও মণিমোহন সরকার 
ওরফে “মণিলাড্‌, আঁভনয়ে বেশ কাতিত দেখাইয়াঁছলেন।” “বেণীসংহার” 
আঁভনয়ের স্ময় একটি মজার ঘটনার কথাও মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তার 
স্ম.তিকথায় বলেছেন-- 

“এই স্থানে একটি কথা, মজার কথা বাল শুন॥ কালী সিংহ একাঁট 
ভদ্রলোকের ছেলেকে এমন স্নেহ কারতেন যে, তাহাতে সাধারণ মোসাহেবের 
দল ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল। সেইজন্য ঝাল ঝাঁড়বার ব্যবস্থা করা হইল এই 
আভনয়ের দিনে । যখন নিমন্মিত ভদ্রলোকগণ টিকিট দিয়া একে প্রবেশ 
কারতে লাগিলেন, তশহাদের সকলকেই এক এক খণ্ড মুদ্রিত কাগজ দেওয়া 
হইল । তাহাতে লেখা ছিল -_ 

“'আর না পাইব যেতে 
মা পাব 1,210)0916 খেতে 
তুমি ত এসব সাধে 
1বসম্বাদ ঘটালে 
পেয়েছ ইত্রাজ জুতো 
নোমত মজবুত 
আমার কপালে জুতো 
আর না!হ ঘটালে ।॥ 
বলাতি এসেন্স নানা 
দেখেনি তোর নান? নানা 
আপনি মেখেছ কত 
আমারে না মাখালে। 


৯ট 


পুরাতন মদ যত 
সব তব বাস গত 
আপান খেয়ে দাদা, 
| আমারে না খাওয়ালে ॥ ৰ 
কে 'লাখয়াছে এবং কাহাকে উদ্দশ কাঁরয়া লেখা হইয়াছে তাহা কাহারও 
জানিতে বাক রাহল না ।" 


বিদ্যেৎসাহিনী রঙ্গমণ্চে ১৮৫৭ খঙ্টাব্দে ১১ই আাঁপ্রল 'বেণশসংহার, 
নাট্যাভিনয় ও ২৪শে নভেম্বর কালীপ্রসন্নের স্বরচিত শবমোব'শ?' নাট্যাভিনয়ের 
মধ্যবতীসময়ে আরও একখা তি, নাটক আঁঙনয়ের সংবাদ সত্যজনবন মুখোপাধ্যায় 
দিয়েছেন । তান লিখেছেন, “১৮৫৭ খণ্টান্দে কালঈপ্রসম সিংহের অস্থায় 
রঙ্গমণ্ডে যথারুনে মাণমেহন সরকারের অনথাদত থাক মহাশ্বেতা” ও কাল?প্রসন্ন 
[সিংহের বিরুমোবশিন' নাটক আভনঈত হইয়াছ্কল 1৮১ € 


১৮ই সেপ্টেদ্বর ১৮৫৭ তারিখের *৬,কেশন গেছেট” ও 'সাঞাহিক 
বান্তাবহে? জনৈক প€লেখকের পণ্রে প্রকাশিত হয় ষে আশুতোষ দেবের বাড়তেও 
এ “মহাশ্বেতাঃ নাটকটি ৯৮৫৭ খ।ব্দের ৫হ সেপ্টেম্বর অভিনীত হয়। 
এ পত্র থেকে আরও জানা যায় যে এ মহাম্বেতা" নাটকের কাদম্বরীর 
ভূমিকায় যান আঁভনয় করেছিলেন, িনই বিদে!ৎসাহিনন রঙ্গমণ্ডে 
'বেণধসংঘার' নাটকের দুষেশধন পত্জীর ভ্র্মকায় আঁভনয় করে যথেস্ট 
প্রশংসা অজ'ন করোছিলেন । পন্নুলেখকের কথার -- কাদদ্বরীর ভার যাহার 
প্রতি আপ'ত হইয়াছিল তিনি বালক । 'কন্তু বালক হইয়াও স্বীয় ভাব 
এরপ মর্ধযাদার সাহত নিষ্পন্ন করিয়াছেন খে দশকি মাত্রেই তাঁহাকে -সাধুবাদ 
প্রদান কাঁরয়াছেন, উন্ত মহাশয় বেণশিসংহার নাটকের আঁভনয়কালীন দুষেোণোধন 
সীমান্তনী হইয়াও যথে্ঠ প্রশংসাভাজন হন।” 'মহান্বেতা” নাটকের আঁভন্লে 
কে কোন্‌ ভামকায় আঁভনয় কংরাঁছলেন তা নাটকখানর "ভুমিকায়? দেওয়া 
আছে । সেই সূত্রের সঙ্গে এ পন্রলেখকের পন্র মালয়ে জানা যায়, এঁ মহাশ্বেতা? 
নাটকে কাদম্বরীর ভ্রমকায় এবং 'বিদ্যোৎ্সাহিনী রঙগমণ্ডে' 'বেণীসংহার' 
নাটকে দধধোধন পত্রী ভানুমতীর ভামকায় প্রশংসনীয় অভিনয় করেছিলেন 
মহেন্দ্রনাথ ঘোষ। [সুনঈল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর “সেই সময) উপন্যাসে 
“ভানুমতশ*-স্পচরিত্রে ঈবগনকূমার (কালী প্রসন্ন ) আভিনয় করেছেন বলে যে 
দৌখয়েছেন, তা যে সাষ্চিক নয়, এই তথ্য থেকে জানা বায়। ] 


৯২৯ 


যাই হোক:, “বেণীসংহার” নাট্যাভিনয়ের প্র্‌. মহাশ্বেতা" নাট্যাভিনয় 
হলেও বিদ্যোৎসাহিন রঙ্গমণ্ডের প্রথম নাটক 'বেণণসংহারের, আভনয় সাফল্য 
সম্বন্ধে নগরশর অনেক আতা মহাশয়েরা» ছাড়াও সঃ প্রীম্‌ কফোটের বিচারপাতি 
স্যার আরথর বলার এবং ভারত গভণ 'মেন্টের প্রধান সেক্রেটারশ স্যার 
[সাঁস্ল বাঁডন পর্যন্ত সকলে একবাকো প্রশংসা কগায় কালপ্রসম্ন উৎসাহিত 
হয়ে বদ্যোৎসাহনী রঙ্গমণ্ে আঁভনচের জনা স্বয়ং 'বিরুমোবশিগ, নাটক, রচনা 
মনোনিবেশ করেন । এ সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত বাবধার্থ সংগ্রহে! 
লিখেছেন, “বেমধসংহার নাটকের অভিনয়ে ঘে গ্ুশংসা পাইযাছিলেন তাহ॥ত 
উত্তোজত হইয়া হীখুপ্ত বাবু কালশপ্রসম্' সিংহ স্বঃং 'নাটক রচনায় প্রবস্ত হল 
খবং সেই উদ্যমের ফলস্বরূপ আমরা বিরিমোধ্বশী নাটকের- গৌড়খয়ামুবাদ 
প্রাপ্ত হইয়াছি1..*...পুষ্বে প্রস্তাবিত গ্রন্ছে কিয়দংশ পৃণশিন্দ্রোদয় পত্রে 
প্রকাটিত হইয়াছল : এইক্ষণে বিদ্যোৎসাহন সভার রঙ্গভূমিতে আভিনঈত 
হইবার 'নামিত্ত সমদায় একাদ্িত হইয়া প্রকাশিত হইফাছে।” 


কাল'প্রসন্বের শবরুমোর্বশখ? নাটকের বিজ্জাপনে আমশা এই নাটক রচনার 
উদ্দেশা এবং বিদ্যোতসাহিনী রঙ্গভভীমর কথাও জানতে পারি £-- 


ৃ বাঙ্গালা নাটকের অনুরূপ [ আভিনয়] বহুকালাবধি ব্গবা সিগ্ণ' দর্শন 
করেন নাই, কারণ আত পৃথ্ব কালে মহাকবি কাঁলদাসাঁদর দ্বারা যে সমন্ত 
সংস্কৃত নাটক রুচিত হয়, তাহারই অনুরূপ | আঁভনয় ] হইত, পরে প্রায় দুই 
তিন শত ব২সর অতাঁত হইল সংস্কৃত ভাষায় নাটক ও অন:রুপাদ এক কালেই 
রহিত হইয়াছে. সেই অবাধ আর কোন ধনবান- ভবনে নাটকাদির আঁভিনয় 
হয় নাই। পরে সেকসপীয়র ও অন্যান্য ইংরাজি নাটকাঁদি বঙ্গদেশে অভিনয় 
ইইলে হিন্দুগণের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা নাটকের নরূপ করিতে ইচ্ছা হন্। 
উইলসন সাহেব লেখেন প্রায় অশীতিবর্য অতীত হইল কুফনগরাধিপাতি ৬পরাপ্ত 
শ্ীয; নত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায় বাহাদুরের ভবনে চিরযজ্ঞ নামক এক সংস্কৃত 
নাটকের অনুরূপ হয়, কিন্ত; রঙ্গভ্ামর নিরমাদির অনুবস্তণী হইয়া ও আভিনয় 
করেন নাই, ও নংস্কৃত ভাষায় লিখিত হবার কারণ 'অনেকের 'মনোরঞ্জন'হয় 
নাই । 


এক্ষণে এই বিদ্যোংসাহিনী সভার অধঈনস্ছ রঙ্গভুমতে ব্গবাসগ্ণ 
পুনরায় বাঙ্গালা নাটকের অনুরূপ দর্শনে পারগ্ণ হইলেন । প্রথমতঃ বিদ্যোৎ 
সাহনী রঙ্গভূমিতে ভটটনারায়ণ প্রণণত বেণথসংহার নাটকের শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ 
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চে ৭ 


ভট্টাচা্য কত বাঙ্গলা্‌ অনুবাদের আঁভনয় হয়, যে মহাত্মারা উন্ত আঁভনয় 
সময় রঙ্গভূমিতে উপনীত ছিলেন, তাহারাই তাহার উত্তমতার বিষয়ে বিবেচনা 
কারিবেন, ফলে মান্যবর নউগণ যথাবিহিত' নিযমন্রমে অনুরূপ করায় দশক 
মহাশয়দিগের প্রশাতভাজন ও শত শত ধন্যবাদের পানু হইয়াছলেন | 


পরে উপাম্থত দর্শক মহোদরগণের নিতান্ত আগ্রহাতিশয়ে এবং তাঁহাদিগের 
অনুরোধবশতঃ প *নরার [ব. দ্যাৎসাহিন, সভার অধীনস্থ রঙ্গভূমিতে অনুরূপ 
] আভনয় | কারণেই বিকুমোব্ব শশ অন: -বাদিত ও প্রকাশিত হইল, এক্ষণে 
বিদ্যোৎসাহিন মহোদয়গণের পাঠযোগ্য এবং নাগরখর "অন্যান রঙগভমির 
অনধ্র,পয্োগা হইলে আমার শ্রম সিফন হইবে” | 


বিদ্যোৎসাহনন রঙ্গমণ্ডে পবক্রমোরশিও নাটক? ১৮৫৭ খন্টাব্দের ২৪শে 
লভেছ্বর মহ?সমারোহেঅভিনীত.হয় । কালণগ্রসন্ন স্বয়ং এই আভিনয়ে পূরূরবার 
ভূমিকা গ্রহণ করেছলেন |. . তাছাড়া অন্যানা যে,সব প্রহ্িদ্ধ ব্যক্তি, এই 
আভনয়ে। অংশ গ্রহণ ' করোচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে, সপ্রপিদ্ধ ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র 
কন্দ্যোপাধানক। বিশেবভাবে উল্লেখযোগ্য 4৯৪ কলকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ইউরোপাঁয় 
9 দেশীয় ব্যন্তি.এই আঁঙডনয় দেখে যথেষ্ট পারিতপ্তি লাভ করেছিলেন ॥। এই 
অডিনয় প্রসঙ্গে ২৫শৈ নভেম্বর ১৮৫৭ ভারিখের “নংবাদপ্রভাকরে” িখিত হয় : 

“যোড়াসণকো [নিবাস ধনরাণশ বিদ্যোংসাহি যত বাবু কালখগ্রসন্ন 
গসংহ মহাশয়ের বাটীর বৈঠকখানাশশ্থিত বিদ্যোৎসাহিনণ ' রঙঈগভ্গতে গতাঁদবস 
রজনণ ৮ ঘাঁটকা হইতে একাদশ ঘাঁটকা পধণস্ত নাট ক্লীড়াচছলে 'বক্রমোধ্বশিন 
নাটকের অনুরূপ প্রদার্শত হয়, তদ্দর্শনার্থ কয়েকজন স:সন্দ্রান্ত প্রধান ইংরাজ 
এবং বহুসংখ্যক এতদ্দেশীয় মানঃলোফের সমাগম ইইয়াছিল, নেপথ্য এবং 
নাট্যশ্মলার ুসজ্জার় এবং নটনটন. প্রভতি সমুদয় কেলাকল অর্থাৎ ক্রাঁড়ক 
'কদছ্বের কড়ায় তাবতেই, সাতিশয় সন্তস্ট হইয়াছেন। 


এতদ্দেশীয় নাটাক্লঈড়ার প্রাচগন প্রথা; যাহা বহুকাল পর্যন্ত বিলপ্ত 
হইয়া 'সাধারণের 'গোচরপথের অগোচর রহিয়াছে, তাহার পুনর-দ্দীপনে 
যশহারা যত্রশীল  হইতেছেন,”' আমরা“সাধ্বাদ সহযোগে অগণা” ধন্যধবমি 
সম্বলিত ত'াহারাদগকে' নমস্কার করিতেছি |» 
হা এ ্ ঃ টড, ) ঠী। ৮.8 রা ্ নে 
_:. কালীগ্রসম্নের ণকমোবশি” আভনয়ের সংবাদ কলকাতায় এবং কলকাতার 
'উপকণ্ঠ পর্যন্ত এমন ব্যাপক কৌতূহল সম্টি' করেছিল যে, যে বিপুল সংখ্যক 
৯৩১ 


'দশকি আভনয় দেখার জন্য উপস্থিত হয়েছিক্ষেন, বিদ্যোংসাহনন রঙ্গমণ্জে 
তি [দের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় তাদের মধ্যে অনেকেই বিফল মনোরথ 
হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়োছলেন। 'বিকুমোবশখ অভিনয়ের পর ১৮৫৭ 
খুঙ্টাব্দের শুরা ডিসেম্বর তারিখের শহন্দ পেদ্রিয়টে' এই আভিনয়ের একাঁট 
দীঘ বিবরণ প্রকাশিত হয় £ 


'আমরা ছয় সপ্তাহকাল পূর্বে খামাদের পণ্িকায় বাবু কালণপ্রসন্ন 
[সিংহ কত্‌এক কাঁলদাসের বিক্লমোর্শশী নাটকের বাংলা অনুবাদের সমালোচনা 
কাঁরয়াছিলাম .-এ সংখ্যায় আরা ৯ বাবদরই উদ্যোগে তাহার নিজের, 
বাটখতে বিক্রমোবশন নাটকের আঁভনয়ের পারচয় দিব! বুদ্ধি, সুর26, বিজ্ঞতা 
বিলাস ও সচ্দ্রমে কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠ দেশীয় সমাজের যশহারা 
গ্রাতীনাধ বাঁলয়া গণা হইতে পারেন, তশহারা সকলেই মহার্ঘ শগতবস্ে 
সাঁজ্জত হইয়া আভনয়চ্ছলে উপাস্থিত ছিলেন । কিন্তু 'নিমান্ততের সংখ্যা 
নাটাশালার আয়তনের অনুপাতে বেশী হইয়াছিল। আমরা অত্যন্ত দুঃখের 
সাছত শুনিলাম, দর্শকের ভিড়ের জনা চৌরঙ্গীর আভজাতবগের মধ 
অনেকে চাঁলিয়া ধাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু নির্কচারে টিকিট বিতরণ 
সম্বন্ধে জনসাধারণের যতই আপান্তি থাকুক না কেন, বাব: কালীপ্রসন্ন সিংহের 
প্রতি আমাদের আঁবচার করা উচিত নয়। তশহার বদান্তা ও অকুণ্ঠত 
অর্থ-ব্যয়ের ফলে কাঁলকাতায় বিশুদ্ধ আমোদের একাঁটি চমৎকার স্থান প্রাতান্ঠত 
হইল । এখন বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমণ্ডের দ্বিতীয় বখসর চাঁলতেছে। ইহা 
লীপ্রসনবাবুর নিজস্ব সম্পাত্ত হইলেও বুদ্ধিমান ও ভদ্র বান্তিমাপ্রেই ইহাতে 
গিয়া স্বাধীনভাবে আনন্দ উপভোগ কাঁরতে পারেন ।” | ব্রজেন্দ্ুনাথ 
বন্দ্যোপাধায় কতক অনদিত।১৭ ] 


তাছাড়া যে কিশোরখচশাদ মিত তার 4০৫5০ 100 1019009 
প্রবন্ধে আশুতোষ দেবের (সাতুবাবুর ) বাড়তে "শকুন্তলা" নাটকের অভিনয় 
সম্বন্ধে বলোছলেন, “075 06119117100 01981, 41) 0812? ৪6 910018 ড/৪9, 
180%5৮57, ৪. 91115,” তিনি বিদ্যো২সাহিনগ রঙ্গমণ্ডে শীক্ুমোবশীর 
আভিনয্ন প্রস্গে [লখেছেন, “10616 ৮05 2 19780 88017511108 01 08055 
8120 307079821 86120161061) ৯10 ৫1০ 11080178085 11) [1 8151108 116 
95:1987987106. £৯18018 006 18112151501. 80091578105 917 106০11 
8৩৪০০, [185 00670 55016197900 0) (09561101611 01 10018, 
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প্রতিভার একটা বিশেষ ল্খণ এই যে, কোন বিশেষ দিক বা রপাঁতিতে 
যথেষ্ট প্রশংসা আঁজণত হলেও সেই বিশেষ রশীতিতেই ত৷ স্থির থাকতে পারে না, 
বার বার দিক পাঁরধত“ণের দারা নূতন পথ স-স্টির আগ্রহ তাকে সর্বদাই বেড়া 
ভাঙার প্রেরণা জোগায় । এই হন্য দোঁখ, কালপপ্রস্য শুধু 'রঙগমণ্ড প্রাতিষ্ঠা 
করে, নাটক রচনা করে এবং সব্যপ্রচলিত প্রথায় সেই নাটকের অভিনয় করে 
প্রচুর প্রশংসা অজ'ন করলেও নাট্যাভিনয়ের সেই রখতিতেই তান স্থির থাকতে 
পারেন নি। পর বংসর ১৮৫৮ খঙ্াব্দে মানত ১৮ বছর বয়সে তিনি অনুবাদ 
নাটকের পথ শ্াঞ্গ করে মোঁলিক নাটারচনায় যেমন মনোনিবেশ করেন, তেমানি 
এ বংসরেরই ই জুন আভিপয়রশীতিতে এক নতন রগাতরও প্রব'ন করে তপর 
টারচিত মৌলিক নাটক “পাবদা সভাবান' মণ্্থ করেন । এ সম্বন্ধে £ঠা 
জুন, ১৮৫৪ শুক্রবারের "সংবাদ প্রভাকর” লেখেন £ "আগামি শনিবার ৭ ঘন্টার 
সময় কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনন সভার রঙ্গভূমিতে শ্রীবৃত বাবু কালীপ্রসন্ন 
স্ংহ প্রণ'ত সাবিত্রী সৃতাবান নাটকের আভিনয়িক পাঠ হইবেক এরূপ প্রথা 
বঙ্গবাঁসগণের মধ্যে প্রচলিত নাই, তবে ইংরাজী সেকসাঁপয়র প্রভতি যের্প 
পঠিত হইয়া থাকে ইহাও সেইরূপে পাঠিত হইবেক অধিকন্ত- ইহাতে বিষ্তর 
গীত সংযোজিত হইবায় তাহা যন্তের সাহত মিলাইয়া গান করা যাইবেক।* 


ডঃ সুকুমার সেন এ সম্বন্ধে লিখেছেন, 'কালীপ্রসমের দিহভীয় নাটারচনা 
“সাবিভ্রী-সতাবান” ( ১০৫৮) মৌলিক রচনা বলিয়া কথিত; তৃতীয় নাটক 
“মালতীমাধব (১৮৫৯) ভবভতির অনুবাদ । ...... কালীপ্রন্নের সবগহে 
প্রাতিষ্ঠত বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমণ্ডে বই দুটি হয়ত ঠিক অভিনীত হয় নাই, 
নাট্যোচিত আব ( ৫18708110 1৩০108) ) হইয়াছিল বাঁলগ্লাই অনুমান 


কার ।”১৭ | 


“সংবাদ প্রভাকরে'র ভাষায় 'আভনায়ক পাঠ” অথবা ডঃ সেনের 
ভাষায় 'নাট্যোচিত আুত্তি, যে নামই দেওয়া যাক না কেন, তৎকালীন সংবাদ- 
পত্র থেকে জানা গেল যে, “এরুপ প্রথা বঙ্গবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত নাই 1” 
এই জন্যই ডঃ আশুতোষ ভট্টাচাথ তার 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে 
লিখেছেন, 'রঙ্গমণ্ডে আভিনক্পিক পাঠ এই প্রথম |” 

১৩৩ 


কন্তয 'রঙ্গমণ্জে আভনারক পাঠ এহ প্রথম" হলেও এহ নুতন আভনয়- 
রগতির পূরসৃত্র পাওয়া যার “নৃতন যাত্রা রুপে ীল্লাখত ১৮২১ খঙ্টাঞ্দে 
কিলিরাজার বান্রা?, ৯৪২২ খ্টাব্দে “নলদময়ন্তর যান্া' এবং ১৮৪৯ খস্টাব্দে 
নন্দাবদায় যাত্রা'র মধ্যে । সামায়ক পত্রে এই ধরণের নূতন ঘান্রার যে বিবর্ণ 
প্রকাশ্ত হয়োছল তা থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধত করলে এই দই অভিনয়- 
রশৃতির মৃল সাদ:শাগহীল অনুধাবন কর। যাবে। 


চৃতন যাপা।| কলিঞ্াতার দর্চিণ ভবানীপুর গ্রামের অনেক ভাগ্যবান 
[বচগ্ষণ লোক একপ হইয়া নলদমহন্তী ধাতার সংদ্টি করিয়াছেন-, এ যান্রাতে-", 
নানাপ্রকার রাগরাগিণ* সংযত গান হয় ও বাদ্য নত্য এবং গ্রন্ছমত পরস্পর 
কথোপকথনএ আঁতি চমৎকার ব্যাপার সষ্টি হওয়াতে বিজ্ভর টাকা চদা 
কারয়া খী প্ধাসক ব্যঙিরা ব্যয় কারয়াহেন - (৩০ আষাঢ় ১২২৯ "সমাচার 
দপণ? "| 

কালীপ্রসলের পিতব্য শ্ীকৃ্ক সিংহের বাড়বতে ১৮৪১৯ খষ্টান্দের ১৪ই 
এাপ্রল তারিখে এই ধরণের আর একাঁটি নৃতিন যাত্রা ভা যাতা 'র তৃতীয় 
আভিনয় সম্বন্ধে ১৭ই এপ্রল 'সম্বাদ ভাঙ্করে* লাখত হয় 

“এতদ্দেশে যে সকল যাত্রা হইয়া থাকে এ যাবা সেরূপ যা্তা নহে, 
ইহা নূতন প্রকার ।৮ 

১৮৪৯ খনস্টাব্দে সত বা গ্রীক [সিংহের বাড়ীতে যখন এই 'নন্দবিদায় 
যাত্রা" হয় তখন কালীপ্রণনের বয়স ৯ বছর ! সুতরাং এই “নূতন প্রকার” 
যাত্রা বালক কালী প্রসম্ের মনে যে গভগর রেখাপাত করোছিল এবং ১৮ বছর 
বয়সে রঙ্গমণ্ডে প্রথম “আ1ঙনায়ক পাত গুবতনি করার সময় কালণপ্রসন্ন যে 
তাঁর প্‌বস্মিঠিতর দ্বারা কিছ:টা প্রভাবিত হয়োছলেন এমন একাঁট সম্ভাবনা 
যাঁদ মনে আসে তবে তাকে বোধ হয় 1নতান্ত অসঙ্গত বলা চলে না। 


আধুনক নাটক ও নাট্যশালার কতটুকু ইউরোপীয় আদশে এবং 
কতটুকু দেশীয় যাতার আদরশেসে বিষয়ে অবশ্য নানা পণ্ডিতের নানা মত 
আছে। অভনল চরণ 'বদাভূবণ একাধিক প্রবন্ধে বলেছেন £ “যাত্রা হইতেই 
আমাদের দেশে ঘিঞ়েটারের উ-পান্ত হইয়াছে বলিয়া-আমার বিশবাস।”১৮ 
এর সম্পূর্ণ বির;দ্ধমত পোখণকারণ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা হল £ 
“বঙ্গখয় নাট্যশালা ও নাটকের উৎপান্ত ইংরেজণ শিক্ষিত বাঙালীদের রা 
1বদেশখ আদশে*, একথাটি ভাল কাঁরয়া স্মরণ রাখা উচিত। পুরাতন যাত্রার 


৯০৪ 


সাঁংত বাংলা নাটকের ফোন ধাড়খর যোগ নাই । থানা হইতে বাংলা নাটকের 
উদ্ভব হয় নাই, বরং নব্য নাটকের প্রভাবেই যাত্রার রূপান্তর ঘটিয়াছিল।”১৯ 
অমল্যচরণ অবশ্য রজেন্দরনাথের শেষ কথায় অর্থাং নব্য নাটকের প্রভাবে 
যান্রারও যে রুপাস্তর ঘটেছিল সে বিষয়ে একমত। থাই হোক, এই দই 
বিপরশত মতের নধ্যে মধ্যপন্হায় বিশবাসী হলেন সুশীল কুমার দে। তাঁর মতে, 
451107058) £16211) 870100617060 1) 115107৮ 7011911 006216 410 1001 
89 01751001701 দি, 870%/ 000 0111)9 96768] 8085 1007 014 1115 
96178,৫ 0 07০ 0762115 00715 [07 (116 01955 /11101. 5110] [09010 
01250 015 90108..... £0:01)6 ৪7176 11776 16171015165 5810 01780 5010৩ 
01189 06০811187 [80106$ ৮71135 ১৪6া2) 9010 25105 0%0100৬ ০? 
50 700 42/00৮১ 10১16178 ৬00-08)6 1176016, 105 01608150610 
101 05019020101, 18010110110 11161658110 070109] €10150069, 
50170171160 ০ 102101690 117610561568 11710001)0216 17617158019 
07 010৩ 73011:211 01058615 ৫০৮/0 10 1176 08৯ 01 017131) ০119,001 
(01751) 8110 197 112১50. 200 ০৮91) 80 10 1119 [0165601)0 
1006, নি ূ 

বাংলা নাটক যাতা ও পাশ্চান্তা নাট্যাদশে'র পারস্পারক প্রভাব সম্বন্ধে 
মতভেদ থাকলেও রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর মণ্চচেতনা বিশেষতঃ তার 
“ফাজ্গুনী নাটাযাভনয়ের পূর্ব পষণ্ত বাংলা রঙ্গমণ্ ও আঁভনয়রশতি ষে 
প্রধানতঃ বিদেশী আদশে' নিয়দ্তিত হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহে নেই। ডঃ 
সুশীল কুমার দে এ প্রসঙ্গে যথাথথই বলেছেন, 86788151701 ৪৫97160 
(176 1010-৬15001191) 50886 7101) &11 113 20058801165 ০01 702118160 
906091%, 505001106 21১0 1719106-011), ১০ 09710808651 ৮101) ৪ £2100111৩ 
(0%6 01106 01208 ৪170 ০৫937996681 80111)8 23 21) 21 ”৯২ 


বলাবাহুল্য, 4810816)7 80008 ৪$ ৪1) 810” হলেও সে আট" যাতার 

আর নয়, কলকাতার তৎকাঙ্গীন বিভিন্ন রঙ্গমণ্ডে শেক:সপাঁয়ার প্রভ্‌তি ইংরেজী 
নাট্যাভিনয়ের আর । 

রঙ্গমণ্ণ ও আভিনয়রশীতর এই পাশ্চান্তয অনুকরণের মধ্যে কালী'প্রসম্ন 

্রবূর্তত এই আভিনক্সিক পাঠে” দেশীয় “নূতন ঘানার এাতহোর সঙ্গে 

পাশ্চাত্য,  সেকমাঁপরর প্রভৃতি'' পাঠের সমন্বন্প.সাধনের দ্বারা বিদ্যোৎসাহিনগ 


৯৩ 


রঙ্গমণ্ডে আভিনর় রখতির যে একটি আঁবস্নরণধয় এতিহাসিক পদক্ষেপ ঘটেছিল 
তা রবখন্দ্ুনাথের গণতিনাট্য, খতনাট্য ইত্যাদি প্রবর্তনের পব্পিষস্তি উপবুদ্্ত 
উত্তর সাধকের অভাবে দীঘণাদন অব্যবহ্ৃত থাকে । অবশ্য উনিশ শতকের ষ্ঠ 
দশকের মাঝামাবি থেকে যাত্রা ও নাটকের মাঝামাঝি যে একধরণের “গীতা ভিনয়” 
শুরু হয়োছল, তা কালীগ্রসত্তের আভিনয়িক পাঠের শিজ্পরশীতির দ্বারা 
কিছ-ট প্রভাবিত হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে যেহেতু “এই গতাভিনয় 
নাটক আঁভন্য়েরই মত, তবে কথকতার মত বক্তুতাবহুল এবং প্রাচীন যাতা 
অনুসারে গগতপাণ' | ১৯ কিন্তু, আভিনয়িক পাঠের সঙ্গে এই গণতাভিনয়ের 
লগত পাথক্য হল. কাশশপ্রসনের মাতিনায়ক পা? পরিচালিত হয়োছিল 
রঙ্গমণ্ডের পটভূমিতে আর 'গতাভিনয়' হত কোনরকম রঙ্গমণ্ণ বা দংশাপটাঁদির 
সাহাযা ছাড়াই । এই ধব,ণর গাতাভিনয়ের উৎপান্তি সম্বন্ধে ১৮৬৫ খৃন্টাব্দের 
১৬ই নতেম্ণর তারখের সংবাদ প্ুভাকণে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় £ 
“প্রচানত যাণ্তাগণালর প্রা ধথাথ সঙ্গবতাপ্রয় ব্যান্তগণের নিদার'ণ বিতফ। 
জণ্মিয়াঙে । রঙ্গভূমি ক।রয়া নাটকের আভনগ্ধ করা আঁধক ব্যয়সাধ্য 1ববেচণায় 
কাঁলক।তার কয়েকজন 1শিত যুবক সামানাত তগপ্রণাপনতে গীভাভনয় প্রদশন 
কারে আরম্ভ করিয়াডেন। হহা এদেশের পঙ্গে স্লাধশীয় অনন্ঠোন সন্দেহ 
নাই ।” ডঃ সংকুর্মার সেন বলেছেন, সখের দলে তখনকার সংপরিচিত নাউক- 
গুঁলহ বটছ”াট করিয়া এবং আঁতরিপ্ড গান যোগ করিয়া”২৩ গীতা ভিনয় 
হইত; তাহাড়া "ইহাতে স্েজের প্রয়োজন নাই ২৪ ১৮৬৫ খঙ্টাব্দে 
উল্লেখধোগা গীতা ভিশয়ের মধো আমরা অহদাপ্রসাদ বশ্দ্যোপাধ্যায়ের শিকুস্তলা 
গশিতাভিনঃ” এবং কালপান সানালের শিল দনচন্ত?' গীভাভনয়ের পর “সাবিত্রী 
সভাধান' গীভাভনয়ের 95 সাবহী। সতাবান গ)তডিলস্রের সন্ধান পাই। 
১৮৬৫ হ স্টান্দের এ ১৬২ নভেম্বর অরিখের আঅংবাদপ্রভাকরঃ থেকেই আমরা 
ভানতে পাপিযে জগদ্দাত্) শুঞগার সমঠে বৌবাঞজারের বিশ্বনাথ মাঁতিলালের 
বাঢ)তে এবং তার কয়েকদিন পারে শোভাবাজারের রাজা প্রসমননারায়ণ দেব 
বাহাদংদের বাটাতে 'সা।বগ। সঙাবানের, গাঁতভনয় হয়। এই "সাবিত 
সত্যবাণ' গ3৩]ভদ্য় কালপ্রসমের সাবিত সত্বান। নাটক অবলদ্বনেই 
রূপায়িত হয়োছল ঝুলে মনে ২৯ কারণ এর পরবর্তী তিনকাঁড় ঘোষালের 
'সাবিন্রী সত্যবান গনতা ভয় ১৮৬৭ খছ্টাব্দ রচিত হয়েছিল ।২৫ এই সব 
গীতা ভিনয়ের সঙ্গে কালীপ্রসম্লের যে অন্ততঃ দর্শক হিলাবেও প্রতাক্ষ যোগাযোগ 
ছিল সে বিষয়ে তৎকালীন সংবাদপনের পঙ্ঠায় কিচ্চ প্রমাণ পাওয়া যায়! 
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১৮৬৫ খুভ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তারিখে বহুবাজারের দত্ত বাড়ীতে এই ধরণের 
একটি গাীঁতাভিনয়ে কালীপ্রসম্ন যে উপস্হিত ছিলেন সে সম্বন্ধে “সংবাদ প্রভাকর' 
লেখেন £ *** গত মঙ্গলবার কাণ্তক পুজার রজনগতে উত্ত ধহূবাজারের বাবু 
রাজেন্দ্র দত্তের বাটীতে মাইকেল মধুসদন প্রণধত পন্মাবতণ নাটকের 
গীতাভিনয় হইয়াছে । সদ্ধ ষবনিকা অবলম্বন কাঁরয়া ইহার আঁভনয় হয়। 
'*"ম্ীযস্ত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, রাজা কমলকৃষণ বাহাদুর, বাবু বতখম্দ্রমোহন 
ঠাকুর, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ. বাবু হীরালাল শীল, বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক 
ও মোৌলবী আবদুল লতিফ প্রভতি বস্তর সম্দ্রান্ত লোক আঁভনয়চ্ছলে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন।” সাধারণতঃ গব্তাভিনয়ে কোন স্টেজের প্রয়োজন না থাকলেও 
এখানে দেখা গেল যে ““সংদ্ধ যবানিকা অবলম্বন” করেই এই গীতাভিনয় হয়েছিল । 


কালীপ্রসম্বের বিদ্যোতসাহিনশ রঙ্গমণ্ডে যে 'আভিনায়িক পাঠ? হয়, তার 
ছারা এই গ'তাভনয় কিছ-টা প্রভাবিত হয়ে থাকলেও একথা অবশ্য স্বীকার্ধ 
যে 'আভিনায়ক পাঠ” ও গ্ীতাভিনক্* এক 'দ্গিনস নয় । প্রকৃতপক্ষে বাংলা 
রঙ্গমণ্ে কাল প্রসন্ন প্রবার্তত আঁভনয়শিতে পর এই ধারাটি রবীন্দ্রনাথের পূর্ব 
পর্য্। অব্যব্তই ছিল। পরবতর্শকাণে রবীন্দ্রনাথের গশতিনাট্য ও খতূনাটাকে 
অবলম্বন করে এই আভিনায়ক পাঠ জনপ্রুম হয়ে ওঠে । 


এখন নাটক ও নাট্যাভিনয়ের রূপশ্রণাত-্প্রকরণের ক্লমাবকাশের 
ইতিহাসকে যখন অনেকে 409705556০1 59708 09 ৫1810515* বলে বিশ্বাস 
করেন, তখন কালপ্রসন্ন প্রবর্তিত বাদ্যগ'তাদি সহযোগে আভিনাঁয়ক পাঠ 
এবং পরবর্তাঁকালে তারই ক্রমবিকশিতর্‌প রবশন্দ্রনাথের গণীতিনাট্য ও খতুনাট্যে 
গণিত-বাদ্যের আপোঁক্ষক গুরুত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সহভাবতঃই একটা 
প্রশ্ন দেখা দিতে পারে । এ প্রশ্নের বিচার হতে পারে এ ধরণের আভনয়ে 
গান বহিরঙ্গ উপাদান, না, অন্তরঙ্গ উপাদান--এই বিশেষ মানদণ্ডে-কারণ 
আঁভনয়ে গান যাঁদ বাহ্যক উপাদান হয় তবে তাকে অনায়াসেই বাদ দেওয়া 
যেতে পারে, কিন্তু; যাঁদ অন্তরঙ্গ উপাদান হয়, তবে তা অন্যতম প্রকাশমাধ্যম 
হায়ই বজায় থাকে । 

এখানে লক্ষণীয়, নাটকে গানের মাতা কমে এলেও শুধু যাত্তাভিনয়ে নয়, 
নাটকের আভনয়েও গান অতাঁতে কিছ: কিছু প্রযুন্ত হয়েছে এবং বর্তমানেও 
তার ব্যবহার লোপ পায়নি, বরং অনেক ক্ষেত্রে তার সীমত ব্যবহার সংপ্রয্ত 
হয়ে উঠেছে । আবার গ্রানের সঙ্গে যন্নসংগশতের সহযো গতাও উন্নত নাট্যাভিনয়- 
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রীতি প্রবর্তনের সাথে সাথে প্রায় সব দেশেই রঙ্গমণ্ডেও প্রয়োজনমত নিজের স্থান 
দখল করে নিয়েছে । এ প্রসঙ্গে ডঃ আঁজতকুমার ঘোষের মন্তব্য অত্যন্ত মনোজ্ঞ,-_ 
“আলোর এক একট রঙের সঙ্গে যেমন এক একটি ভাবজগৎ সম্পৃন্ত হয়ে আছে, 
তেমনি এক একাট সুরের সঙ্গে এক একটি দশ্যজগৎ ওতপ্রোতভাবে যযুস্ত হয়ে 
আছে ।-.-***কোনো করুণ দশা দেখবার সময় যাঁদ বেহালার সুর কানের মধ্যে 
গ্বেশ করে তবে,করুণ দৃশ্যটি আরো করুণ হয়ে ওঠে । কোনো দশ্য আরম্ভ 
হবার আগে যাঁদ বাঁশের বাশির সুর কানে আসে তবে সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের মন 
হায়াধেরা কোনো পল্লীপ্রকৃতির পধেপ্রান্তরে ঘুরতে থাকে। বাঁশির সঙ্গে 
মাদলের সুর মিলিত হলেই আবার তাদের মন চলে যাবে মহয়ামাতাল কোনো 
প।হাড়ী পারবেশে। কোনো যুদ্ধের দৃশ্যে যাঁদ কিছুক্ষণ ধরে নাকাড়ার শব্দ 
করা হয়, তবে দর্শকদের চিত্ত যুদ্ধরনে মেতে উঠবে 1৮ সুতরাং নাটকে গ্রান 
যোজনা, সংলাপে কাব্যিকতা ধা যন্ত্রসংগীতের ব্যবহার নাট্যাভিনয়ের “০78৪91710 
10117” এর অন্তভ-ন্ত হয়েছে কিনা একমাত্র সেইদিক থেকেই এ প্রশ্নের বিচার 
হতে পারে। আর এঁদক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে সংগণত ও বাদ্য 
সাধারণ নাট্যাভিনয়ে কোথাও কোথাও অন্তরঙ্গ উপাদান হয়ে থাকলেও তা গৌণ 
প্রকাশ মাধাম হিসাবেই থাকে, কিন্তু কালণপ্রসন্ন প্রবার্তত আিভনয়িক পাঠে 
তা শুধু অন্তরঙ্গ উপাদানই নয়, সংলাপের মতই একাঁট মুখ্য প্রকাশমাধ্যম 
এবং পরব্তাঁকালের রবীন্দ্র গীঁতনাট্য ও ধতুনাট্যে সংগীত সংলাপকে আরও 
হৃতগোরব করে প্রায় একমান্ত প্রকাশমাধ্যম হয়ে উঠেছে। 


এইভাবে বাংলা নাটক ও নাট্যশালার এই গঠমানতার যুগে শবদ্যোৎ- 
সাহনীর রঙ্গমণ্ডে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিল, তাতে কালশপ্রসম্নের কৃতিত্ব 
ছিল দ্বিমূখশ । তিনি যে শুধু আভিনয়োপযোগখ নাটক রচনা করে বিদ্যেৎসাহিন* 
রদমণ্ডে সেগুলি বিভিন্ন পদ্ধতিতে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন তাই নয়, নিজেও 
সেইসব আঁভনয়ে আভনেতারূপে অংশ গ্রহণ করে প্রশংসা অজ'ন করোছিলেন। 
ডঃ সুশীল কুমারদে তরি 18501811  116181019 গ্রন্ছে বলেছেন, “৭7৩ 
1361)8511 01)981715 9৪5 (01011108106 17) 18 1108 2 16020109016 5৫7155 ০01 
৪০101- 01811961815.) এই 59798 0? 90601---018120911515, বা 
আভনেতা-নাট্যকার শ্রেণীর প্রথম পাথকৎ এর সম্মান.বাংলা নাটক ও নাট্যশালার 
ইতিহাসে কালীপ্রসন্নেরই প্রাপ্য, তারপর এই ধারা ্গারিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির 
মধ্য 'দিয়ে ক্রমান্বয়ে পরিপুষ্ট হয়ে এগিয়ে চলেছে । যদিও বহ্‌ প্রতিভাবান 
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নাট্যকার নিজে আভনেতা না হয়েও অনেক মণ্সফল নাটক সৃষ্ট করেছেন, 
তব নাট্যকার অভিনেতা হলে নাটকের প্রয়োগরণাতি সম্পর্কে ষে তর 
সচেতনতা বাড়ে একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই। বাংলা নাটকের 
সেই আদি পর্ব থেকেই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে আমাদের বন্তব্য পাঁরচ্কার হবে 
মনে করি। রামনারায়ণ তকরত্বের এবং মাইকেল মধুস্‌দনের মধ্যে যথার্থ 
নাট্যপ্রাতিভা থাকায় নিজেরা আভনয়ে অংশ গ্রহণ না করলেও তাদের অনেক- 
গুলি নাটক, বিশেষতঃ রামনারায়ণের লীন কুল সর্বস্ব এবং মধুসুদনের 
প্রহসনগুলি মণ্সফল (অবশ্য সেই আদি পর্বে যতটা হওয়া সম্ভব ) হতে 
পেরেছে । কিন্তু তারাচরণ শিকদার, গোবিন্দ চন্দ্গৃপ্ত ( লঙের মহুদ্রত গ্রন্হের 
তালিকায় জ. সি, গুপ্ত! “কেহ কেহ মনে করেন পূর্ণনাম যোগেন্দ্রন্দ 
গুপ্ত । তাহা হইতে পারে না যেহেতু “যোগেন্দ্র” নামের আদ্যক্ষর ইংরেজণতে 
কদাপি 0 হইবে না, 4 কিংবা % হইবে ।১২৬ 'কিংব। হরচন্দ্রু ঘোষ আঁদপর্কের 
এই তিনজন নাট্যকার €( এদের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষ আবার দীর্ঘ কুঁড় বছর নাটক- 
রচনায় আগ্রহ এবং অধাবসায় বজায় রেখে “ভানমতণ চিত্তবিলাস* “কৌরববিয়োগ, 
“চারুমৃখচিত্তহরা? ও 'রজতাগিারি নন্দিনী” রচনা করেছিলেন ) কেউই অভিনেতা 
না হওয়ায় এবং যে পারমাণ নাট্যপগ্রতিভা থাকলে অভিনেতা না হলেও আভিনয়- 
সচেতনতা থাকে তা না থাকায় তাদের সব নাটকগীলই প্রায় সম্পূর্ণ ব্য 
হয়েছে । এই পারপ্রোক্ষতে বাংলা নাটক ও নাট্যশালার আ'দপর্বে নাট্যকার 
কালীপ্রসন্ন ও অভিনেতা কালীপ্রসন্নের মধ্যে যে সমন্বয় দেখা গিয়োছল তা 
সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । সুতরাং বাংলা নাট্যশালার আভ্যদীয়ক পর্বে আভনেতা 
কালণপ্রসন্ন সম্বন্ধে সমসাময়িক সংবাদপন্র ও সামায়ক পত্রে ষে তথধ্যাদ পাওয়া 
যায়, তা স্মরণ করা প্রয়োজন মনে কার। ১৮৫৭ খম্টাব্দের ১১ই এপ্রিল 
রামনারায়ণ তক্রজ্নের 'বেণখসংহার” নাট্যাভিনয়ের দ্বারা শবদ্যোৎসাহিনণ 
রঙ্গমণ্ডের উদ্বোধন হ'লে এ নাট্যাভনয়ে কালণপ্রসম্নের আভনয় ষে প্রশংসনগয় 
হয়োছিল সে বিষয়ে রাজেন্দ্ল্াল মিত্র তৎসম্পাদিত “ববিধার্থ সংগ্রহে? উল্লেখ 
করেছেন £ “বেণীসংহার নাটকের আভিনয়ে যে প্রশংসা পাইয়াছিলেন তাহাতে 
উত্তেজিত হইয়া শ্রীষুন্তবাবু কালী প্রসন্ন ?সংহ স্বয়ং নাটকরচনায় প্রবৃত্ত হন».*'৮* 
এই প্রশংসা তিন্‌ কি ধরণের দর্শকদের কাছ থেকে পেয়োছিলেন ? 


১৫ই এপ্রল ১৮৫৭ তারিখের “সংবাদপ্রভাকরে, প্রকাশিত পৃবৌল্লাখিত বিবরণ 
থেকে আমরা জানতে পারি £ 


৯৩৯) 


“...সৃপ্রম কোটেরি বিচারপাঁত স্যার আরথর বুলার সীহেব, ইপ্ডিগ়া 
গবর্ণমেন্টের প্রধান সেক্রেটারী মেং সিসিল বিডন সাহেব প্রভাত ৫।৭ জন প্রধান 
ইংরাজ এবং নগরশীর অনেক আ্য মহাশয়েরা এ নাটাব্রীড়াদর্শনে গমন করিয়া- 
ছিলেন, তাহারা সকলেই নাট্য কৌতুক দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়ীছেন ।” 


* বেণস সংহারে'র অভিনয়ে উৎসাহিত হয়ে কাল"প্রসন্ন ২৪শে নভেম্বর 
১৪৫৭ তারিখে বদ্যোৎসাহিনগ রঙ্গমণ্ডে? যে স্বরচিত “ বিক্মোবশী? নাটক মণ্চ্হ 
করেন, তাতে কালীপ্রসন্ন স্বয়ং পুরুপররবার ভূমিকায় অভিনয় করেন। এ গুসঙ্গে 
বজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় নাটাশালার ইতিহাসে লিখেছেন, 
“. ৃহন্দ- পোঁটয়ট অভিনয়ের দটর্ঘ সমালোচনা করিয়াছেন। এই সমালোচনা 
হইতে আমরা জানিতে পার মে, এই নাটকে কালনপ্রসম্ন স্বয়ং পুরূরবার 
ভাঁমকা গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিনয় আত সংন্দর হইয়াঁছল ।” 
কিন্ত; ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর গ্রচ্ছে কালনপ্রসনের এই সূন্দর আভিনয় সম্বন্ধে শহ'্দু 
পেটিঃয়টে'র অভিমতাঁট বিশদভাবে উদ্ধত করেন 'ন ( অবশ্য 'বঙ্গয় নাট্যশালার 
ইতিহাসে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত উল্লেখের সুযোগও সীঁমিত)। যাই হোক: 
ওরা ডিসেম্বর ১৮৫৭ তারিখের পঁহন্দ পেঁটিয়ট? শীবক্ুমোবশী আভনয়ে 
আভনেতা কালীপ্রসম্নের ভূমিকা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন, তা এখানে উদ্ধাত 
কাঁর £ 


17657021101 0০ 81108 7047০) 16016561765] 70 089০০ 
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প্রতাক্ষদশপ িশোরশচাঁদ মিত 0910969 1২6%16৬ 1873-এ তাঁর 
11০৫7) [71008 [0:8709) শীর্ষক প্রবন্ধ জানিয়েছেন যে, সমবেত দেশায়ও 


৯৪০ 


ইউরোপাঁয় ভদ্রমস্ডলগ একবাক্যে "ীবরুমোবশী” আভনয়ের প্রশংসা করেছেন 
এবং প্রধান প্রধান চরিপ্রগুলির আঁভনয় সম্বন্ধে ভারত সরকারের তধকালণন প্রধান 
সেক্রেটারী স্যার [সসিল বিন উচ্ছযাঁসত প্রশংসা করেছেন। এই প্রধান প্রধান 
চরিত্রের মধ্যে কালণপ্রসম্ন আভনশত পুরুরবা চরিঠটি যে অবশ্যই পড়ে সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই । | 


এখন শবরুমোবশী? নাট্যাভিনয়ে পুরুররবার ভূমিকার কালশপ্রসম্নের এই 
সাফল্যের মল কারণাঁট কি তা দেখা ঘেতে পারে । ডঃ অজিতকুমার ঘোষ তাঁর 
“নাটকের কথা'য় বলেছেন, “আভিনেতার চেহারা যাঁদ নাট্যকারের চরিত্র অনযায়শ 
না হর তবে দর্শক চিন্তে তান কখনো রস উদ্রেক করতে পারবেন না। নায়কের 
ভূমিকার জন্য অবশ্য তাঁর খজ-, দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ চেহারার প্রয়োজন ।...আঁভিনেতার 
কণ্ঠস্বর তাঁর অন্যতম প্রধান সম্পদ ।.. আঁভনয়ের একটি মৌদলক বৈশিত্ট্য এই 
যে, কণ্ঠস্বরের বৌচত্র্য কিংবা আরোহণ অবরোহণের দহারা বিভিল্লভাব ফ:টিয়ে 
তোলা সম্ভব । কণ্ঠস্বর পরায় পর্দীয় ক্রমাগত বাড়ালে কিংবা কমালে দর্শকচিত্তের 
মধ্যে কৌতূহল ও উত্তেক্রনার স্ম্টি হয়।৮ আঁভনয় সাফল্য সম্বন্ধে ডঃ অজিত 
কুমার ঘোষের এই সাধারণ মন্তবোর সঙ্গে কালনপ্রসম্নের অভিনয় সম্পকে" হিন্দু 
পেটিঃয়টে? প্রকাশিত আভমতটি মিলিয়ে দেখলেই কালীপ্রসম্নের অভিনয় সাফলে)র 
কারণ বোঝা যেতে পারে £ 41115 20611) 9৪5118101০9], 9150 118 ৬০109 
19 17010611281, 1902) (1065 0196 8০০1০ 10 1106 195 806106+ 1)6 
1601 006 ৪6101001010 01 10106 21000181709 ০010011001091) 8116 8110 11206 
21705 519.0-801075 117)191685101) 010 (10617 001105.+ 


নাট্যশাস্তে ভরত আভনয়ের যে চারটি অঙ্গের কথা বলেছেন তা হল-_ 
'আন্সিক, 'বাচিক', 'আহাষণ ও *সান্তিবক”। এর মধ্যে আঙ্গিক" ও ণবাচিক” 
আঁভনয় হল অঙ্গভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরের সাহায্যে অভিনয়, “আহার্য হল আভনয়োপ- 
যোগী সাজসজ্জা আর 'সাত্ুক' অভিনয় হল প্রয়োজন অনহযায়ী স্তন্ভ, স্বেদূজল, 
রোমা, স্বরভঙ্গ, বেপথু* বিবণণতা, অশ্রু ও প্রলয়-__এই আটটি সান্তিবক ভাবের 
মৃধ্যে যেকোন এক বা একাধিক ভাবের পারস্ফুটন। শীবক্রমোবশী” নাটকের 
চতুর্থ অঙ্কে উবর্শীর বিরহে পুরুরবার উন্মাদ দৃশ্যে এই সান্তবক অভিনয়ের 
যথেম্ট সুযোগ আছে। তাছাড়া 'শকুমোর্ধশশ মূলতঃ রোমান্টিক নাটক 
এবং “রোমান্টিক নাটক আভনয়ে ভাবাবেগেক্স প্রবলতা ফ:টিয়ে তোলা প্রয়োজন । 
সেখানে আভিনেতাকে কম্পনাও কবিত্ব শন্তির আঁধকার? হতে হবে ।৮”২৭ 


৯৪৭ 


কালীপ্রসশ্লের পুরুরবাপ ভূমিকা আভিনয়ে কতটা সাত্তিরকভাবের স্ফুরণ 
ঘটেছিল সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না থাকলেও রোমান্টিক নাটক অূভনয়লোপ- 
যোগণ কল্পনা ও কবিত্বশান্তর যে তার অভাব ছিল না সে কথা বোবা 
যায় যখন দেখি প্রত্যক্ষদশর িশোরীচাঁদ মিত্র 08109008 6৮16৬-তে 
পবক্রমোবশী”  আভিনয় সম্বন্ধে লেখেন, “581151551821050005 ০1 
09016 2100 15070919621) 89121117101) -”*9/91৩6 01091011001005$ 117 1012151105 
1116 796101708006.৮ তাছাড়া সাত্তবক আভনয় প্রসঙ্গে প্রাচ্য মতের সঙ্গে 
পাশ্চান্ত্য আভমতের সমন্বয় সাধন করে ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য যে ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন, তা মেনে নিলে অন্ততঃ পুরুরবার উন্মাদ দৃশ্যে কালীপ্রসম্নের 
প্রশংসননয় অভিনয়ের কিছ? কিছু অংশকে গ্সান্তিবক? অভিনয় বলতে ও কোন 
বাধা থাকেনা । ডঃ ভট্টাচার্যের ভাবায় “সান্তবক আভিনয়-_পাঁরবর্তনশীল 
ভাবাবেগের 'বাচত্ত রূপগতীলকে অনুকরণ করা--€%127535807. ০1 20099৫5 
৪10 61000110199 1-." দেহের মধ্যে সেই ধরণের একাঁট কর্ম অথচ যথাযথ 
আবেগিত অবস্থার সুম্টি করা--তন্ময়ঈভূত হওয়া_স্ট্যানঙ্গাভস্কির ভাবায়, 
[09 21090199.,.2 00185010015 017 $811961001)5010105 610) ,26101)3 ৮ আর তা 
করা তখনই সম্ভব যখন “5?1ট অভিনেতার বশীভূত থাকে । 
স্ট্যানিশ্লাভীদ্ক খুব জোর দিয়েই বলেছেন--11)6 101067 101101001৩ 
0791 | [076৪01 8170 11791 15 176065891 101 10701000111) 2 01010৩] 
016201%০ 1710900 15 02560 11] 1176 1091) 010 111. তবে “আক্গক* 
'বাচিক', “আহা” ও 'সাত্তৰক? এইসব ক"ট অঙ্গ মালয়ে বথার্থ অভিনয়- 
সাফল্যের জনা যা প্রয়োজন তা হল ববান্তত্বের রূপাস্তর”। নাট্যশাল্ত 
প্রণেতা ভরত একটি সং্দর উপমা দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর 
মতে আভনেতার নিজের দেহত্যাগ করে অন্যের দেহে প্রবেশ করা বা অন্য 
ব্যন্তির ব্যান্তত্ব লাভ করতে পারার ক্ষমতার উপরেই সাথক আভনয়ের মানা 
নর্ভর করে। আমাদের একথা মানতেই হবে যে আভনয় সম্পকে এর 


চেয়ে বড় কথা আজ পর্যন্ত আর কেউ বলতে পারেন নি যেহেতু এই 
'্যন্তিত্বের রূপান্তর'ই হল আভনয়ের ব্যাপারে প্রথম এবং শেষ কথা । 
আমাদের মনে হয়, কালীপ্রসম্নের পবক্রমোবশন9? নাট্যানৃবাদ নাটক হিসাবে 
খুব বেশি" উন্নত না হলেও এই আঁভনয় দর্ঘতার জন্যই তৎকালীন 
গুণটভ্রমের দ্বারা এমন উচ্চ-প্রশংসিত হয়েছিল। | 


৯৪২ 


অতঃপর বদ্যোংসাহিনধ রঙ্গমণ্চে ১৮৫৮ খম্টাব্দে “সাবিত সত্যবান, 
এবং ১৮৫৯ খঙ্টাব্দে 'মালতীমাধবের যে আভিনয়িক পাঠ হয় তাতে কালী- 
প্রসম্বের ভূমিকা কি ছিল সে সম্বন্ধে কোথাও কোন উল্লেখ পাওয়া না গেলেও 
তিন যে পাঠ এবং সংগীতাংশে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, সে বিষয়ে অনুমান 
করতে বাধা নেই কারণ পৃবোদ্ধত এহন্দ, পেটিয়টের” সাক্ষ্য থেকে আমরা 
জানি যে 1715 ৮91০৩ (৮/88) 11019 11077061121? এবং [তিনি যে সংগীতভ্ঞ 
ছিলেন সে বিষয়েও নিশ্চিত সাক্ষাপ্রমাণ পাওয়া যায়। ডঃ সুশীল কুমার দে 
'নাট্যকার কালী প্রসন্ন সিংহ" প্রবন্ধে কালীপ্রসম্নের 'মালতীমাধব” নাটক প্রসঙ্গে 
(লিখেছেন, এই নাটকের প্রারম্ভে অনুবাদকের স্বরচিত একটি প্রস্তাবনা এবং 
তাহাতে দুইটি গান দেওয়া আছে । মূলের শে্লোকগুলির ছন্দোনুবাদ বজ'ন 
কাঁরয়া ত.পাঁরবর্তে এই নাটকে বারাট গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । বাংলা নাটকে 
গান সংযোগের রীতি এই প্রথম নয় । রামনারায়ণের “রত্বাবলনীতে” € ১৮৫৮ ) 
দশটি গান আছে । সেগযীল ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য ও সে সময়ের উৎকৃন্ট সংগীত" 
রচাঁয়তা বাঁলয়া খ্যাত গুরুদরাল চৌধুরণ রচনা করিয্লাছিলেন। রামনারায়ণের 
“মালতীম।ধবে?ও (১৮৬৭) এইরূপ কতকগুলি গান দেওয়া হইয়াছে । সেগুলি 
বানোয়ারলাল রায় নামক কোন ব্যন্তি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু 
কালপ্রসন্ন সহয়ং সংগ্ীতজ্ঞ ছিলেন। কালনপ্রনন্নের সংগত অনরাগের পারিচয় 
দ্বিতীয় বষের “পণ্য” পান্রকায় (পৌধষ-মাঘ ১৩০৫ ) হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'লাপবদ্ধ 
করিয়াছেন।”*২৮  প্পূণ্য পৌষ-মাঘ ১৩০৫ সংখ্যায় হিতেন্দরনাথ ঠাকুর 
“কালণপ্রসন্ন সিংহ" প্রবন্ধে লখেছেন--“একজন বিশিষ্ট গায়কের মুখে শুনিয়াছ 
যে বিখ্যাত মহাভারতের অনুবাদক ৬কালী প্রসন্ন সিংহ মহাশম্স সহাভাবিক 
অলাবুর তুম্বের অনুকরণে কাগজের তুদ্ব প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহা 
তাহার বৃহৎ অট্রালিকা্ছ বৈঠকখানার মজলিসে আনা হইয়াছিল, তংসাহায্যে 
গাওনাও হইয়াছুল। কাগজের তূদ্ব অনেকটা শুচ্ক অলাবু তম্বের কাছাকাছ 
যায়; কিন্তু কাঙ্ঠের করিলে সেরূপ হয় না। ৬কালি সিংহ মহাশয়ের তাম্বুরু 
নামক কলাবতা বীণার এরূপ কাগজের ত.ম্বী নির্মাণের চেষ্টার জন্য সমস্ত 
সংগীত সমাজ তাহার নিকট কৃতজ্ঞ |” 

এইভাবে একাধারে নাট্যকারও সংগীতজ্ঞ হওয়ায় এবং 05 10610. 
11870 £9581, এবং 4৮০০৩ 0819 1170001791 হওয়ায় আভিনেতা পা 
কালনপ্রসম্নের এমন উচ্ছহাসত গ্রশংমা অর্জন করার পক্ষে ষে অনেক অন:কলতা 
হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 


৯৪৩ 


“বিদ্যোৎসাহিনগ রঙ্গমণ্ডে “বেণীসংহার", শক্রমোবশন, 'সাকিব্রসতাবান? 
এবং “মালতথমাধবঃ নাটকের অভিনয় ও আভিনয়িক পাঠে কালীপ্রসম্নের 
অভিনেতা হিসাবে (এবং সম্ভবতঃ প্রযোজক-পরিচালক হিসাবে ) অংশগ্রহণ 
ছাড়াও আভিনয় ব্যাপারে কালীপ্রসম্নের উৎসাহের আরও কিছ: পাঁরচয় পাওয়া 
যায়। ১৬৬৫ খ্টাব্দে যে শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েটারক্যাল সোসাইটির 
উদ্বোধন হয়, তার কাধীনর্ধাহক সমিতির সভাপতি ছিলেন কালীপ্রসম্ন সিংহ 1২৯ 
এই নাট্যশালায় মাইকেল মধুসূদনের "একেই ফি বলে সভ্যতা ?* প্রহসনের 
দ্বিতীয় অভিনয় সম্বন্ধে ১৮৬৫ খঙ্টাব্দের ওরা আগম্ট তাঁরখের “সংবাদ 
গ্রভাকরে" লেখা হয় £ িন্ত অভিনয়স্থলে বাব: দগম্বর মিত্র, বাবু কালনগ্রসন্ন 
[সংহ, বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভাত অনযান এক শত সম্ভ্রান্ত ব্যাস্ত উপস্থিত 
ছলেন। সকলেই মুস্তকণ্ঠে আঁভনেতাপিগের সাধুবাদ করিয়াছেন ।” আবার 
১৮৬৫ থুঙ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তারিখে বহুবাজারের রাজেন্দ্র দত্তের বাড়ীতে 
মাইকেল মধুসৃদনের পদ্মাবতণ” নাটকের যে গীতাভনয় হয় তাতেও যে 
কালশপ্রসন্ন উপ্পাচ্ছত ছিলেন, “সংবাদ প্রভাকরে? (৯৬ নভেম্বর, ১৯৮৬৫ ) সে তথ্যও 
প্রকাশিত হয়। বিপিন বিহার? গুপ্ত সংগৃহীত “পুরাতন প্রসঙ্গে'-ও তৎকাল+ন 
অভিনেতাদের অন্যতম রাধামাধব কর তশার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, 
“এটি দীননাথ বসুর বাটখতে আমাদের তৃতীয় অভিনয় [ দীনবন্ধুর 'সধবার 
একাদশ?” ] হইল। যে রাত্রিতে মহাত্মা কালপপ্রসম্ন সিংহ আমাদের আভিনর 
দেখিয়া বাললেন--“তোমরা বেশ প্লে করেছ, কিন্তু তোমাদের স্টেজ ভাল নয়।” 
রাধামাধব করের এই উন্তিতে কাল+গ্ুসন্নের পরিশখীলিত আভিনয়রস-সংবেদ্যতা 
এবং মণ্ণ সচেতনতা দুইই চমত্কার ফুটে উঠেছে। 


এখন পবদ্যোৎসাহিনঈ রঙ্গমণ্ডে'র দর্শক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা 
প্রয়োজন মনে করি যেহেতু নাট্যকার, আভনেতা ও দর্শক- তিনের পারস্পরিক 
সম্পকে নাট্যাভিনয় সম্পন্ন হয়। 41018170885 19৮5 (1) 018 ঘ)৪+8 [78001)8 
&1/৩*-_বেন জনসনের এই উীন্তিতে কিছু অতিশয়োন্তি থাকলেও কোন বিশেষ 
. যৃগের নাটক ও নাট্যাভিনয়ের গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ে দর্শকের রুচিরও যে কিছুটা 
ভামকা আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । সেজনা “গোগ্গোলকে দশকের 
স্তরে নামিয়ে এনো না, বরং দর্শককেই গোগোলের স্তরে উন্নত করো" চেকভের 
এই বন্তব্য কিছুটা সত্য হলেও যে সব দশকের কাছে গেঃগোল অনাধগম্া তাদের 
কাছে গ্োগ্গোলকে উপদ্থিত করাও যে 'িড়দ্বনামাত সেকথাও স্খগক।ধা । সুতরাং 


৯৪৪ 


কোন রঙ্ষমণ্ণ এবং নাট্যাঁভনয়ের পৃণণঙ্গ পারচয় পেতে হলে তার দর্শকদেরও 
বথালম্ভবণ্পরিচয় নিতে হবে। 


যে পাশ্চান্ত, বিশেষতঃ শেকুসপীরশয় নাটকের প্রত্যক্ষ প্রভাবে উনিশ 
শতকের 'দতীয়ার্ধে বাংলা নাটকও নাট্যশালা গড়ে উঠেছিল, সেই এীলজাবেখায় 
"দর্শকের সঙ্গে বাংলা নাট্যশালার আঁদপর্বকের দশ'কদের তুলনামূলক 
আলোচনা করলে এ বিষয়ে একটা পারত্কার ধারণা পাওয়া যেতে পারে। 
প্রখ্যাত সমালোচক 37816/-র মতে এলিজাবেথণয় দর্শকেরা ছিলেন প্রধানতঃ 
অজ্ঞ, হৈ হল্লাকারখ, নাচগান ও কুৎসিত রসিকতাপ্রয় ১৩* এবং [9818 
[7815]-এর মতে 0809 19185 109)01109 ০1 (11656 ৮/০৫৩ 01911510061, 
18065100617 90৫ 190901618) 10115 811911 1011101165 ৩1৩ 701006৮ 
85101215 8170 616 £9007/৯৩১ তব 73190169-র ভাষায় 069 10৩৫ 
2০5: এবং শুধু তাই নয়, তাদের ছাড়া 605 18112251159) ৫8108 ০001৫ 
0661 112০6 70৩51) (176 (10108 10 ৮83. 


এবার উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা নাটকের গঠমানতার ধগে 
দশকবন্দের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে চিত্রটি সম্পূর্ণ বিপরণত। 
সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পূ যখন ধন? ব্যন্তিদের গৃহে নাট্যাভিনয় হত, 
তখন দর্শকেরা 'ছিলেন 'নিবশচিত--প্রধানতঃ ইংরেজ শিক্ষিত শহুরে ভদ্দু- 
সম্প্রদায় । এবার শীবদ্যোৎসাহিন রঙ্গমণ্ে'র দর্শকদের দিকে একুবার 
তাকানো যাক: । ১৮৫৭ খুন্টাব্দের ১১ই এ্রীপ্রল এবদ্যোৎসাহিনশ রঙ্গমণ্ডে 
“বেণসংহার নাটকের আঁভনয় হলে ১৫ই এ্রাপ্রল 'সংবাদপ্রভাকর” লেখেন, 
“স্যীপ্রম কোর্টের বিচারপাঁত স্যার আরথর নূুলার সাহেব, ইন্ডিয়া 
গবর্ণমেন্টের প্রধান সেক্রেটারী মেং সাসিল বিডন সাহেব প্রভৃতি ৫1৭ জন 
প্রধান ইংরাজ এবং নগরীর অনেক আগা মহাশয়েরা এ নাটাক্রীড়া দর্শনে 
গমন করিয়াছিলেন ।” আবার ২৪শে নভেম্বর ১৫৭ তারিখে বিদ্যোৎসা হিন? 
রঙ্গমণ্ডে ধবকুমোর্বশী” নাটক আভনাীত হলে ১৫৭ থঙ্টাব্দের ওরা িস্ম্বের 
শহন্দু পেঁটিয়ট” লেখেন, “ব্যাদ্ধি, সুরুচি, বিজ্ঞতা, বিলাস ও সন্দ্রমে 
কলিকাতা ও কাঁলকাতার উপকন্ঠের দেশীয় সমাজের যাহারা প্রাতিনাধ 
বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, তাঁহারা সকলেই মহার্ঘ শীতবস্মে সাচ্জত হইয়া 
অভিনয়স্থলে উপশ্থিত ছিলেন।” * অবশ্য তারও পূর্বে “বিক্রমোবশী' 
নাট্যাভিনয়ের পরাদনই ২৫শে নভেম্বর ১৮৫৩ তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে 
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প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়--“.."বিদ্যোৎসাহনী রঙ্গভূমিতে গত দিবস 
রজনী ৮বটিকা হইতে একাদশ ঘাঁটকা পধন্ত নাট্যক্লীড়াচছলে বকুমোব্বশী; 
নাটকের অনুরূপ প্রদার্শত হয়, তদ্দর্শনার্থ কয়েকজন সসম্ভ্রাস্ত প্রধান 
রাজ এবং বহুসংখ্যক এতদ্দেশীয় মানা-লোকের সমাগম হইয়াছিল।* 
এই জন্য 'প্রররঞ্জন সেন তাঁর “৮৬০১০ 1110 061000 17) 1361188]1 1.10612- 
(016 গ্রন্হে "বদ্যোংসাহিনীর রঙ্গমণ্ডের দশক প্রসঙ্গে লিখেছেন, “৬/)0 
10161791706 10 111৩ ড৬2516171) 10)110151006 11) 117550 117৩21710819 11 10181) 
০6 170016৫0...01181. [1)5 210151105  ৮/৪5 17017090, 12100 10110170621) 


89001217৩10 ৮/016 17106 (09 ৮100193501৩ [061001177811065-" * | 


দর্শক প্রসঙ্গ ছাড়াও প্রিয়রঞ্জন সেন তাঁর এ মন্তব্য শবদ্যোৎসাহনী 
রঙগমণ্ প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ করেছেন-_ 
৮৮009 09100 01008) 0116 7011 ৬/1111910. 967৮04 (110 ৬1001591)1171 ৪89 
10$ 01701795019, 16177111098 10101) 91 17656 (৮০9 (806085 [10)17690 
৪0001517065 ৪170 11109 ০৮৪0৫ 0017) 076 17071 ৬৬/111180) ] 5100010 06 
[01979911 01100৯0০০9৫, 601 10 1176 09111619155 68$(6112 ৪(1)05" 
11)616, 11965 80091) (0 1107198116 & 176৬ 10106, 11)6 170%9]1% ০0111)6 
[া111310 200 105 10650 ০01 6৯018110100 0105 [0185 10 1106 
10170106875 91১0 17)910102 017010 1701015566৫ 1780 0০1]) 117617 518101- 
07097)06 2100 10 0151 1)5 ৬৪ 11111917060 11)6 2171 ০1 11)0956 ৮৮170 1790 
09188191560 (16 51)0/.৮ এ গ্রন্হে শবদ্যোৎসাহনন রঙ্গমণ্ড' প্রসঙ্গে তিনি 
আরও উল্লেখ করেছেন, “-*500)5151 21590090085 8110 65168 0 &, 
৪002]. [501 ৪0 11)৩ 50৫6৯ পটোভ্তোলনান্তর প্রবেশ ৪1৫ পটপ্রক্ষেপেন 
নত্কান্তাঃ সর্বে 50075 0 110075 80) 10119 5016610১ 8100 81] ৪০ ০৮ 
(8%60106 01001755) 05 10551119 78510810109 501:961)১” 


২৫শে নভেম্বর ১৮৫৭ তারিখের এসংবাদপ্রভাকরে” প্রকাশিত একটি 
সংবাদ থেকে বিদ্যোত্সাহনী বঙগগমণ্ের নেপথ্য এবং মণ্চসঙ্জা সম্বন্ধে জানা 
যায়ঃ “..নেপথা এবং নাট্যশালার সংসঙ্জায় এবং নটনটন প্রভত সমুদয় 
কোলাকল অর্থাৎ ক্লঁড়ক কদদ্বের কীড়ায় তাবতেই সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন ।” 


পবদ্োত্সাহিনগ রঙ্গমণ্ডে আলোকসম্পাত কিভাবে হত সে বিষয়েও 
কৌতূহল দেখা দিতে পারে । আমরা পৃবেই উল্লেখ করোছ “বিদ্যোৎসাহিনগ 
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রঙ্গমণ্চের অন্যতম আভনেতা মহেন্দ্নাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায় 
বলেছেন, “এ রঙ্গমণ্ডে “বেণীসংহার' অভিনয়ে ] দযেোধনের স্ব ভাননমতণর 
রুপ যেন 5৫88০ এর উপর ঝলমল কারতে লাগ্গিল। পট্‌ উত্তোলিত হইলে 
যখন ভানহমতীকে দন্ডায়মানা দেখা যাইত, সমগ্র দশক মন্ডলী আনন্দে 
হাততালি দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিত। তেমন ৪0012055 আর কেহ কখনও 
পাইয়াছে কিনা জানি না।” ভানুমতীর রুপ যেমনই হোকনা কেন তা “58৮6 
এর উপর ঝলমল* করতে হলে ষে উচ্জবল আলোকসম্পাতেরও প্রয়োজন সে 
[বিষয়ে কোন সংশয় থাকতে পারে না । নাট্যমণ্ডে আলোকসম্পাতের কমাবিবর্তনের 
ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পার যে শীবদ্যোৎসাহিন? রঙ্গমণ্ডে এ আলোক- 
সম্পাত সম্ভব হয়েছিল গ্যাসের আলোর দ্বারা । ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য তাঁর 
“নাটকের রুপ, রীতি ও প্রয়োগ" গ্রন্হে লিখেছেন, “উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম দশক 
থেকে আরম্ভ করে__দ্বিতীয়াধের একাধিক দশক পযন্ত “গ্যাসের, আলোই ছিল 
আলোকসম্পাতের প্রধান উপায় 1” ডঃ আজতকুমার ঘোষ তাঁর "নাটকের কথায় 
বলেছেন, “উনাবংশ শতাব্দীতে গ্যাসের আলোর প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আলোক 
নিয়ন্্রণের অনন্ত সম্ভাবনার পথ খুলে গেল । গ্যাসের আলোতে সুবিধা হল 

ই যে, রঙ্গমণ্চ উজ্জঙলভাবে আলোকিত করা যেত এবং প্রয়োজন হলে হঠাৎ 
নাঁভয়ে দেওয়াও যেত। প্রেক্ষাগ্হের আলোও এভাবে নিয়ন্দুণ করা যেত। 
গাসের আলোর পর আলোকসম্পাতের বৈস্লাবক ধারা প্রবৃতিত হল বৈদশ্াতক 
আলোর মধ্য দিয়ো! ১৮৮০ থেকে ১৮৮৭ খন্টান্দের মধ্যে ইউরোপ ও 
আমোরকার প্রধান প্রধান রঙ্গালয়গলতে পাঁরবেশের বাস্তবতা ভাব পারমন্ডল 
সৃষ্টি করবার জন্য বৈদ্যাতক আলোক সম্পাত প্রচলিত হল।” 


এবার শাবদ্যোৎসাহনী রঙ্গমণ্, শুধু পবদ্যোত্সাহিনন রঙ্গমণ্। কেন, 
ন্যাশন্যাল থিয়েটারের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার সমন্ত ব্লঙগমণ্চ সম্পকে'ই একটা 
গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, এই সব রঙ্গমণ্জে প্রমূটার' বা নেপথ্য পাঠকের কোন 
ভূমিকা [ছিল না--অভিনেতাকে সম্পূর্ণ নিজ কৃতিত্বেই অভিনয় করতে হত, 
তাঁকে সাহাধ্য করার জন্য পর্দার আড়ালে বই হাতে করে কেউ থাকত 
না। এ প্রসঙ্গে নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন, “...পাঠক জানেন 
না, যে ন্যাশন্যাল থিয়েটার হইতেই প্রমূটার নামে একজন নেপথ্যে 
আঁভনয়কারী স্‌দ্টি হইয়াছে। প্রমুটারের বলেই ন্যাশন্যাল থিয্লেটারে নূতন 
নূতন নাটক বুধবার ও শনিবারে হইত। ইহাতে রঙ্গালয়ের বে ক্ষতি হইয়াছে, 
তাহা আজও চলিতেছে ।”৬২ 
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ন্যাশন্যাল থিয়েটারের পূর্ব পর্ষস্ত বাংলা রঙ্গালয়ে ( ব্যতিক্রম-_লেবেডেফ 
ও নবাঁনচন্দ্রে রঙ্গমণ্চ ) আরও একটি প্রথা বিশেষ প্রচালত হতে পারোনি__ 
সেটি হল রঙ্গমণে স্ঘীলোকের দ্বারা স্তখভূমিকার অভিনয় । এই প্রথাটি যে 
প্রমটার-প্রথার মত আভিনয়ের ক্ষাতি না করে অভিনয়ের স্বাভাবিকতা স:ষ্টি 
ক'রে আঁভনয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধনই করেছে, সেকথা অবশ্য আমাদের স্বীকার 
করতে হবে॥। তবে একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যাঁদও স্বাভাবিক 
নাট্যাভিনয়ের বিচারে স্প্ীভূমিকায় পুরুষের অভিনয় একটি দুর্বলতা, তবু 
বাংলা ন।ট্যশালার গঠমানতার যুগে ভালো অভিনেত্রী দুলভ হওয়ার জন্য 
এবং কিছুটা আমাদের সংস্কার ও নাতিবোধে আঘাত লাগার জন্য 
লেবেডেফ এবং নবীনচন্দ্র বসুর রঙ্গমণ্ ব্যতীত বাংলা রঙ্গমণের আদিপবে 
স্লোকের দ্বারা স্তীভুমিকার আভনয় হয়নি” ডঃ সুশীল কুমার দে তার 
1136188)1 [1078(016 গ্রন্হে এ বিষয়ে যথাথথই লিখেছেন,--410099810 
200155895 215 8910 [0 188৬০ 16160 11) [186 67119 €1)69016 ০01 
03681855117) 1,6199097 9170 1810 010911018 88500, 1175  ৫1001910%- 
17617 ০7 10651) 101 06170915 70165 ০0180115006] 0০৮/ ০ 11)6 11176 
০ বি601791 11062065) 010011 ৬/0128518 800015 /076 110 0908)0960 010 
[079 70110 51886 0১ 0৩ 73617821117680৩ সতরাং ধরে নিতেই হয় 
যে, কালগগ্রসম্নের পবদ্যোৎ্সাহিনী রঙ্গমণ্ডেও পুরুষের দ্বারা স্তীভূমিকা 
অভিনয়ের দ্‌বলতা 'ছিল। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণদয়। 
আশুতোষ দেবের দৌহন্র শরৎচন্দ্র ঘোষ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে 'বেজগল থিয়েটারের? 
প্রাতঘ্ঠার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগ্রর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত উমেশচন্্ু 
দত্ত ও পান্ডিত সামশ্রমী গ্রভূতি গণ্যমান্য ব্যস্তিদের নিয়ে ষে কমিটি করেন, 
তাঁদের মধো মাইকেল মধুসদনই ম্ত্ অভিনেত্রশ গ্রহণের উপদেশ 'দয়ে 
বলেন, “তোমরা গোঁফ দাঁড় কামানো ব্যাটা ছেলেকে স্তীলোক সাজাইতে 
পারবে না।৮৩৩ মধুসদনের একান্তিক আগ্রহে স্বীভামিকার অভিনয্নের জন্য 
স্লঘলোক নেওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এ কমিটর সংশ্রব 
ত্যাগ করেন ।৩৪ বাঁঙ্কমচন্দুও ষে অভিনেত্রীর দ্বারা আভনক্বের জন্য সাধারণ 
রঙ্গালয় সম্বন্ধে তার বিতৃষ্কা গ্রকাশ করেন সেকথাও হেমেম্দ্রনাথ দাশগনপ্তের 
'ভারতায় নাট্যমণ্ দ্বিতাঁয় খন্ডে উল্লিখিত হয়েছে । সতরাং ১৮৭৩ খন্টাব্দে 
পাধারণ রঙ্গালর় প্রতিষ্ঠার সময়েও যখন আভিনেপ্রীর ঘ্বারা আভনয় নিয়ে 
বাশন্ট ব্যন্তিদের মধ্যেই এমন তীন্র মতানৈক্য চলতে থাকে তখন ১৮৫৭ খত্টাব্দে 


৯৪১ 


শবদ্যোৎসাহনী রঙ্গমণ্চে' পৃরুষের দ্বারা স্্রীভুমকার আভিনয় দুবলতা 
হলেও বুগ ও পরিবেশের বিচারে ক্ষমার দুর্বলতা । ( অবশ্য আমরা পৃবেছ 
উল্লেখ করেছি ষে পবদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমণ্ডে দূর্যোধন-পত্রগী ভানমতাঁর 
ভূমিকায় আঁভনয় করে মহেন্দ্রনাথ ঘোষ যথেষ্ট প্রশংসাভাজন হন। ] 
আমাদের মনে রাখতে হবে, উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে রঙ্গমণ্চ গঠনে, 
দূশ্যসজ্জায়, পোষাক পাঁরচ্ছদে, আলোক সম্পাতে, আঁভনয়রশীতিতে আজ 
পর্যন্ত ষে বিবর্তন ঘটে চলেছে, তা কখনোই একসঙ্গে বা একবারে 
হয়নি। সুতরাং ইতিহাস ও যুগপারবেশের ভান্ত বাদ দিয়ে এসব 
প্রচেম্টার মূল্যায়ণ করতে গেলে তা সম্প্ণ নিরাশ্রয় এবং অর্থহণন হয়ে 
পড়বে । যাই হোক, কালীপ্রসম্নের মৃত্যুর পরৈও বাংলা নাটাশালার 
ইতিহাসে ধবদ্যোৎসাহিনশ রঙ্গমণ্ের ভামকা যে শেষ হয়ে যায় নি, এখানে 
তাও উল্লেখ করা প্রয়োজন । প্রথম ন্যাশন্যাল থিয়েটার প্রাতচ্চার 
(৭.১২.১৮৭২) মানত তিনমাস পরেই €৮.৩,.০৩) যখন এ থিয়েটারের দলটি 
ভেঙে গিয়ে একটি “ন্যাশন্যাল থিয়েটারঃ এবং অন্যটি পহন্দু ন্যাশনাল 
থিয়েটারে” পারণত হয়, তখন এঁ ভাগাভাগির ফলে শহন্দু ন্যাশন্যাল 
থিয়েটার” মণ্চসজ্জা এবং দৃশ্যপট ইত্যাঁদ না পেয়ে প্রথমে কিছুদিন 
লিন্ডসে স্টউীটের অপেরা হাউসে এবং পরে ১৯৮৭৩ খঙ্টান্দের মে মাস পযস্তি 
কালণপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোধসাহন৭ রঙ্গমণ্ডে তশদের নাট্যাভনয় করেন। 
আবার আরও পরবতর্নকালে একাধক পেশাদার রঙ্গালয়্ প্রাতষ্ঞার ফলে যখন 
সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ের নামকরা দলগ্যালর অবলপ্ত ঘটল অথচ পেশাদার 
রঙ্গালয়গ্রলও উন্নতধরণের নাট্যাভিনয়ের পরাক্ষা নিরীক্ষা অপেক্ষা কেবল 
ব্যবসায়িক সাফলোর দিকেই দষ্ট রাখল, তখন পূর্বব্তী যুগের সৌখাীন ও 
আঁভজাত রঙ্গমণ্গযলর স্মৃতির দ্বারা উদ্বৃদ্ধ হয়ে জ্যোতীরন্দ্রনাথ ঠাকুর উীঁনশ 
শতকের শেষ দশকে নৃতন নাট্যাভনয়ের পরণক্ষা-নরীক্ষায় আগ্রহ হন্ে 
“সংগ'ত সমাজ” এর প্রাতিষ্ঠা করেন,_আর সেই সংগীত সমাজ প্রতাম্ঠত হয় 
কাল৭প্রসম্নের শবদ্যোৎ্সাহিনী রঙ্গমণ্ডে? | কিন্তু দৃভণগ্যবশত: এই "সংগীত 
সমাজে' ও দলাদলি দেখা দেওয়ায় জ্যোতারন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্নওয়ালিশ স্টঞসটে 
“সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে'র অনাতদূরে একটি বাড়ী “লীজ' নিয়ে "ভারত সংগীত 
সমাজ' এর পৃনঃপ্রাতষ্ঠা করেন।৩« এইভাবে বাংলা নাট্যশালার গঠমানতার 
যুগে পবদ্যোৎ্সাহিন" রঙ্গমণ্” তার এ্রীতিহাসিক দায়িত্ব পালন ধরেছে। 
শবদ্যোথসাহিনী রঙ্গমণ্ঠ' সম্বন্ধে ১৮৫৭ খণ্টাবন্দের ওরা ডিসেম্বর তারিখে 


১৪৯ 


প্রকাশিত পহন্দহ পেঁটিয়টঃ অত্যন্ত স্পম্ট ভাষায় তশখদের অভিমত ব্স্ত 
করেছিলেন--“এইরহপ একটি নাটাশালা চিরম্ায়শী হওয়া উচিত এবং দেশের 
বিত্তশালী ব্যন্তিমাত্রেরই উদ্যোগ হওয়া উচিত। নাট্যানুরাগৰ' ব্যন্তিরা যাঁদ 
এই উদ্দেশ্যে সমবেত হন, তবে শহন্দ; পেটি়টঃ তশহাদের বথাসাধ্য সহযোগিতা 
করিতে কুশ্ঠিত হইবে না ।*৩৬ মন্মথনাথ ঘোষ “মহাত্বা কালণপ্রসম্ন সিংহ" গ্রন্হে 
শবদ্যোসাহিন? রঙ্গমণ” প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, “বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটারের 
সাফল্যই পাইকপাড়ার রাজ্জা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং বাব (পরে 
মহারাজা সার ) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভূতিকে বেলগাছিয়ার বাগানে প্রাসদ্ধ 
নাটাশালা-সংস্হাপনে প্রণোদিত করে। সুতরাং এতদ্দেশীয় নাট্যশালার 
ইতিহাসে কালীপ্রসম্বের নাম উজ্জল অক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত। বিপিন- 
বিহারী গুপ্ত সংগৃহাত পুরাতন প্রসঙ্গেও কালীপ্রসম্বের সমকালীন খ্যাতিমান 
পুরুষ আচার্ধ কৃষ্ণকমল পুরাতন প্রসঙ্গে তাঁর স্মতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, 
“রঙ্গমণ্ের ইতিহাসের সেই অধ্যায়ে আশতোষ দেব ( ছাতুবাবু ), কালগপ্রসম্ন 
সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও পাইকপাড়ার রাজাদিগের নাম চিরস্মরণশয় 
হইয়া থাকিবে ।” 


উনিশ শতকের দ্বিত)য়াধে বাংলা রঙ্গমণ্ের সৃষ্টি ও পূস্টির ক্ষেত্রে এই 
আবিস্মরণশয় অবদান ছাড়াও ব্যান্তগতভাবে কালশপ্রসম্নের উপরেও এই রঙ্গমণ্ডের 
প্রভাব খুব কম ছিল না । আমাদের একথা স্বীকার করতেই হবে যে পবদ্যোৎ- 
সাহন? রঙ্গমণ্ণ এবং রামনারায়ণ তকরত্বের “বেণখসংহার” আভিনয়ের সংস্পর্শে 
না এলে কালনপ্রসন্ম কোনদিনই নাটক লেখার প্রেরণা বোধ করতেন কিনা 
সন্দেহ, কারণ অন্যান্য অনেক নাট্যকারের মতই কালণপ্রসম্ন আগে আঁভনেতা 
এবং পরে নাট্যকার । 


৪ ০০০ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


নাটকে কালীপ্রসন্ন 


সাহতোর অন্যানা শাখা থেকে নাটকের যে একটি বিশেষ সবাতন্ত্য আছে 
তা হল নাটককে একই সঙ্গে দুটি ভিন্ন ভ্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলতে হয়-_ 
012109. 98 1106790001৩ এবং 01876. 5 (106৮6 1 এ সম্বন্ধে 2২৪৮7001070 
ড/1111917) তাঁর 41015102117 76100110810 গ্রন্ছে ঘথাথই বলেছেন, 41 
[2001) ০01866101])0121% [1)1171011765 8 56106190101) 061546618 1160619171৩ 
81904 11069801615 00105191701 85501170605 ৬৮০ 005 018109 15, 01 ০815 
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১৭৯০ খৃষ্টাব্দে লেবেডেফের [ এ. 19৫161-এর “প:6 10158513৩? 
অবলম্বনে ] “কাল্পাঁনক সংবদল”২ এবং ১৮৩৫ খম্টাব্দে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়তে 
অভনাঁতি নাট্যাকারে শবদ্যাসুন্দর'৩-- দশর্ঘাদশের ব্যবধানে এই দুই বিচ্ছিন্ন 
চেস্টাকে বিক্রম হিসাবে ধরে নিলে ক্রমাববর্তনের মধ্য 'দিয়ে বাংলা নাটকের 
উৎপত্তির ক্ষেত্রে স্পম্টতঃই তিনটি ধাপ চোখে পড়ে ॥ প্রথম ধাপে 'প্রবোধ- 
চন্দ্রোদয়” নাটকের বাংলা অন:বাদ *আত্মতত্ুকৌমুদশ? €( ১৮২২ খঃজ )১ হাস্যার্ণব' 
(১৮২২ খংঃ) রামচন্দ্র তর্কালঙগকারের “কৌতুকসবসব নাটক? (১৮৬২৮ খু: ), 
কাঁদহাটী নিবাসী বিশবনাথ ন্যায়রভ্স অনুদিত 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক" (রচনাকাল 
১২৪৬ সাল, ইং ১৮৩৯ খঃ), দ্বারিকানাথ রায়ের পবশবমঙ্গল নাটক? (১৮৪৫ 
এবং পণ্ঠানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রমণী” নাটক (১৮৪৮ খৃঃ )1 এগ্াল “নাটক- 
নামত; রচনা 'হসাবে প্রকাশিত হলেও কোনক্রমেই নাটক নয়, নাটক হিসাবে 
এগুলির কোন আভনয়-যোগ্যতাও ছিল না। এগুীল নাটকের নগহারিকা-রূ'প 
মান্ত। 


দ্বিতীয় ধাপে জ সি. গুপ্তের [ যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত নয়, সম্ভবতঃ গোবিন্দ 
চন্দ্র গুপ্তেরও ] 'কীতিবপাস? (১৮৫২ খক্জ ),তারাচরণ শীকদারের “ভদহাজ দন? 
(১৮৫২ খুঃ) এবং হরচন্দু ঘোষের “ভানঃমতা চিত্তবিলাস” (১৮৫৩ খু) 
1কছুটা নাটকের আকার পেলেও এগুঁলও আধাঁশকভাবে নাটকের সাহিত্যিক- 


মূল্য এবং সম্পূর্ণভাবে নাটকের অভিনয়-যোগ্যতার গৌরব থেকে বণ্িত ছিল! 
প্রকতপক্ষে এগযীল কোনাঁদন আভিনত ও হয়নি । 


বাংলা নাটক সংষ্টর ইতিহাসে ততীয় ধাপের শুর ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দ থেকে। 
প্রকৃতপক্ষে বাংলা নাটকের ইতিহাসে ১৮৫৭ খস্টাব্দের একাঁটি বিশেষ মূল্য 
আছে, যেহেতু এই খ-ন্টাব্দ থেকেই বাংলা দেশে নাটক রচনা ও নাট্যাভিনয়ের 
ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে । ডঃ প্রবোধ চন্দ্র সেন তশর 43508911 
[012179. ৪100 5688০? প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে ঘথাথই মন্তবা করেছেন-_- 01) ১৩৪1 
18571772115 0176 1799811017118 012 006৮/ 60০090০1110 07610151015 01 
1361765811 019,709. 2700 1176 €1768016-  [1) 1901) 1361)1211 01211 ৪. 810 1119 
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৪৪1. এই খন্টাব্দে একাঁদকে আশুতোষ দেব ওরফে সাতুবাবুর বাড়ীতে 
নন্দকুমার রায় রচিত কালদাসের “আভিঙ্ঞান শকুম্তলম-১ নাটকের অনঃবাদ 
শকুন্তলা" নাটকের আঁভনয় €(৩০শে জানুয়ারী, ১৮৫৭ ), অন্যাদকে নূতন 
বাজারে রামজয় বসাকের বাড়ীতে রামনারায়ণ তকরিত্রের 'কুলীনকুল সবসৰ, 
নাটকের অভিনয় € মাঠ ১৮৫৭ ) এবং এঁ খ্টাব্দেরই ১১ই এপ্রল কালীপ্রসন্ন 
[সংহ প্রাতীষ্ঠত “বদ্যোতসাহিনী রঙ্গমণে? রামনারায়ণ তক অনুদিত 
“বেণীসংহার' নাটকের প্রথম আভিনয় হয় । অত:পর “বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমণ্ে 
“বেণসংহার” নাটকের আঁভনয়-সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ১৪৫৭ খষ্টাব্দে কালীপ্রসম্ন 
সহয়ং তাঁর প্রথম অন্বাদ-নাটক শব্কমোব্শ৭” রচনা ও প্রকাশ করেন । এটিও 
১৮৫৭ খষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর ধবদ্যোৎশাহিনী রঙ্গমণ্ে মহাসমারোহে 
অভিনাঁত হয়। 


বাঙাল প্রাতিষ্ঠিত বাভন্ন থিয়েটারে বহাীদন ইংরেজ? নাটক আভিনয়ের 
পর ১৮৫৭ খণ্টাব্দে বাঙালীর লেখা বাংলা নাটকের এই প্রথম ধারাবাহিক 
আভিনয়-সাফলোর গৌরব অজ“নকারণ নাটক চারখানির রচনাকাল-_“কুলীনকুল 
সব্বক্ব” (১৪৫৪), “শকুন্তলা” (১৮৫৫৬), “বেপীসংহার” €১৮৫৬) এবং 
“বক্ষমোবশগ? (১৮৫৭ )। 

প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই বাংলা নাটক রচনা ন্রিমুখাঁ ধারায় প্রবাহিত 
হতে থাকে--ইংরেজ) নাটক অনুবাদের ধারা, সংস্কৃত নাটক অন:বাদের ধারা 
এবং মৌলিক নাট্যরচনার ধারা । মৌলিক নাট্যরচনার ধারা আবার 'দিবাবিধ-- 
একট ধারা প্রহসন জাতীয় এবং অন্যটি 'সারয়াম। এখানে লক্ষণীয়, ইংরেজী 
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আদর্শে রচিত মৌলিক নাটক কিংবা সোজাসুঁজ ইংরেজী থেকে অনাদিত 
নাটক কোনটিই এঁ সময়ে আভনয়-সৌভাগ্য পায় নি। সামাজিক নক-শা-নাটক 
পুরাণের বিষয়বন্ত; অবলম্বনে মৌলিক নাটক এবং সংস্কৃত থেকে অনুদিত 
বাংলা নাটকই কেবল 'বাভন্ন রঙ্গমণ্ডে আঁভনীত হবার গোরব লাভ করোছল। 


বাংলা নাটক রচনার সচনাপবেরি এই বোশজ্ট্যগুলির দিকে লক্ষা রেখে 
কাল'প্রসমের নাটকগযীলর মূল্যায়ণ করতে হবে। 


সমসামঘ্িক তথ্যাঁদ থেকে জানা যায যে ১৪৫৪ খন্টাব্দে কালীপ্রসন্ন 
বাবুনাটক” নামে একথাঁন প্রহসনজাতীয় নাটক রচনা করেন। ১৮৫৫ 
খঙ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তারখের “সংবাদপ্রভাকরে” কালীপ্রসন্ন নাটকাঁট 
সম্বন্ধে ষে জ্ঞাপন দেন তা থেকে জানা যায়--প্পূর্বে প্রায় দুইবৎসর 
হইল আমি একবার বাব নাটক নামক প্রন্হ রচিয়া প্রকাশ করি কিন্ত তাহা 
এক্ষণে এমত দ:ষ্প্রাপা হইয়াছে যে কত লাক চারি মুদ্রা স্বীকার কয়াও 
পান নাই, অতএব আমি পুনরায় মৃদ্রুত কারবার অভিলাষ, যদ্যপি কেহ 
ঠ্রাহক শ্রেণিতে ভযন্ত হইতে ইচ্ছা করেন তিনি বিদ্যোৎ্সাহিনশ সভায় নামধাম 
লিখয়া পাঠাইলে তাহাকে গ্রাহকগণ মধ্যে গণ্য করা যাইবেক, মূল্য |।., 
1বনা স্বাক্ষরকারী ধ. মাত্র । শ্রীকালটপ্রসন সিংহ । সম্পাদক ।” 


১৮৫৫ খঙ্টাব্দের ডিসেম্বরে যখন “প্রায় দুই বংসর গত হইল” বলা 
হয়েছে, তখন 'নিশ্যয়ই নাটকটির রচনাকাল ১৮৫৪ খঙ্টাব্দের গোড়ার দিকে । 
আমরা আগেই দেখোঁছি কালীপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেছেন ১৪৪০ খস্টাব্দে। 
সুতরাং ১৮৫৪ খম্টাব্দে মানত চৌদ্দ বছর বয়সে কালনপ্রসম্বের এই 'বাবুনাটক' 
রচনার সংবাদ আরো কিছুকাল পরবতর্ণ রবঈন্দ্রনাথের বালক-প্রাতিভার কথাই 
যেন আমাদের স্মরণ কাঁরয়ে দেয় ( যাঁদও একথাও স্মরণণয় যে উভয় প্রতিভা 
তুল্যমূল্য নয় )। যাই হোক, কালীপ্রসম্ের এই নাটক এমন জনপ্রয় 
হয়োছিল যে মার দুবছরের মধ্যেই নাটকটির সমস্ত কাঁপি নিঃশেষ হয়ে গিয়োছিল 
এবং বিজ্ঞাপন দৃছ্টে জানা গেল যে কত লোক চারি মুদ্রা স্বীকার 
কারয়াও পান নাই।” ফলে ১৮৫৫ খঙ্টাব্দে সৌঁট পুনমনুদ্রণের প্রয়োজন 
হয়োছিল । অবশ্য নাটকাঁট পনমর্নীদ্ূত হয়োছিল কিনা সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় 
হবার উপায় নেই, কারণ পরব পর্রপাত্রিকায় এ সম্বন্ধে আর কোন উল্লেখ 
দেখা বায় নি এবং বহু অনুসন্ধান করেও এ পর্যন্ত বইটির কোন সন্ধান পাওয়া 
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যায়নি। ফলে এই নাটক সম্বন্ধে আজ আর বিল্তারিত কিছ? জানার উপায় 
নেই। তবে 'হতোম পণ্যাচার নকশার লেখকের হাত দিয়ে কি ধরণের 
ব্ঙ্গনাটক লিখিত হতে পারে সে সম্বন্ধে আজ হয়ত আমরা কিছুটা 
অনুমাণ করতে পারি । যাই হোক, এখানে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষণীয় হল, 
১৮৫৫ খন্টাব্দে তিনি যে 'বাবু নাটক? সম্বন্ধে বিজ্তাপন দিয়েছেন, তাতে 
“আভলাবি” পদে নামধাতুর প্রয়োগ এবং আরো বিস্ময়ের হল ১৮৫৫ খজ্টাব্দে 
কালীপ্রসল্ন যখন এই নাম ধাতুর প্রয়োগ করেন, তখন মধুসূদন সুদূর 
মাদ্রান্দে ইংরেজী ভাবায় সাহিত্য সাধনায় ব্যন্ত-080007৮৭ 19016, 
৬1910911906 10106 19১১১ ০13121451817107658 91 11105 (1849 07 "0076 
41810 58010 8110 1175 131000+ (1854) 1 সুতরাং আমাদের একথাই 
মানতে হয় যে, মধুস্‌দনেরও পূর্বে বালক কালীপ্রসম্নের হাতে বাংলা ভাষায় 
নামধাতুর প্রয়োগ হয়েছে এবং সে প্রয়োগও আবার পদ্যে নয়, গদ্যে । 


এখন 'বাবুনাটক' না পাওয়া গেলেও 'বাবূনাটকে” যে উনাবংশ শতাব্দীর 
তৎকালবতাঁ বাবুসম্প্রদায়ই উপজীব্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । এই 
বাবুবিষয়ক ধারার উৎস সন্ধান করতে গেলে আমাদের প্রথমেই স্মরণ করতে 
হয় মার্শম্যান সম্পাঁদত “সমাচার দর্পণে'র কথা, কারণ ১০২১ খৃষ্টাব্দে এই 
“সমাচার দর্গণের পৃত্ঠাতেই প্রকাশিত হয় “বাবুর উপাখ্যান” নামে কিছ 
নক-শা জাতীয় রচনা । পাত্রকার সম্পাদক হিসেবে মাশম্যানের নাম মুদ্রুত 
থাকলেও প্রধানতঃ জয়গোপাল তর্কালঙকার, তাঁরণঈচরণ ?শরোমাণ প্রভৃতি দেশীয় 
পান্ডিতেরাই এই পনিকার সহায়ক-সম্পাদক িলেন। কেউ কেউ ভবানীচরণ 
বন্দেশপাধ্যায়কে এই বাবুর উপাখ্যান রচয়িতা বলে অনুমান করলেও 
এবধয়ে এখনও 'নিঃসংশয় হওয়া যায় নি, যাইহোক এই পীাতন্রকায় বাবুসম্প্রদায় 
সম্বন্ধে যে বাঙ্গাত্মক রচনা বেরোত তার সরস কৌতুকবোধ এবং সূক্ম সমাজ 
বিশ্লেবণ-প্রবণতাই পরে ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস”, 
কালপ্রসম্নের “বাবু নাটকঃঃ টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল, কালণপ্রসম্নের 
ছহুতোম পাচার নকশা" এবং বাঁঙকমচন্দ্রের বাবু" শীর্ষক রচনায় একটি 
বুন্ত সম্পূর্ণ করেছে । ব্রজেন্দ্ুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানঈচরণ সম্পকে 
বলেছেন, “সাহত্যে তিনিই সর্বপ্রথম ব্যঙ্গরচনার সূচনা করেন; তঁশাহারই 
পরশে বাংলা সাহিত্যের 'শুজ্কং কাচ্ঠং' ধীরে ধারে 'নীরস তরুবরঃ” হইয়া 
উঠিবার লক্ষণ প্রকাশ করে, 'তানই সব্প্রথম সাহিত্যের দর্পণে বাবু; ও বিবি 
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বাঙালাঁকে নিজনিজ মুখ দেখাইয়া আত্মস্থ হইতে শিক্ষা দেন ।৮৬ শ্রজেন্দ্রনাথের 
এই মন্তব্য ভবানণচরণের ব্যঙ্গরচনা সম্বধে সাধারণভাবে সতা হলেও “তানই 
সবপ্রথম ব্যঙ্গরচনার সূচনা করেন” কথাটি ছটা বিভ্রান্তিমূলক যেহেতু 
১৮২৫ খং্টাব্দে 'নববাবূবিলাস' প্রকাশিত হবার প্রায় চার বছর পবে 
১৮২১ খ্টাব্দে "সমাচার দর্পণে "বাবুর উপাখ্যান” নামে ধারাবাহিক 
ব্ঙ্গরচনা প্রকাশিত হয়েছে (যা আবার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েরই 
“সংবাদপত্রে সেকালের কথা; ১ম খন্ডে সংকাঁলত হয়েছে )। তবে ব্রজেন্দ্রনাথ 
যাঁদ সামাঁয়ক পত্রে প্রকাশিত রচনাকে সাহিত্যে বলে না ধরে থাকেন, তা 
স্বতন্ত্র কথা । যাই হোক, বাবুবিষয়ক ব্য্গরচনার মুদ্রত প্শ্তকগুীলর মধ্যে 
ভবান*চরণের “নববাবুবলাস'ই প্রথম পুস্তক । ১৮৫৫ খঙ্টাব্দে রেভারেন্ড 
জেমৃস লঙ ভবাননচরণের “নববাবুবিলাস'কে 4055 01085 ৪0155 $911705 
919 0115 08100. 38৮০, বলে বর্ণনা করেছেন ।৭ 'নববাবাবলাসেোর 
ভাষার একট: উদাহরণ 'দিলেই ব্যঙ্গরচনা [হিসাবে এর সার্থকতা বোঝা যাবে । 


“অমাত্যবগ্গেরা কাঁহলেন বাবুরদিগের যেরূপ বদ্ধ ও মেধা এরূপ 
প্রায় দষ্টচর নহে আমরা পাঠশালায় দেখিয়াছি অঙ্কের সঙ্কেত দেখাইবামান্র 
গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং শ্রবণমান্রই শ্লোক অভ্যাস করেন ই*হারা মহাশয়ের 
নাম সম্ভ্রম ও কুলোজ্জহল কারবেন আর কাঁহলেন বাঙ্গালা লেখাপড়া এক- 
প্রকার হইয়াছে আর যাঁদ কিছ অপেক্ষা থাকে তাহাও হইয়া উঠিবেক 
আপনারাঁদগের জাতি বিদ্যা আর এমান এ বংশের গুণ আছে না পাঁড়লেও 
বিদ্যা হয় -” 


কিন্তু; এখানে একটা কথা “সমাচার দর্পণ? পান্তকায় 'বাবুর উপাখ্যান: 
এবং ভবানঈচরণের “নববাবুৃবিলাস” উভয়ই ছিল উপাখ্যান জাতীয়। এধরণের 
বিষয়বন্তুকে নিয়ে নাটকরচনা কালীপ্রসম্নের হাতেই প্রথম । ডঃ সুকুমার 
সেন যার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ২য় খন্ডে মধুসৃদনের পূর্বেকার দুটি 
মাত্র নক্শাজাতীয় সংলাপ রচনার নাম কংরছেন-_মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
চার ইয়ারে (র) তীর্থযা্রা” (১৮৫৮ ) এবং (শ্রীশ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি 
কর্তক বিরচিত “কলিকৌতুক নাটক" (শ্রীরামপুর ১৫৮)॥ সূতরাং (১৮৫৪ 
খঙ্টাব্দের একেবারে গোড়ার দিকে সম্ভবতঃ জানুয়াঁর মাসে (১৮৫৫ খস্টাব্দের 
৯৪ই ডিসেম্বর তারিখে 'বাবুনাটকে'র বিজ্ঞাপনে এই তথ্যই প্রমাণিত হয় ) 
কালী প্রসন্ন যাঁদ 'বাবৃনাটক' নামে নকশা বা প্রহসনজাতার নাটক রচনা 


১৫০ 


ক'রে থাকেন তবে বাংল৷ সাহিত্যে প্রথম প্রহসন রচনার গৌরব নিঃসন্দেহে 
তারই প্রাপ্য । 


শুধু তাই নয়, বাংলা সাহিত্যে যখন আধুনিক কাব্া-সাহিত্য বা 
উপন্যাস-সাহিত্য কোন কিছুরই জন্ম হয়নি, তখন ১৮৫৪ খণ্টাব্দে কালীপ্রসম্নের 
বাবদ নাটক” এবং রামনারায়ণের 'কুলগীনকুল সর্বস্ব” নাটককে অবলদ্বন ক'রে 
সবপ্রথম, বাংলা নাট্যসাহিত্যেই সমাজ-সচেতনতা এবং বাস্তবজণবনবোধের 
স্ফুরণ ঘটেছে। অবশ্য কালীপ্রসন্নের 'বাবুনাটক” এ পর্যন্ত না পাওয়া গেলেও 
রামনারায়ণের “কুলীনকুল সর্বস্ব এবং তৎপরবততণ যে সব সামাজিক নক-শা- 
নাটকের নিদশ'ন পাওয়া গেছে তা থেকে এই শ্রেণীর নাট্যরচনার একটি 
সাধারণ দুব্লতার কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে কার। এই 
সব নাটকে কাহিনগর সম্পূর্ণতা, নাট্যক দ্বন্ৰ বা চরিঘ্রচিতরণ অপেক্ষা সমাজ- 
সংস্কারের উদ্দেশ্যই মুখ্য হয়ে ওঠায় উদ্দেশ্যমখিতার দ্বারা এই সব নাটকের 
নাটক গুণ অনেকটা পারমাণে ব্যাহত হয়েছে। তথাপি এই নাটকগুলিই 
যে প্রথম বাস্তব সমাজ সমস্যামূলক মৌলিক নাটক সে গৌরব থেকে এদের 
কোন মতে বত করা উাঁচত নয়। 


কালীপগ্রসন্নের “বাবু নাটকের পর সংবাদপত্র ও স্মৃতকথায় আরও যে 
দুখানি বাবুৃবিষয়ক নাটকের নামোলেখ পাওয়া যায় তার মধ্যে একটি হল 
'বিদ্যাভনীকৃতবাব; নাটক |” ১৮৫৭ খাষ্টান্ধের ১১ই জুলাই তারিখের 
“সংবাদ প্রভাকরে এ সম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তা হল £- 


[বজ্ঞাপন 
বিদ্যাভূনীকৃত বাবু নাটক 


কালকাতা মহানগর শিবাসি বাবৃগণের বাবুয়ানা ও তশহারদিগের 
ব্যবহারও অঁহারদিগের কথোপকথন অবগতি কারণ বহ,কাল হইল বাবুবলাস 
[-ভবানীচরণ বন্দ্যোপাপ্যায়ের “নববাব্ীবলাস' ] নামক গ্রন্ছ প্রকাশ হয়, কিন্তু 
অতি পর্বধকালের পুস্তক অজ্ঞ ভট্টাচাঘণ দ্বারা বিরাচিত হইবায় এই ক্ষণে তাহা 
পাঠযোগ্য নহে, এবং কথোপকথন ও বন্ত'মান প্রচলিত নিয়ম মত নহে, এ নিমিত্ত 
নূতন মতে পদ্যে ও গদ্যে নাটকাকারে সংন্দর রূপে লাখিত হইয়া মা্রত 
আরচ্ভ হইয়াছে, মূল্য ।, আনা, বিনা স্বাক্ষরকারিগণের প্রতি 4. আনা। 


১৫৮ 


এছাড়া সতোন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মতিকথায় গিরসন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত আর 
একখান বাব: বিষপ়ক নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায় £--“মেজকাকা 'বাবৃবিলাস" 
নামে একটি নাটক রচনা করোছিলেন, একবার তার আঁভনয় হয়োছিল। তার 
মোসাহেবদের মধ্যে দীননাথ ঘোষাল বলে একটি চালাক চতুর লোক 'ছিল, 
সেই "বাবু সেজোছিল৭ আঁভনয় কিরকম ওতরাল বিশেষ 'কছু বলতে 
পারিনা । আমরা ত আর সে মজলিসে আসন পাইনি, উশক বাক 'দিয়ে 
যাকছু দেখা 1৮৮ 


গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজের উদ্যোগে তাঁর “বাবুবিলাপ” নাটকটি 
আভনণত হলেও কালী প্রসন্নের “বাবু নাটক, আভিনয়ের কোন প্রমাণ এখনও 
পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায় বঈনা। আমরা পূবেই দেখোছি কালপপ্রসম্বের 
বাবু নাটক” এমন জনপ্রিয় হয়েছিল যে ১৪৫৪ খচ্টাব্দে প্রকাশিত হয়ে 
১৮৫৫ খম্টাবেই তা নি:শোষত হয়ে গিয়োছল। তথাপি বাংলা নাটকের 
আদ পূব যখন জনাপ্রয় বাংলা নাটকেল একান্ত অভাব, তখন এই জনপ্রিয় 
নাটকটির অভিনয়-সৌভাগ্য থেকে বণ্িত হওয়া খুবই বিস্ময়ের কথা । ডঃ 
আসিতকুমার বন্দ্যোপ্ধধ্যাগ্ন তর 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাদ্দও বাংল সাহিত্য 
গ্রন্হে বলেছেন, “১৮৫৩ সালে কালপ্রস্ন শবদোৎসাহিনগ রঙ্গমণ্জ প্রাতাষ্ঠিত 
করেন। এই রঙ্গমণ্জেও তাহার প্রথম নাটক অথবা প্রহসন আভিনগত হয় নাই, 
ইহা বিস্ময়ের কথা সন্দেহ নাই ৮” পাদটধকায় "বদ্যো্সাহনস রঙ্গমণ্ডের 
প্রতিষ্ঠাকালের তথ্য 'হসাবে িতনি ব্রজেন্দ্ুনাথ কন্দ্যোপাধ্যায়ের “সাহিত্য 
সাধক চাঁরতমালা'র ১নং প্তিকার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এখানে 
ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছুটা অনবধানতাজনিত তুটি থেকে গেছে, কারণ ব্রজেন্দ্র- 
নাথ তশর “সাহিত্য সাধক চারতমালা'য় এবদেযোৎসাহন সভা'র প্রতিষ্ঠাকাল 
নিদ্ধারণ করেছেন ১৮৬৩ খঃ 'বিদ্যোৎসাহনী রঙ্গমণ্ের নয়। প্রকৃত পক্ষে 
রামনারায়ণ তকরিতর অনাদত “বেণীসংহার? নাটক অভিনয়ের দ্বারা কালীপ্রসন্ন 
সিংহের শবদ্যোত্সাহিন? সভার অধীনে পঁবদ্যোৎসা হিনগ রঙ্গমণ্ডের উদ্বোধন হয় 
১৮৫৭ খূঙ্টাব্দের ১১ই এপ্রল এবং এর এক বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৫৬ খন্টাব্দে 
যেএঁ এবদ্যোথ্সাহিন? রঙ্গমণ্ড' প্রাতিষ্ঠত হয় সে তথ্য পাই ১৮৫৭ খ্টাব্দের 
৩রা ডিসেম্বর তারিখের 'হিন্দ, পেটিওয়ট? পান্রকায় প্রকাশিত একটি নংবাদে-_ 
“0৩ 314)0158010110680৩ 13 1011106 55০92009687 01 6515090০৩.৮ 
'তবে ১৫৭ খজ্টাব্দে যে রঙ্গনণ্চের উদ্বোধন হয়েছে, সেখানে তারও পূবে ১৮৫৪ 


. ৯৬৯ 


খুন্টাব্দে এ রঙ্গমণ্ণ প্রৃতিষ্তঠাতা সহয়ং কালী প্রসন্ন সিংহ কতৃক রচিত “বাব 
নাটকে'র আভনয় না হওয়ায় সবভাবতঃই মনে একটি প্রশ্ন থেকে যায় । এ প্রমের 
উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে ডঃ আঁসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছেন, 
“যে কারণে মধুসদনের প্রহসন ('একেই কি বলে সভ্যতা”, 'বুড়ো শালিকের 
ঘাড়ে রেছি) দীঘকাল আঅভিনত হয় নাই, এই নাটক আভনগত না হওয়ার 
অন্তরালে এ একই কারণ বর্তমান থাকা সম্ভব ।”৯ ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
এ অনুমান যথার্থ বলে মনে হয় এবং এই অনুমানের সূত্র ধরে একথাও সত্য বলে 
প্রতীয়মান হয় যে কালটীপ্রসম্নের 'বাব্‌ নাটকে" তৎকালধন বাবুসমাজের যে বান্তব 
চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল তা প্রকাশা রঙ্গমণ্ডে অভিনয় করার সাহস সহক্নং নাট্য- 
কারেরও ছিল না। 


আজ বাব নাটকে'র কোন প*ুথি আমাদের হাতে এসে না পো ছালেও 
অনুমান করতে বাধা নেই যে কালণপ্রসম্নের বাল্যকালে রচিত এ “বাবু নাটকে'র 
বাবুই মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে ১৮৬২ খুষ্টাব্দে 'হুতোম প্যচার নকশা" 
আরও কিছুটা পাঁরপরুতা লাভ ক'রে 'ঠনঠনের হঠাৎ অবতারে” পারণত 
হয়েছেন ।' 


অতঃপর (১৮৫৪ খন্টাব্দে “বাবু নাটক” রচনার পর ) কালনপ্রসম্ন 
সংপ্রাতীষ্ঠিত বদ্যোৎসাহনণ রঙ্গমণ্ডে রামনারায়ণ তকরত্র অনুদিত “বেণনসংহার? 
নাটকের আভনয় সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ১৮৫৭ খ.্টাব্দে তাঁর প্রথম অন:বাদ 
নাটক বক্রমোবশন রচনা ও প্রকাশ করেন। মনে রাখতে হবে তখনও পযন্ত 
সংস্কৃত থেকে অনুবাদ নাটকের ধারায় দ:টমার উল্লেখযোগ্য অন[বাদ-নাটক 
প্রকাশত হয়েছে- একাঁট নন্দকূমার রায় অনুদিত “আভিজ্ঞান শক.স্তলা' (১৮৫৫) 
এবং অন]1ট রামনারায়ণ তকরত্ব অনুদিত 'বেণীসংহার? (১5৫৬) সমওরাং 
কালপ্রসম্নের শক্রমোবশিী” (১৯৪৫৭ ) এই ধারার তৃতীয় উল্লেখযোগ্য নাটক। 

১৮৫৭ খ.স্টাব্দের ৯ই ফেবুয়ারি “সমাচারচন্দ্িকা" পত্রে জাশুতোষ দেব 
, শরফে সাতুবাবুর বাড়ীতে নন্দকুমার রায়ের "শকুস্তলা” নাটকের আঁভনয় 
প্রসঙ্গে লাথত হয়োছিল-__ 

“*. ইয়ং ব্যাঙ্গল বাবু সাহেবরা নিশ্চয় কারয়াছেন আমারাদিগের বাঙ্গালির 
কোন শাস্নাদিতে পারমাথিক রসথাটত িছুই নাই» যাহা আছে ইংরেজীতেই 
আছে ডুমুরের মধ্যচ্থ কীটের পক্ষে ডুমুরই ব্রক্ধাও তদ্রুপ ইয়ং ব্যাঙ্গল বাবু- 
[দগের ইংরেজীই মবাবিদ্যা, অতএব বিশিষ্ট শিল্ট হিন্দু সন্তানেরা যদ্যপ 
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[কিস 1নাঁবন্ট হইয়া সংস্কৃত শাচ্তের অন্তর্গত নাটকাদি অনুপম ঃশাস্ দৃষ্টি 
করেন তাহার কি পর্য্যন্ত রসমাধুূষণ আসবাদে আশ্চষণ হইবেন ** 1” 


বলা বাহুল্য তৎকালনন পাশ্চান্ত্য শিক্ষায় শিশক্ষিত এবং সবশবষয়ে 
পাশ্চান্তের অনুকরণকারণ বাঙ্গালী সমাজের কাছে এই ধরণের ঘোষণা এবং 
উপলাব্ধর একটি ?বশেষ মূলা ছিল । কারণ বাংলা নাটকের আদ পরবে অনুবাদ* 
নাটকের যুগে এই সময় থেকেই ইংরেজী নাটক থেকে অনুবাদের তুলনায় 
সংস্কৃত নাটক থেকে অনুবাদের অ।গ্রহ এবং প্রবণতা বাঁদ্ধ পেতে লাগল । ১৮৫৯ 
খু্টাব্দে রেভারেন্ড জেমস: লঙ: বাংলা গভর্ণমেন্টের কাছে তৎকালবতঁ 
বাংলা নাট্যসাহতোর অবস্থা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট পেশ করোছিলেন, তাতে তিনি 
স্পস্ট করেই লিখোছিলেন--“/ 9980 107 ৫18278616 1%1161010105 1195 
170519 16৬1৬৩ 20801161175 900198090 ]7011)0903, ড/170 9170 11191 
02791901005 01 005 4৯107010100 171700 01917085215 6611061 501060 0০0 
011610121 (2566 111৭1) [721081206915 00) 61) 121181851) 91895.” এই 
1রপোটে তিন একথাও জানিয়োছলেন যে, 25012177051 ৪100076012৩ 
7910105 011615৩ 01808 915 1২9810. 1১/01819 00700001 91001) 9170 ৪ 
01406 78771100061 1911 £199815700 91001), ৮109 1193 810519050 11015 
98751016200 015111981৩0 26 1119 01) 6%1091056, 015 1৬1919161 
18011752, 2৬(108.1718005851 20৫ 2580701 9809080. এর মধ্যে 
“লাবনী সত্যবান' অনুবাদ নাটক না হলেও বক্মোবশ?” এবং 'মালতীমাধব 
ছল দুখানি অনঃবাদ নাটক। 

কালপপ্রসম্ন শবক্মোর্শ+ অনুবাদ করেন ১৪৫৭ খজ্টাব্দে, আর তার 
বেশ কয়েক বৎসর পরে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও বহু 
বংসর পরে ১৯০১ খন্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর 'বিক্ুমোর্বশীঃ অনুবাদ 
করেন। সতরাং শবরুমোবশশী'র নাট্যানূবাদে কালীপ্রসম্নের চেষ্টাকেই প্রথম 
. বলা যেতে পারে। 

কালীপ্রসম্ন সিংহ ১৮৫৭ খ-্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যে ণবকুমোবশিা 
নাটক প্রকাশ করেনঃ তা পচি অঙ্কে সমাপ্ত এবং তার পৃচ্ঠাসংখ্যা ১/,4/.+৮৫। 

নাটকের শবজ্ঞাপনে* অনুবাদক স্পম্টই জানিয়েছেন £ 

“এই গ্রন্হ মহাকবি কালিদাস বরচিত বিক্রমোবর্শী নাটকের আবকল 
অনুবাদ । মূলগ্রন্ছ হইতে ভাবান্তারত হওয়ায় অনেক অংশে ইহার লালিত্যের 
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নানতা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তবে যতদুর উত্তম হইতে পারে, সাধ্যানুসারে 
চেষ্টা করিতে রুটি করা যায় নাই ।...বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গভূমিতে 
অনুরূপ [ আঁভনয় ] কারণই বিক্লমোব'শশ অনবাদিত ও প্রকাশিত হইল, এক্ষণে 
বিদ্যোৎসাহণী মহোদয়গণের পাঠযোগা এবং নাগরণয় অন্যান্য রঙ্গভূমির অনুরুপ- 
যোগ্য হইলে আমার শ্রম সফল হইবে ।৮ 


ডান্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত ববিধার্থ সংগ্রহের ৪র্থ পর্ব ৪২ 
সংখ্যা থেকে জানা যায়, “বেণসংহার নাটকের অভিনয়ে যে প্রশংসা পাইয়াছিজেন 
তাহাতে উত্তেজিত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সবয়ং নাটক রচনায় 
প্রবন্ত হন এবং সেই উদ্যমের ফলসব্রূপ আমরা বিক্রমোর্ধশী--'নাটকের 
গোৌঁড়ীয়ানুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রশংঁসত বাবুর বয়ঃকরম ১৭ বংসরের আঁধক 
হইবে না। এ কালে বালকেরা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে ; গ্রন্রচনায় 
কেহই পারগ বা উদাত হয় নাঃ কন্ত; উল্লিখিত বাবু এ কাল মধ্যে নানা গ্রন্হ 
সামায়ক পল্ন ও বন্তুতা রচনা করিয়া সপহদেশীয়াদগের নিকট প্রশংসাপ্রাপ্ত 
হইয়াছেন ।৮ শববিধার্থ সংগ্রহ? থেকে আরো জানা যায়, কালগপ্রসম্বের 
“বকমোবশখগার কিয়দংশ “পৃণচন্ড্রোদয় পত্রে প্রকাশিত হয়োছিল। পরে 
“বদ্যোৎসাহিনগ রঙ্গমণ্ে আভনয়ের জন্য সমুদয় নাটকাঁট গ্রন্হাকারে প্রকাশিত 
হয়। 


তৎকালীন নাট্যরচনার মানদণ্ডে সমসামায়ক পাঠকদের কাছে কাল- 
প্রসবের শবক্মোবশিস' নাটকটি এত সংন্দর মনে হয়েছিল যে, তা১৭ বছর 
বয়স্ক কিশোর কালীপ্রসম্ের রচনা বলে অনেকের পক্ষেই বিশ্বাস করা সম্ভব 
হয়নি । 'ইংলিশমযান" পা্রকায় প্রকাশিত একখানি পন্ধে এ সম্বন্ধে লাখিত 
হয়েছিল যে, নাটকটি পশ্ডিত দঈননাথ শর্মার রচিত। একথার প্রতিবাদে “হিন্দ 
পৌঁ্রিয়ট' পান্তকার সম্পাদক লিখলেন যে. পাশ্ডিত মহাশয় সহয়ং সম্মুখে 
উপ্বাস্থিত থাকিয়া এই মিথ্যা নিশি সম্পূর্ণ অসবীকার করিতেছেন ।”১* 


বাংলা নাটকের গঠনমানতার যুগে সমকালীন পাঠকদের কাছে যে নাটক 
এত সংন্দর মনে হয়োছিল এবং 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমণ্ডে অভিনীত হয়ে সকলের 
প্রশংসা অজন করোছল, আজ শতাধিক বখ্সর পরে আধুনিক পাঠকের 
কাছে সে নাটকের পুনমূল্যায়ণ অপেক্ষিত হয়ে আছে। কারণ 'পরব্তা 
পূর্ণতর ধূগের অগ্রদূত সবহরূপ' এই 'অপারিণত বুগ্ের নাটারচনাগাীলর যে 
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যথেন্ট এঁতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য আছে, সেই পারপ্রেক্ষিতে কালীপ্রসম্নের 
“বকুমোরশী, নাটকের যথাযোগ্য আলোচনা হওয়া প্রয়োজন । 


তাছাড়া কালীপ্রসমের ণবক্রমোবশগর এখন যে দ:একখানি কপি আছে 
তাএমন দুষ্প্রাপ্য ষে সাধারণের পক্ষে তার পরিচয় পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই 
কম এবং অল্পদিনের মধ্যেই পুনর্মুদ্রিত না হলে নাটকাঁট বিনষ্ট হওয়ারও 
সমূহ সম্ভাবনা । সুতরাং এখনও ঘাদি আমরা বাংলা নাট্যসাহিত্যের 
সৃজ্যমান যুগের এই নাটকের বিদ্তুৃত পাঁরচয় এবং সমালোচনা লাপবদ্ধ না 
করি, তবে আমরা এক এঁতিহাঁসক কর্তব্য থেকেই বিচ্যুত হব। 


বাংলা নাটকের আদ পর্বে কালীপ্রসম্ের অনুবাদ নাটকে রচনার যে 
কি প্রয়োজন ছিল তা বোঝা যাবে যখন দেখি এই পরের আঁধকাংশ নাটকের 
নাটকীয় ব্যর্থতার একটা প্রধান কারণই হল নাটকের প্লট বা কাহিন? নির্বাচনে 
ব্ঘতা। জি-সিগৃপ্ত [সম্ভবতঃ গোবিন্দ চন্দ্র গপ্ত, যোগেন্দ্র চন্দ্র নয় ] 
রচিত প্রথম মৌলিক নাটক “কখাতাবলাস" রচনার ভূমিকায় সংস্কৃত নাটকের 
প্রতিবাদ থাকলেও কেবলমান্তর পাশ্চান্তা রাঁতিসম্গত নাট্যকাহিনশীর ট্র্যাজক 
পাতি ব্যতীত প্লটের বিন্যাসে সংস্কৃত আঙ্গিকের এমন ব্যর্থ অনুকরণ করা 
হয়েছে ষে কার্ধকারণের শ.্খলা, ঘটনাসূত্রের সংলগ্নতা এবং ক্রমাবিবর্তন 
শশলতা সমন্তই বিপযণ্ভ হয়ে পড়েছে । হত্রচন্দ্র ঘোষের একখান মান মৌলিক 
নাটক «কৌরব বিয়োগের কাছিনী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পারিশিষ্ট অংশকে অবলদ্বন 
করে রচিত হওয়ায় তা এমন বর্ণনা ধম হয়ে পড়েছে যে প্রায় সব চরিন্রগুলই 
মহাভারতের বৈশম্পায়নের স্থান আধকার করেছে এবং নাটকের নাট্যিক গুণ প্রায় 
ছুই অবশিষ্ট নেই। একমান্র তারাচরণ শিকদারের “ভদ্রাজ্ন” নাটকের 
কাহিনীতে যথেষ্ট নাটকীয় গণ ছিল, কিন্ত; তাও প্রধানতঃ পয়ার-ন্রিপদীমৃূলক 
পদ্যে রাঁচত হওয়ায় কখনো আঁভনয়যোগ্য নাটক হিসেবে বিবেচিত হয়নি । 

এই পাঁরপ্রোক্ষিতে কালীপ্রসম্ন মহাকাব কালদাসের পণ্া্ক নাটক 
.শক্মোবশিগ'র যে নাট্যানূবাদ রচনা করলেন, অঞ্কবিভাগ অনহযারণ তার 
সংক্ষিপ্ত কাহনী হল £-- 


পাজা পুরত্রবা অপ্সরাদের ক্ুদ্দন শদনে বললেন-- 


“রাজা । ক্নন্দন করিও না, সূর্ধোপন্থান করিয়া প্রত্যাগত রাজা পুরুরবা 
আমি, আমাকে বিজ্ঞীপন কর, কাহা হইতে তোমাদিগকে পরিত্রাণ করতে 


হইবেক" ? (কা-প্রণস ) 
১৬৩ 


অনসম্ধান ক'রে রাজা জানলেন, সখাঁপরিবৃতা হয়ে কৈলাসপবত 

থেকে ফেরার সময় এক দানব উর্ধশীকে এবং তাঁর প্রিয়সখী চিন্ললেখাকে 
অপহরণ করেছে । পুরুরবা নিজ বিক্রমের দ্বারা উদ্ধার করলেন সখীসহ 
উবশীকে । ফেরার সময় রথের মধ্যে অসামান্য রূপযৌবনবতী উর্বশী এবং 
দেবদুলভ রৃপবিক্মধন্য পুরূরবা--পরস্পর পরস্পরকে দেখে মুগ্ধ হলেন, 
প্রথম দৃম্টিতেই সূচিত হল প্রেম । রথ এসে নামল হেমকুটশিখরে প্রতণক্ষারতা 
সখাঁদের কাছে। রথের ঝশ্কুনিতে পুরুরবার উপরে এনিয়ে পড়ল উবশধর দেহ 
আর-- 

“রথক্ষ্ধ অঙ্গ অঙ্গস্পর্শে পুলকিত । 

মনোজ হইল যেন আসি আঙকুরিত 11” (কাপ্রাস,) 
এমন সময় পুরুরবার কাছে দেবরাজ ইন্দ্রের আভন্ন্দন নিয়ে এলেন গন্ধ রথ । 
উবর্শীকে এবার ফিরে যেতে হবে সবর্গলোকে । সখাঁদের সঙ্গে চলে যেতে যেতে 
লতায় জাঁড়য়ে গেল উর্বশনর কণ্ঠের একাবলণ হার “বৈজয়ীন্তকা+ একটুখানি মধুর 
ছলনার সুযোগ নিয়ে আবার হল প্রণয়ীযুগলের দ্যাম্টাবানময় ॥ সখা 'চন্রলেখার 
চেষ্টায় লতার বাঁধন খ.লল বটে, কিন্তু দ.ঢুতর হয়ে জাঁড়য়ে গেল দুটি হৃদয়ের 
বাধন। [ প্রথম অঙ্ক ] 


রাজধানীতে ফিরে এসে যখন পূরূরবা উব্শীর বিরহে বিষণ্ন হয়ে 
প্রমোদোদ্যানে বসে আছেন, তখন সখন 1চন্রলেখার সঙ্গে উর্বশী তিরস্করিনগর 
সাহাযো অদৃশ্য থেকে তর বিরহব্যাকুলতার কথা একখানি ভঃজর্পত্রে লিখে 
রাজার সামনে ফেলে দিলেন । ভ.জপন্রপাঠে রাজার হৃদয় যখন উব৭- 
মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল, তখন “প্রথমে মেঘাবলগ” এবং “পশ্চাৎ 
সৌদামিনীশ্র মত প্রথমে সহচর চিন্রলেখা এবং পরে উর্ধশী রাজার সামনে 
আ'বিভ্তা হলেন। কিন্তু এ-মিলনও দীঘণ্ছায়ী হল না। নেপথা থেকে 
ঘোষিত হল - স্বর্গসভায় ভরতমীন রাঁচিত যে নাটক আঁভনশত হবে তাতে 
অভিনয়ের জন্য ইন্দ্রের আদেশে উব্শীকে এখনই স্বর্গে যেতে হবে । উবশি 
ধবদায় নেওয়ার পর ঠমোদোদ্যানে চেডাকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করলেন রাণী 
ওশগনরশ। বিবদৃষকের অসাবধানতায় উব্শীর ভুজর্পন্র উড়ে গিয়ে পড়ল 
রাণশর পায়ের কাছে। রাঞ্জার এই গোপন প্রেমের সব রহসাই তখন 
পারজ্কার হয়ে গেল রাণীর কাছে । পুর্রবার অন:নয় অগ্রাহ্য ক'রে রাণ? 
“বর্ধাকালের নদীর ন্যায়” কুপ্তা হয়ে ফিরে চলে গেলেন রাজপ্রাসাদে । 
[ দ্বিতীয় অঙ্ক । 
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গাঁদকে স্বগে" “লক্ষী স্যয়ংবর নাটক আভনয়ের সময় প:রুরবাময় 
উর্বশী ভুল করে 'পুরুষোত্তমে'র স্থলে 'পুরুরবা+ উচ্চারণ করায় নাট্যাচাষ' 
ভরত ক্রুদ্ধ হয়ে উবর্শণকে স্ব্গভিষ্ট হবার আভশাপ দিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র 
বললেন, রাজা পুরূরবা উবশঈর গভ'-জাত পত্রমুখ দর্শন করলেই উবশনীর হবে 
শাপ-মহান্ত । শাপে বর হল উব্শধর । মর্তেত নেমে এলেন অভসারকার বেশে 
সঙ্গে তাঁর সখী চিত্রলেখা । উবর্শ তিরস্করিণর দ্বারা প্রচ্ছন্ন হয়ে তশরা 
রাজপ্রাসাদে পেশছেই দেখেন ব্রতচারিণশ রাণ ওশীনরণ তাঁর প্রিয়প্রসাদনব্রত 
পালন করতে এসে রাজাকে জানাচ্ছেন_-“এই দেবতামিথুন রোহিণীশশাগ্ককে 
সাক্ষী করিয়া আযর্পুত্কে প্রসাদন করিতোছ এবং বাঁলিতোছ, অদ্যাবধি 
আর্ধপুত্র যেস্প্ীতে আভলাষী হইবেন এবং যে স্লী আপু সমাগমাকাঙ্খা 
করিবেন, তাঁহার সহিত আপাঁন অপ্রাতবন্ধে বিহারাঁদ করিবেন ।” (কো প্র-স.)। 
উশবনরণর এই আত্মত্যাগে পুরূরবার সঙ্গে উর্শীর মিলনের আর কোন বাধা 
রইল না। উব্শী উল্লসিত হয়ে তিরস্করিণী ত্যাগ করে পেছন থেকে রাজার 
চোখ চেপে ধরলেন। রাজা উবশীর স্পর্শমুখ অনুভব করে বললেন, 
“করস্পশে গান্র মম পৃলক লাঞ্চিত। কদাচ নাহবে অনা কারণ নিশ্চিত।। 
€( কাংপ্রণস-) উবশীও তশার সখীকে বললেন, 'সাঁখ! মহারাজ এক্ষণে 
দেবাঁদত্ত হইয়াছেন, অতএব প্রণয়বতী হইয়া ইহার শরীর সঙ্গতা হইলাম। 
তোমরা আমাকে পুরোভাগনী বলিতে পারবে না।” (€কাংপ্রণস, ) 


[ তৃতীয় অক ] 


রাজা অমাত্যবর্গের ওপর রাজ্যভার সমর্পণ করে কৈলাশ পর্ধতের শিখরে 
গন্ধমাদন বনে উর্বশীর সঙ্গে আনন্দে বিহার করতে থাকেন। একদিন 
মন্দাকনীতীরে এক .সহন্দরশ বিদ্যাধরী কন্যার 'দিকে পঃরূরবা সতৃষণ দৃষ্টিতে 
তাকিয়েছিলেন ঝলে ঈর্ধায় এবং আভমানে ক্ষিপ্ত হয়ে উববশী ছুটে চলে গেলেন 
ণকুমারবনে” । নারীর পক্ষে নাষদ্ধ এইবনে প্রবেশ ক'রে উর্বশী বনের উপাস্তবতণ 
এক লতায় পাঁরণত হলেন। পুরূরবা উন্মন্তের মত উবর্শীর সন্ধানে .সেই 
বনে ছুটে এলেন এবং অপূর্ব প্রেমোন্মাদের মধো ময়ূর, হংস, হরিণ, চক্রবাকত 
ভ্রমর, কোকিল, পর্বত, নদ সকলের কাছেই প্রশ্ন করে উবশীর সম্পান জানতে 
চাইলেন। এমন সময় হঠাৎ পুরূরবার চোখে পড়ল এক উজ্জল মণি। কিন্তু 
সব কিছুতেই বাতস্পৃহ পুরুরবা যখন 'মাঁণ খন্ডটি ফেলে দিতে উদ্যত হয়েছেন 
তখন দৈববাণী হল--“ব্স! গ্রহণ কর ২ এ সঙ্গমমনীয় মাণ, গৌরাপাদ- 
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পদ্সরাগ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহার গুণ এই যে বিষ্ু্ত ব্যন্তির সঙ্গমকারক |” 
(কা-প্র.সি)। প.র্‌্রবা সাদরে সেই মাঁণ তুলে নিলেন আর ঘুরতে ঘুরতে 
বনের প্রান্তে এক অপরুপ লতার সৌন্দর্ধে আকৃষ্ট হয়ে যেই তাকে আলিঙ্গন 
করলেন, অমান সেই লতার জায়গায় দেখা দিলেন তাঁর প্রিয়তমা উর্বশী । রাজার 
সঙ্গে পুনমিণলিতা উর্বশী এবার প্রজাগণের স্বার্থে রাজাকে রাজধানীতে 
প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ জানয়ে বললেন-_ “প্রয়দ্বদ ! অনেক দির গত হইল, 
আমরা রাজধানণ হইতে নিগ'ত হইয়াছি, আর আধক বিলম্ব করা উচ্তি নহে, 
কারণ প্রজাগণ অসয়াপরবশ হইলেও হইতে পারে।” (কাপপ্রণস )। 
[ চতুর্থ অওক ] 


রাঞা পুরুরবা এখন রাজকার্ে মন 'দিয়েছেন। একাদন রাজার কাছে 
সংবাদ এল একাঁটি শকীন তার সঙ্গমমাঁণকে একট রন্তমাখা মাংসখণ্ড মনে করে 
ছোঁ মেরে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গেছে । রাজা শকুনিকে বাণাবদ্ধ করার জন্য 
পাশ্বস্ছ যবননকে তার শর ও শরাসন আনার 'নদেশ দিলেও শকুন ঘখন তাঁর 
দৃম্টপথের বাইরে চলে গেছে তখন কণুকী রাজার কাছে এ মণি এবং উব্শখর 
পুত আয়ুর নাম খোঁদিত একটি তীর এনে রাজাকে জানালেন যে শকুনিটি এ 
তার-বিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়েছে । ব্যাপার দেখে রাজা বিস্মিত। এমন সময় 
এক তাপসণ৭ এক কুমারকে সঙ্গে নিয়ে এসে বললেন যে উবর্শীর এই পত্র জন্মের 
পর থেকেই চ্যবনমনির আশ্রমে লালিত পালিত হয়েছে । এখন আশ্রমবৃক্ষদ্থ 
এক শকুনিকে বাণাবদ্ধ ক'রে আশ্রমের নিয়মভঙ্গ করার চ্যবনমণর আদেশে তিন 
“উব্শী হস্তে তদীম্ন ন্যাস” সমর্পণ করতে এসেছেন । কিন্ত; পুর্রবা পূত্রমখ 
দর্শন করে যখন আনান্দত তখন বিনামেঘে বজপাতের মতো উবশী জানালেন, 
এবার তাঁর বিদায়লগ্র সমাসন। রাজা পুরুরবাওত তখন এই ব্লিরহ-বেদনা 
অসহ্য মনে করে বনগমনে উদাত | এই চরম সংকট মুহূর্তে নারদ স্বর্গ থেকে 
নেমে এসে ইন্দ্রের নিদে'শ জানালেন, “প্লিলোকাদশধশ খাঁষধগণ কহিয়াছেন, 
কিয্নদ্দিন পরে দেবাসুর সংগ্রাম উপাচ্ছত হইবে, তা তুমি আমার প্রবল... 
সহায়, অতএব তুমি অস্প্রাদি ত্যাগ করিয়া বনগ্রমন করিও না, আর এই উবশি 
তোমার যাবজ্জীবন সহধমণচারিণী হইয়া থাকুক।” (কা.প্রণস) এবার রাজার 
ইচ্ছায় নারদ কুমার আয়ুকে যৌবরাজ্যে আভাষন্ত করে স্বর্গে চলে গেলেন। 
(পঞ্চম অওক সমাপ্ত । ) 


১৬৬ 


মহাকাঁব কাঁলদাসের অনুসরণে কালীপ্রসম্নের এই শবক্রমোবশ্গি” নাটকের 
কাঁহনী বিচার করতে গ্নেলে আমাদের প্রথমেই মনে রাখতে হবে নাটকের 
কাহিনখ যুগ ও সাহতোর 'বাশিস্ট প্রকৃতি অনুযায়ী ষেমন কখনও ঘটনা প্রধান, 
কখনও চরন্রপ্রধান এবং কখনও বা তত্ুৃপ্রধান হতে পারে, তেমান আবার কখনও 
রসপ্রধান ও হতে পারে । কিন্তু সর্বত্ই সেই কাহিনীর একটি সূচনা, বিকাশও 
সমাপ্তি থাকবে । নাট্যকার তার নাটকে জীবনের ধে কাহনী গড়ে তুলবেন 
তা যাঁদ এলোমেলো, গতিহশন ও পাঁরণাঁতহীন হয়, তবে তানাট্যক সাফল্য 
স:ম্ট করতে পারে না। নাটকের এই পাঁরণামমুখতার জন্যই নাটককে 
যথাসম্ভব সুসংহত এবং বাহূল্যবজিত হতে হবে। সংস্কৃত অলওকার শান্ত 
নাটকের এই প্লট বা বৃক্ত সম্বন্ধে বলা হয়েছে-_ 


“নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পণসান্ধি সমান্বিতমৃ । 


সং রঃ সঃ ্ 


পণাদিকা দশপরন্তত্রাংকাঃ পরিকণাততাঃ || 


ঠা সং রঃ ঙঃ 


চত্বারঃ পঞ% বা মৃখ্যাঃ কার্খবাপৃত পদরূষাঃ। 
গোপচ্চ্ছাগ্রসমাগ্রং তু বন্ধনং তসা কীতিতম: ॥। 


নাটকের বৃত্ত হবে বিখ্যাত [ অর্থাৎ তুচ্ছ কাঁহনী নিভ'র নয়] এবং 
পণ্টসন্ধিযুন্ত। এতে পাচ থেকে দশ পর্যন্ত অঙ্ক থাকবে | কার্যব্যাপৃত চার 
বা প"চজন প্রধান পুর্ব থাকবেন এবং এর বন্ধন হবে গোপ.চ্ছাগ্রের মত [অর্থাৎ 
নাটক যতই পাঁরণাতর 1দকে যান্তা করবে, ততই কাহিনতে অগ্রধান ঘটনাগুলি 
প্ররিতান্ত হতে থাকবে ]। 


এই ই'তিবৃন্তকে হতে হবে অগ্রগাতিশঈল, ক্রমাবন্যস্ত এবং ওৎসংক্যমক্ল । 
এজন্য আরম্ভ, প্রত, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্ত ও ফলাগম--নাটকের ক্রমাগ্রসরমান 
কাধের এই পণাচটি অবস্থাভেদে ইতিবতুকে যে পশচভাগে বিন্যদ্ত করা হয় 
তার নাম পণ্টসান্ধ। নাটকের সূচনা থেকে পরিণতির দিকে অগ্রসর হবার এই 
পাঁচাট স্তরপরম্পরা শুধু সংস্কৃত নাটকে নয়, ইংরেজ নাটকেও বর্তমান। 
আমরা ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলায় এই প%সন্ধিকে কমানুসারী করে 
সাঁজয়ে দিচ্ছি :- 


৯৬৭ 


ইংরাজী. সংস্কৃত বাংলা 


এক || [77009511101 মুখসন্ধি [ আরম্ভ] প্রস্তাবনা 
দুই | [২13108 ৪০197) প্রতিমৃখসন্ধি [ প্রযজ্ ] ক্লমোন্নাত 
[তিন || 0111795 গভপিন্ধি [প্রাপ্তাশা ] তুঙ্গতা 

চার || £811108 ৪60০7। বিমর্ধসম্ধি [ নিয়তাপ্ত ] ক্মাবনাতি 
পচ || 10611000616 নিবহণসন্ধি [ ফলাগম ] উপসংহার 


কিন্তু; পাশ্চাত্য নাটকের সান্ধিবভাগের সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের সন্ধি- 
বিভাগের একটি মণ পার্থক্য হল পাশ্চাত্য নাটকে ক্রিয়াবন্যাস অন্যায় 
সন্ধি বিভাগ হয়, কিন্ত; সংস্কৃত নাটকে সন্ধি বিভাগ হয় কাহিনখাবন্যাসের 
সঙ্গে লদ্বন্ধ রেখে । তাছাড়া সংস্কৃত নাটকে যে অথে ফলাগমে" নিবহণ সন্ধি 
হয়, সে অর্থে 08৪০ 8গর (৪1250011)৩ হতে পারে না। বিশেষতঃ পাশ্চাত্ত 
নাটকের দ্বদ্্ব এবং সংঘাত অপেক্ষা সংস্কৃত নাটকের ভাব এবং রসই প্রধান বলে 
শেকসপীরখয় নাটকের ০11578% সংস্কৃত নাটকে পাওয়া সম্ভব নয়। তবে 
শেকসপারীয় রোমান্টিক কমেডির সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের কিছুটা কাহিনগগত 
সাদশ্য পাওয়া যাবে। সমালোচক ৮6661 09. 17%18185 শেকৃসপীয়রের 
রোমান্টিক কমেডির বৈশিষ্ট্য বিশ্কেষণ করে লিখেছেন--7059৫ 308০6015 
06819 ৮/100 8 19৮০ 80015 ৬11)10)0 00008170012 11106 0050181000৯ £3 11) 
€06 150 01098] 00 ৪1800 ০০1)01851010.৮৯১ এখানে অবশ্য এ-ও 
লক্ষণব় যে সংস্কৃত রোমান্টিক নাটকেন্ন সঙ্গে শেকসপায়রের রোমান্টিক কমেডির 
এই কাহিন? সাদৃশ্য থাকলে-ও একটা মৌলিক পার্ক্য এই যে সং্কৃত নাটকে 
কিছু সময়ের জন্য এই 18518 00 বা হতাশা আসে 'কোন বাহ্য বাধা এবং 
কখনো বা কোন দৈব আভশাপের দ্বারা । কিন্তু শেক-সপীয়রের রোমান্টিক 
কমোডতে 412. 4৫91007) 10 8351108] 99907801101), , [01016 19 ৫1, 
111657101 ০0990101 25 [15101801017 ০017 00195161017 007001718 [010 11) 
10918 11)17591৮$.*১২ তাছাড়া সংস্কৃত নাটকের আ'ঙগকগত কিছু 
থাটনাট পার্থকও বিদ্যমান। নান্দী অর্থাৎ রঙ্গমণ্ডে অভিপ্রেত অভিনয়- 
কাষের জন্য মঙ্গলাচরণ, নান্দান্তে সত্রধারের দ্বারা প্রস্তাবনা অর্থাৎ 
নটবিশেষের সঙ্গে কথোপকথন্গ্ছলে সত্রধারের দ্বারা নাটক ও 
নাট্যকারের নামোলেখ করে এ নাটকের নাটকীয় বিষয়বস্তুর আমুখ, 
পন করা এবং “প্রবেশক* ও শবজ্কদ্ভক? অথনৎ অপ্রধান ব্যন্তির 
মূখে নাটকীয়, হীতবুত্তের নীরস অংশগুলি সংক্ষেপে বণনা ক'রে 


১৯৬৮ 


বড়ারপূর অনা সবকটি রিপূই বিদূষকের অব্যর্থ হাস্যরসবোধের কাছে মাথা নত 
করে, পণ্চম অঙ্কে কুমার আর পিতাকে অভিবাদন করতে গেলে পুর্রবা 
পুত্রকে আলিঙ্গন করে যখন বললেন, “বৎস ! এই ব্রাহ্মণকে বন্দনা কর,” তখন, 


“বদৃষক। (হাসিতে ২) আশ্রম নিকটে অনেক শাখামুগ দেখিয়াছে, 
তাই বুঝি আমাকে বোধ করিয়াছে ।* (কা. প্র. সি.) 


নাটকে বিদূষকের এই ভূমিকার জন্যই সাহিত্যরাসক প্রমথনাথ বিশ'র 
মন্তব্য সমথণন করে আমাদেরও বলতে হয়-- রাজা, মন্রী, সেনাপতি প্রভূতিকে 
আমরা সম্ভ্রম করি ; রাজ্ঞী, সখী, 1নপুণকা, চতুরিকাদের জন্য না হয় আরো 
একটা কোমলভাব হৃদয়ে জাগে, কিন্ত; ভালোবাসি ওই 'বদৃষককে, তার সঙ্গেই 
আমাদের একাত্মতা 1১৩ 


এখন কালীপ্রসম্নের 'বিক্রমোবশন' নাটকের আর একটি গুরুত্বপৃণ 
নাট্যোপাদান - সংলাপ বা রচনাশৈলী ন্শ্রিষণ করে এ নাটকের নাটকণয় 
উত্কর্ষ 'বিচার করা প্রয়োজন । নাটকে ঘটনার বিকাশ, ভাবনার প্রকাশ এবং 
না?ট্যক চারত্রের পারস্ফঃটনে সংলাপই প্রধান অবলম্বন । নাটকীয় সংলাপ 
বলতে আমরা সাধারণতঃ পান্র-পান্তীর উীন্ত প্রত্যান্তই বুঝে থাকি। বিস্ত 
সকল উত্তিপ্রত্যুন্তিই সংলাপ নয়, যেহেতু শুধুমাত্র সংবাদ পরিবেশনই নাটকণয় 
সংলাপের উদ্দেশা নয়। নাটকে কথোপকথন বা উীস্ত প্রত্যন্ত কয়েকটি বিশেষ 
গুণে মণ্ডিত হয়ে উঠলে তবেই তা নাটকীয় সংলাপের মযণাদা লাভ করে। 
নাটাকার নাটকের নেপথ্যে নিলিপ্ত থাকেন বলে নাটকের 'বাভন্ন চরিত্র অনুযায়ী 
সংলাপকে হতে হয় যথাযথ এবং গাঁচত্য বোধসঞ্জাত । পাঁরবেশের সঙ্গে যেমন 
তার ঘাঁনষ্ঠ সম্পর্ক থাকে, তেমানি নাটকের কুশখলবের বান্তসন্তার সঙ্গে সংলাপের 
ভাষা ও প্রকাশভাঙ্গর একটা আবচ্ছেদ্য যোগ থাকে এবং এইভাবেই সংলাপের 
মধ্য দিয়ে নাটকীয় ঘটনা ও কাহনী গাতিশীল হয়ে সমগ্র নাটকটি একাঁট 
পরিণাতির মোহানায় উত্তীর্ণ হয় । এইজন্যই চরিত্র পরিবেশ ও নাট্যকাহন?র 
প্রকৃতি অন-যায়ী যে সংলাপ যত স্বাভ1বক হয়, সেই সংলাপ তত সার্থক হয়। 
এইজন্য সামাজিক, এীতিহাঁসিক ও পৌরাণিক নাটকের প্রকৃতির ভিন্নতা অনুযায়ী 
সংলাপও ভিন্নতর হওয়া স্বাভাঁবক। সামাজিক নাটকের চারঘ্রগুল বাস্তব ও 
পাঁরচিত জগৎ থেকে নেওয়া হয় বলে তাদের ভাবার মধ্যে একটা সহঙ্জে নিত্য- 
ব্যবহার্ধতা থাকে কিন্তু এতিহাসক, পৌরাণিক বা সংস্কৃত অনুবাদ নাটকের 


৯৭৭ 


ংলাপে সব্দা সেরুপ ভাষার 'নিতাবাবহার্যতা আশা করা বায়না । সেজনা 
সংলাপের দীর্ঘতা, সমাপবদ্ধ যন্তব্জনপূর্ণ শব্দের প্রয়োগ এবং অলঙ্কার 
সমৃদ্ধি সামার্জক নাটকে যত অনসঙ্গত হয়, এতিহাসিক, পৌরাণিক কিংবা 
সংস্কুত অনুবাদ নাটকের ক্ষেত্রে ততটা হয় না। তবে এখানে একথাও বলা 
প্রয়োজন যে, সংলাপে ভাঘার আড়ছ্টতা যে কোন ধরণের নাটকেই দুবলতা 
রূপে গণ্য হবার যোগ্য । অবশ্য এব্যাপারে কোন নাটকের রচনাকাল এবং 
যুগপাঁরবেশের বিষয়াটও বিবেচনার তান্তভ,ন্ত হওয়া প্রয়োজন । আমাদের মনে 
রাখতে হবে ১৮৫৭ খস্টাব্দে কালীপ্রসন্বের শবক্ুমোবশিন নাক রচিত হবার 
মাত কয়েক বছর পূর্বে ১৪৫২ খঙ্টাব্দে গোবিন্দ চন্দ্রগুপ্তের [ যোগেন্দ্র নয় | 
“কশীতবলাস” নাটকের গদ্যসংলাপে “কথ্যভাষা দূরে থাক-, সাধুলিখ্য ভাষার 
কথ্য ঢং-টুকুও ফোটোন। পদ্যসংলাপ ঈশ্বরগপ্তের ছাঁচে ঢালা; ”১৪ 
তারাচরণ শিকদারের “ভদ্রাজ্ন? প্রধানত: পয়ার জাতীয় পদ্যে রচিত হওয়ায় 
নাটক হয়েছে অনেকটা পাঠ্যকাব্যের মত; হরচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ নাটক 
“ভানৃমতী চিত্তীবলাস”, “এতদ্দেশসয় বালকবুন্দের জ্ঞানবুদ্ধ্যর্থ রচিত ৮১৫ 
এমনকি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে হরচন্দ্র ঘোষের দ্বিতীয় নাটক কৌরব বিয়োগে"র ভাষাও 
সংস্কৃত শব্দ-বাহ্‌ল্য ও অন্বয়রশীতির বিষম ভারে নিষ্প্রাণ ও আড়ম্ট। এই 
নাটকগীলর কোনটিই আঁভিনয়যোগ্যতা লাভ করতে পারে নি। পক্ষান্তরে 
১৮৫৭ খস্টাব্দে কালীপ্রসন্নের শবকুমোবশ” নাটক পবদ্যো২সাহিন? রঙ্গমণ্ডে 
অভিনীত হয়ে দশকদের উচ্ছবাসত প্রশংসা লাভ করোছিল। বাংলা নাটকের 
আদ পর্বে এই চারজন নাট্যকারের নাটকঈয় সংলাপের উদাহরণ দিলে বিষয়টি 
সপণ্ট হবে । 


[ গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত £ কীতিশবল(স । ] 


রাজপুত্র । ...*** দেখ রজনীযোগে কুম্দনধর সশীতল কর সুধাকর 
সহ বিহার সন্দর্শনে নালনী নম্রমুখী হইয়া আক্ষেপনীরে ভাঁসিতে থাকেন, 
পরে প্রভাকর উদয় হইবামান্ত অশ্রুজল সম্বরণ কাঁরয়া নিজ নায়কের নিকট 
মনের সমন্ভ দুঃখ বান্ত করেন। হেনাথ! তোমার প্রচণ্ড প্রথর তেজোময় 
[করণ দ্বারা সংসারের সমন্ত প্রাণর দেহ দগ্ধ হইতে থাকে ; কিন্ত; কুমুদনী 
নায়কের কোমল জ্যোতি দ্বারা সর্বসাধারণের অন্ত:করণ প্রফুল হয়। (২1৩) 

সৌদামিনী। নিজে মান আভমানী কাহাকে না মানে। 

অপমান ভর হেতু জিজ্ঞাসেন মানে ॥। 


১৭৬ 


ক দোখ এমন সাধ হইল তোমার । 
ইহাতে এতই সখ ভাবয়াছি সার ॥। (81১) 

[ তারাচরণ শিকদার £ ভদ্রার্জন |] 

নারদ । তবানুজাদগের যের্‌প ভাঁন্ত এবং তাহাঁদিগের প্রাতি তোমারও 
যেরুপ ঘ্নেহ, এমত কুন্তাপি দ্ট হয় না? কিন্তু এরূপ ম্ছলে বিরোধাঙ্কুর উত্পন্ 
হইলে অত্যন্তাক্ষেপজনক হইবে, যেহেত সেই অঙ্কুরে সকলকেই বিনাশ করিবে । 

সুভদ্রা। কালসম কালরাঘি মম পক্ষে কাল । 

চাহ কাল নাহ ইচ্ছা দেখিতে সকাল ।। 

[ হরচন্দ্র ঘোষঃ কৌরববিয়োগ | ] 

বিদূর। হে রাজন শোক সম্বরণ কর। ঈশ্বর বজ্তুমান্রকেই নশহর 
করিয়াছেন । এই হেতু পশপক্ষী কট করী নাগ নরাদ কারয়া যাবজ্জশবেরা 
নিয়াতিমতে কালে নাশকে পায়, ইহার কালাকাল বিবেচনা করিয়া জ্ঞানি লোকেরা 
প্রায় মুগ্ধ হয়েন না। আর শরাীরদের প্রাণ জলমধ্যচ্থ চন্দ্রের ন্যায় চপল, 
ইহা নিশ্চয় জানিয়া অন:ক্ষণ পুণ্যানুষ্ঠানই করব্য। [ সংলাপ ব্ণনাত্বক ] 

[ কালীপ্রপন্ন £ বিক্রমোবশী । ] 

চেটন । দেব বালয়াছেন, আয মানবক আমার উপর অত্যন্ত দয়াবান (1) 
কদাচ আমার ক্লেশ দেখিতে পারেন না। 

[বদ । নপূণিকে ! প্রিম্ন বয়স্য ক কোন প্রাতকুলাচরণ করিয়াছেন । 

চেটা। যাহার নামত্ত স্বাম? উৎ্কাণঠত আছেন, সেই স্ত্রীর নামে অদ্য 
দেবীকে আহ্বান করিয়াছেন । 

বিদূ । (মনে মনে) বয়স্য সহয়ংই ষে রহস্য ভেদ করিয়াছেন, তা 
আম ভ্রাহ্মণ, বৃথা [জিহবা ভ্তাম্ভত রাখ কেন। (প্রকাশ্যে) হা উবশ? 
নামে এক সংরসূন্দরী দর্শনে বয্লস্য উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন, দেবীকে কেবল 
আয়াস 'দিতেছেন, এমত নহে, আম ব্রাহ্ষণও অনাহারে পীড়া পাইতোছি। 
[ দ্বিতীয় অঙ্ক ] 

উব্শশ। আম বিলম্ব করিয়া মহারাজের অপরাধ করিয়াছি ক্ষমা 
করিবেন। 

রাজা । সুন্দর ! এমন কথা কহিও না, আতপতপ্ত ব্যন্তিরই তরুচ্ছার়া 
[বিশেষতঃ শ্রাপ্তিহর । [ তৃতীয় অক ] 


উপরিউদ্ধাত উদাহরণমালা থেকে স্পম্টই প্রতশত হবে, ধবুমোব শখ 
নাটকের সংলাপে তৎসম শব্দের প্রয়োগ থাকলেও তার বাহূল্য কমে গিয়ে 


৯৭৯১ 


একটা সহজ সাবলখলতা 'এসেছে এবং সংলাপ সাধুভাষায় লাখত হয়েও কথ্য 
এর জন্য অনেকটা পারমাণে নাটকীয় সংলাপের বৈশিঘ্টয অজ“ন করতে 
পেরেছে । তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে হুসহ এবং 'ক্ষপ্র নাটকীয় সংলাপ নাট্যরস 
জমে ওঠার পক্ষে সহায়ক হয়েছে । শীবক্ুমোবশণ” নাট্যাকারে প্রকাশিত হলে 
ডান্তার রাজেন্দ্লাল মিত্র তর পবাবধাথ* সংগ্রহে” এই নাটকের সমালোচনা 
প্রসঙ্গে লেখেন-_“*রচনা-চাতুষণ্য দৃণ্টে প্রতীত হইতেছে যে ইদান৯ম্তনের 
বিষয় গ্রন্কারাদগের সাহাধ্য গ্রহণ করেন নাই ১ যেহেতু ইহাতে নস্যের গন্ধমাত 
বোধ হয় লা ।” কিন্তু ডঃ সুশীল কুমার দে তর "নাট্যকার কালটপ্রসন্ন সিংহ' 
প্রবন্ধে লিখেছেন--গ্রদ্হকার মূলের. অবিকল অনুবাদ করিতে গিয়া নাটকের 
ভাষা ও ভাঙ্গিকে সরস করিতে পারেন নাই এবং পয়ারাঁদ ছন্দে মূলের 'বাঁচত্র 
ও দীঘচ্ছন্দী ম্ে।কগলর মযণদা রক্ষা হয় নাই । 'বাবিধার্থ সংগ্রহের সমালোচক 
[বক্রমোবশী সম্বন্ধে [লাঁখয়াছেন 8 ইহাতে নস্যের গন্মমাত বোধ হয় না: 
[কন্ত; পণ্ডিত ভাষা না হইলেও ইহার ভাষা সংদ্কৃতগন্ধী ও কীন্রম। চতূথণ 
অঙ্কে পুরুরধার উন্ম।দদ:শ্যের নিম্নোদ্ধত অংশ হইতে ইহার রচনার নমদনা 
পাওয়া যাইবে :-- 


রাজা। (উদ্ধের্য দৃষ্টিপাত করিয়া) কে আমাকে অনুশাসন করেন, 
( দোঁখয়া ) এক পিতামহ শশলাঞ্চন, ভগবান তার।পাঁতি, এই অনঃশাসনে 
আমাকে 'ন্তান্ত অন:গ্রহ করিলেন। (মাঁণ লইয়া) অহে সঙ্গমমণে ! 


যাঁদ আম তব বলে প্রিয়তমা পাই। 
শিরোধাধণ্য হবে তম বাললাম তাই ॥। 
অতএব কর যত্ব শঘু সঙ্গমণে। 
ক.তার্থ হইব আম তবে এ ভুবনে ॥। 


( পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) কেন হে এই লতা, কুসমাবিহশীনা হইলেও 
ইহার দশশনে আমার অনুরাগ জন্মিতেছে 1” ৮ | দর্ঘ সহগতোন্ত ] 

এখানে ডঃ সুশীলকুমার দে 'বিক্ুমোধশি) নাটকের কেবল্মান্ চতুর্থ অঙ্কের 
পুরুরবার উন্মাদ দশা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে নাটকের ভাষা বিশ্লেষণ করার 
প্রয়াস পাওয়ায় কিছুটা ভ্রমে পাতিত হয়েছেন। কারণ কাঁলিদাসের মূল 
শবুমোবশী 1” নাটকের প্রায় সমগ্র চতুর্থ অত্কটিই প্রেমোল্গত্ত রাজার স্বগতোন্ত 
এবং বর্তমানে প্রায় সকল সমালোচকই স্বীকার করেন যে কালিদাসের 
শবকুমোব্শণ' নাটকের এই অওকটি কাব্যাংশে অতুলনখয় হয়েও নাটকণয়তার 


৯৮৪ 


বিচারে কিছুটা কীত্রম । সুতরাং মূলেই যেখানে কীন্রিমতা আছে, সেখানে 
নাটকীয় সংলাপ বিচারে কেবল মাত্র সেই অংশ থেকেই নমুনা সংগ্রহ করে 
অনুবাদকের ঘাড়ে কৃত্রিমতার দোষ চাপানো হলে এবদেশ্বদার্শতারই পরিচয় 
দেওয়া হবে। 

কালীপ্রসম্বের শবক্মোবন্শী” নাটকের ভাষা সম্বন্ধে আর একটি গরতত্বপৃণং 
কথা হল, ১৮৫৭ খত্টান্দে রাচত এই নাটফেরই পদ্যসংলাপে হয়তো 
কিছটা অসচেতনভাবে বাংলা সাহত্যে প্রথম অমিণাকষর ছন্দের পূর্বাভাষ 
অথাৎ শুধু অন্ত্য্ঈমলট-ক ছাড়া অমিঘ্রাক্ষর ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য পয়ারের 
বেড়াভাঙা প্রবহমানতা ( ছন্দষতি ও অর্থযতির মধ্যে অমিল ) দেখা গিয়েছিল। 
এই নাটকের পণ্চম অঙ্কে এধরণের ছুটি সংলাপ হল-_ 


রাজা। প্রথমাম্ববারষণে আতপথশ্রান্ত। 
[নবারয়ে|কন্তু সদ্য বজপাত ক্লাস্ত |। 
কিংবা, 
প্রথম বৈতালিক! অনুরূপ রাজপন্ত হুম রাজোম্বর 
হইয়া সম্প্রাত পাল প্রজা বংশধর || 
দ্বিতীয় সংলাপের অন্ত্যমিলটুকু ছাড়া অমিন্রাক্ষরের প্রবহমানভা পয়ার 
পংন্তিক পদ্যকে প্রায় সাধারণ গদ্যর:পের বৈশিষ্ট দান করেছে । 


এর প্রায় তিন বছর পরে ১৮৬০ খস্টাব্দে “পদ্মাবতী” নাটকের সামানা 
[কছ- অংশে পরীক্ষামূলকভাবে মধুসৃদনের অমিত ছন্দের প্রথম পদসগ্ার হয় 
এবং এপ্রসঙ্গে মধুসূদন ঘতীন্দ্রমাহন ঠাকুরকে এক পণ্রে লেখেন-77 59০ ম]৫ 
1106 61 17)0101) 00 965 1317108 ৮6156 £180858119 11000006021) 001 
01810191010 116৩1819816 এবং রাজনারায়ণ বসংকেও লেখেন- ॥ ৪00 01 0179101010 
11596 001 01721708 51)008৫10 06 11) 01911 ৮6156 8110 1001 11) [1056১ ০০৫ 
(5 10110811010 10005 ০৩ 0109081৪৮০০ 0৮ ৫62160$. 


এখন ১৮৫৭ খস্টাব্দে কালীপ্রসম্নের “বিক্রমোবশিখ” প্রকাঁশত হবার 
বেশ কয়েক বছর পর ১৮৬৯ খ্টান্দে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তারও বহুবছর 
পরে ১৯০১ খম্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর “বিক্রমোবশগ'র যে নাট্যানুবাদ 
প্রকাশ করেন তার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা ঘাবে এ দুই 
নাট্যকারের মধ্যে গণেন্দ্রনাথ কাঁলদাসের মূল'পংস্কৃত শ্লোকগুলির পদ্যানুবাদ 
করেছেন আমন্রাক্ষর ছন্দে এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পয়ার ভ্রিপদীতে এবং গদ্য- 


৯/৯ 


সংলাপের ক্ষেত্রে উভয় নাট্যকারই কালীপ্রসম্ের সাধু ক্রিয়াপদের স্থলে কথ্য 
ক্রিয়াপদ ব্যবহার করলেও তৎসম শব্দপ্রয়েঃগ প্রবণতার দ্বারা কালীপ্রসম্নের মত 
সাধুভাষার ছ'দিই বজায় রেখেছেন। 


কালীপ্রসন্ন সিংহের শবক্রমোবশী? £ [পঞ্চম অন্ক ] 

নারদ । পৈলোকদশব ঝাষগণ কাহয়াছেন, কিয়দ্দিন পরে দেবাসুর 
সংগ্রাম উপ্াাচ্িত হইবে, তা তুমি আমার প্রবল সাধ্যুগশন সহাক, অতএব তুমি 
অস্তাঁদ ত্যাগ করিয়া বনগমন কারও না, আর এই উবর্শী তোমার যাবজ্জীবন 
সহধমণচারিণ* হইয়া থাকুক । 


গণেন্দ্ুনাথ ঠাকুরের 'বিকুমোবশন £ [পঞ্চম অঙ্ক ] 

নারদ । ভ্রিলোকদাঁশগণ আদেশ করেছেন, দেবাসুর সংগ্রাম শীঘুই 
উপস্থিত হবে, সেই সংগ্রামে আপনি অমরদের সহায়, তান্নীমত্ত আপনার 
শস্তরত্যাগ করা উ০ত নয়: আর এই উবশশী যাবজ্জীবন আপনার সহধাঁমণন 
হউন । জে।াতীরন্দ্রনাথ ঠাকুরের শবক্রমোবধশিনা 5 [ পণ্চম অঙ্ক ] 


নারদ । ন্িলোকদশত মুনগ্ধণ ভবিষ্যদবাণী করেচেন, দেবাসুর-সংগ্রাম 
আসন । আপাঁনও দেব-সংগ্রামে অমরদের সহায়; অতএব এসময় আপনার 
শস্ত্যাগ করা উচিত হয় না। আর. এই উবশী যাবজ্জীবন আপনারই 
সহধর্মচারণ' হয়ে থাকুন । 


এবার কালখপ্রসযের 'বরুমোব্শট” লাটকের সামাগ্রক রসাবেদন সম্বন্ধে 
আলোচনা করে বিরুমোর্শগ প্রসঙ্গ শেষ বরব। শীবদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমণ্ডে, 
কালনপ্রসম্নের 'বিক্রমোবশিখ। নাট্যাভিন্যেধ পর ১৮৫৭ খণ্টাব্দের ২৫শে 
নভেম্বর তানখের “সংবাদপ্রভাকরে লেখা হয়োছিল, “"”এতদ্দেশীয় নট্যক্ীড়ার 
প্রাচীন প্রথা, যাহা বহুকাল প্যণন্ত বিলুপ্ত হইয়া সাধারণের গোচর পথের 
অগ্যোচর রাহয়াছে, তাহার পুনরংদ্দীপনে যাহারা যত্রশঈল হইতেছেন, আমরা 
সাধুবাদ সহযোগে অগণ্য ধন্যধাঁন সম্বলিত তাঁহারদিগকে নমস্কার করিতেছি । 
কন্ত; এইস্থলে এইমাত্র বন্তব্য যে, যে মহাশয় প্রাচীন কোনো সংস্কৃত নাটক 
বঙ্গভাষায় অনুবাদপহব্বক তাহার ক্রীড়া প্রকাশে উত্সুক হয়েন, দোহাই, 
দোহাই, সহমত দোহাই, তাহারা আতি ধিবেচনা ও সতক'তার সাঁহত তৎকাষেণ ষেন 
প্রবৃত্ত হয়েন। যে ক্রগড়ক যে বিষয়ের ক্রীড়া করিবেন, তাহার উত্তি গরদ্যই ছউক, 
[কদ্বা পদাই হউক তহার রচনাটি প্রকুত ম্বভাবান-যায়ী হইবে, তাহাতে 
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প্রকীতর কিছ-গাতই যেন বিকাত না হয়,...নাটকটি আত সহীমঙ্ট [বিষয়, অতএব 
লাটক না টক হয়। ইহার আদিবর্ণ লোপ হওয়া বড় দ্‌£খের ব্যাপার অতএব 
সাবধান সাবধান । বাব্‌ কালসপ্রসম্ন আত তরুণ বয়স্ক বালক, তিনি এই 
তরঙ্গ বসে যখন বিবিধ প্রকার কুকমের তরঙ্গ রঙ্গ ছেদ কাঁরয়া বিদ্যানুশীলন 
রুপ সমন্দ্রতরঙ্গে উৎসাহ-নৌকা প্রবাহিত কারতেছেন তখন আমরা তাঁহাকে 
আশীর্বাদপূর্বক শতশতবার প্রশংসাবাদ প্রদান কারব ।” 


সপচ্টই দেখা যাচ্ছে সমালোচকের মনে প্রাচীন সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধে 
একটা অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং স্পর্শকাতর গৌরবধোধ কাজ করছে, কিন্তু 
অনুবাদ সম্বন্ধে সমালোচকের দ:ঘ্টিভ্গির বাস্তবতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের 
অবকাশ থাকে না যখন তাঁর এই মন্তব্যের দিকে মনোযোগা হওয়া ঘায়, 
“উান্ত গদাই হউক, কিম্বা পদ্যই হউক, তাঁহার রচনা প্রকৃত স্বভাবানযা'য় 
হইবে ।” 


আমরা বস্তৃত উদাহরণ সহযোগে পৃকেহি দেখোঁছ 'বিকুমোবশন 
নাটকের চতুর্থ অঙ্কে পূরুরবার দীর্ঘ স্বগতোন্ত এবং অন্যান্য অঙ্কে 
ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত আতিরিন্ত তৎসম শব্দ প্রয়োগে আড়ষ্ট কিছু সংলাপ ছাড়া 
আঁধকাংশ গদাসংল।পই তংপূববতা অন্যান্য নাট্যকারদের গদ্যসংলাপের 
তুলনায় | ব্যাতক্রম রামনারায়ণের “কুলীনকুল সবস্ব ১৮৫৪ খঞ্] প্রায় 
স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে । কিস্তু ঘৃল সংস্কৃত নাটকের ছন্দোবদ্ধ শ্রোকের 
বাংলা পদ্যানুবাদের ক্ষেত্রে নাটাকার স্বাভাবকতার সেই 'সাদ্ধি অর্জন করতে 
পারেন নি, কারণ আঁধকাংশ পদ্যানুবাদই পয়ারের গড়ে আবদ্ধ থেকে কৃন্িম 
হয়ে উঠেছে ঘাঁদও দু-একটি ক্ষেত্রে ভাবের প্রবহমানতা স্ান্ট করে এই পয়ারের 
মধ্যেই পরবত্শকালের অমিন্রাক্ষর ছন্দের পূর্বাভাষ দৃচিত হয়েছে। 


কালনপ্রসম্ের 'বিক্লমোবশিন” নাটকের সবচেয়ে ক্রম এবং দুব্লতম হ্থান 
নাটকের চতুর্থ অঙ্ক যাঁদও কালিদাসের "বকুমোবশিন' নাটকের চতুর্থ অগকটি 
সমালোচকদের বিশেষভাবে প্রশংসাধন্য । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একবার 
শবরুমোবশ?, প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, “ীবক্রমোবশীয় আদ্যোপাস্থ 
শকুস্তলার ন্যায় সবশঙ্গসূন্দর নহে। কিন্তু চতুর্থ অঙ্কে উবর্শশর বিরহে 
একান্ত অধীরও িচেতন পুর্রবা তাঁহার অন্বেষণের নিমিত্ত বনে বনে ভ্রমণ 
করিতেছেন-এাবষয়ের যে বর্ণনা আছে তাহা অত্যন্ত মনোহর--এমন 
মনোহর যে, কোনও দেশীয় কবি উহা অপেক্ষা অধিক মনোহর বর্ণনা কারতে 


১৮৩ 


পারেন না, একথা বিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।” যেখানে মূল নাটকে 
সবচেয়ে সার্থকতা, অনুবাদে সেইখানেই সবচেয়ে দুর্লতা--এর কারণ বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যাবে কালিদাসের চতুথ অঙ্কের সার্থকতা নাটকণয়তায় নয়, 
কাব্যিকতায়__প্রেমাত হৃদয়ের অনুভববেদ্য আবেগময়তায় ; আর তার ফলে 
সংস্কৃত নাটকের সেই দঈর্ঘ বিলাপ বাংলা অনুবাদে কান্রম হয়ে পড়েছে এবং 
নাটকের নাটকঈয় উৎকর্ষ বিচারে দ:বলতম স্থান হয়ে উঠেছে। নাটকে যে 
কাঁবত্ব থাকবে না তা নয়. কিন্তু তার মাল্রা এত বোঁশ হবে না যেতা ক্রিয়া- 
প্রতীক্রয়ার কক্ষ ছাড়িয়ে গিয়ে কেবল আবেগতমত বর্ণনায় পর্যবসিত হবে 
শবরুমোবশিগীর চতুথ অগ্ক তাই মূলে এবং অনুবাদে উভয়তঃই নাটকীয়তার 
দিক থেকে ব্যথ হয়েছে। 


অবশ্য সমস্ত পাঁথবশী জুড়েই নাটক সম্বন্ধে এখন ধারণার বিবর্তন 
ঘটে চলেছে । ১৭৫৭ খ্টাব্দে দেনিস দিদেরো তাঁর *নাট্যকাব্য” প্রবন্ধে 
নাটকের '8011918 এবং--০0)0৮6191601 সম্বন্ধে প্রচালত সংস্কার উপেক্ষা 
করে দোখ:য়ছেন, নাটকের %0051550 অর্থাৎ রসকেন্দ্র পারবতর্নের সঙ্গে 
সঙ্গে ঘটনার সংখ্যা এবং গাঁতিলয়েরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী । দিদেরো এজন্য 
'নাটকের মর্ম জেনে ধমব্যাখ্যা' করার জন্য বিশেষভাবে সতক“ করে দিয়েছেন । 
দিদেরোর পর জার্মান সাহত্য-সমালোচক শ্লেগেলও নাটককে ভারতখয় সাহিত্য- 
শাস্পীদের মতো দশ্যকাব্য বা 40181008110 0০960 আখ্যা দিয়ে বলেছেন, 
“| 506810০0105 70০19 10 91011) 01৫ 05511) ০01 ৪. 116০০.” তাছাড়া 
জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য এবং প্রবণতার পার্থক্যের জন্যও কাঁলদাসের 
নাটক এবং জাপানের ণনোহ' নাটকগাঁল পাশ্চান্তোর গ্রচালিত নাট্যাদর্শকে 
অবহেলা করেও নাটক হি"সবে এক ধরণের স্বতন্্ খ্যাতি লাভ করতে পেরেছে । 
বাভন্ন যুগের ও বিভিন্ন দেশের বিচিত্র গঠন ও প্রকৃতির নাটকের নাট্যক 
সাফলা সম্বন্ধে কাব-সমালোচক টি. এস. এীলয়টের সতর্কবাণী তাই বিশেষভাবে 
স্মরণীয়-_ 

“[])6 [ঢা] 01 01811728170 5০0 ৮8110005 (1786 ভি%/ 0110105 216 
8016 10 10010 11006 1181) 0156 07 1৮/০ 10 10110 17) 10101000110 01108 
30087760101 018175110” 2170 201027811০7, ৮/1781 75 01801800 ? 
[1 0৩ ৮/516 581018164 17 180411555 ০01), 17) 10310952200 19110 998, 
ঠা) 59501051003 9010110০155 90৫ 15011106065, 4১11500701)21868 810৫ 


১৮৪ 


1%/ 58101817091, 10005 1160186৬2] 0185 01730101998 17) 80067 105 
৬০8৪ 01 09106191) 85 %/০1] 8৪ (16 7681 181051181 2100 £161)01) 
0181109, 8100 16 006 9615 (৮181010 19 11091055116) ৪009119 817511156 
1০ 03610 911) ৬০০1০ 101 0179 16810505 [0 ৫6010৩ (1190 0196 10110) 13 
[001৩ 01810710 1080 ৪10111612১৬ । 


আধুঁনককালে অনেক নাট্যতন্তববিদ আবার এই সব বাভল্ন ধরণের 
নাটককে চারটি প্রধান শ্রেণিতে বিভন্ত করেছেন-(ক) রূপ প্রধান (ঘটনা 
প্রধানও চাঁরন্র প্রধান ) (খ) রসপ্রধান (গ। ভাবপ্রধান (ঘ) উদ্দেশ্যপ্রধান। 
মোটামুটিভাবে নাটকের এই শ্রেণী বিভাগ স্বীকার করে নিলে কালদাসের 
এবং তদনুসরণে কালীপ্রসম্নের শবরুমোবশিন” নাটককে বলতে হয় রসপ্রধান 
নাটক । নাটকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অন্যায়ী নাটকের আরও নানা ধরণের 
শ্রেণশীবভাগ হতে পারে । িকস্ত; এইসব বিভিন্ন শ্রেণীর নাটকের মধ্যে কি 
কোথাও কোন সাধারণ ভাত্তভূমি নেই? এ প্রশ্নের উত্তর খুজতে গেলে 
পূথবীর বিভিন্ন প্রাণ্ডে বাভনন সময়ে এই সব পরস্পরবিরোধা নাট্য সম্বন্ধীয় 
ধারণার মধ্যে এক জায়গায় একটি এক্যসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। ভরতের 
নাট্যশাস্তে রয়েছে সেই এক্যসূত্র। ভরত বলেছেন, প্রকৃতি অনুযায়শ নাটক 
নানা প্রকার হতে পারে, কিন্তু সর্বপই ওৎস:ক্য এবং প্রয়োগদশীপ্তই হল নাটকের 
অন্তর্লক্ষণ| সুতরাং আমরা একথাই বলতে পারি, পাশ্চাত্তয বিধানয়ম না 
মেনেও মহাকবি কালিদাসের এবং তাঁরই অন:সরণে কালাপ্রসম্ের শবকমোব্শ), 
নাটকে এই ওৎস্ক্য এবং প্রয়োগদখীপ্তই নাটকটিকে নাটকীয় সাথণকতা দান 
করেছে যাঁদও মূলে চ্ছানে স্থানে মার্রাতিরিস্ত কাব্যিকতা এবং অনুবাদে চ্ছানে 
স্ছানে ভাষাগত আড়ম্টতা এবং সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের লেখ্যরপ প্রয়োগ নাটকের 
এই প্রয়োগ দীপ্তকে কিছুটা ব্যাহত করেছে । 


্‌ কালীপ্রসন্নের পরবতপ নাটক দ্দাবিত্রণ সত্যবান” ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 

হয়। পৌরাণিক কাহিনগ অবলম্বনে কালণপ্রসম্ের মৌলিক নাটক এই 
“সাবিত্রী সত্যবান | নাটকের "বজ্ঞাপন” অংশে নাট্যকার স্পন্টই লিখেছেন, 
“্িহাভারতীয় বনপবণন্তগত পতিব্রতোপাখ্যানের সাবন্রখচরিত হইতে কেবল 
মর্মমাত পারগৃহখত হইয়াছে ।” ডঃ সুকুমার সেন তাঁর "বাঙ্গালা সাহিত্যের 
ইতিহাস” ২য় খন্ডে এই নাটক সম্বন্ধে লিখেছেন, “কালীপ্রসম্নের দ্বিতীয় 
নাট্যরচনা “সাবিত্রী সত্যবান” (১৮৫৮) মৌলিক রচনা বলিয়া কথিত। তৃতাঁয় 
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নাটক, 'মালতা, মাধব, (১৮৩৯) ও ভবুভতর অন্-বাদ | এই বই দুই ইট্ও 
বদ্যোৎসাহিন? সভার কারণ রচিত হইয়াছিল । এখন লুপ্ত বালয়া এগু লির 
সম্বন্ধ বালিবার [কিছ নাই।৮”১৭ কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন য় 
হ অনু পন্ধানের পর কালীগ্রসম্নের “বিকুমোরশগ 'সাবিতী ও স্ত্যবান' এবং 
মালতামাধব, এই তিনখানি নাটকেরই সম্ধান পেয়েছি দর সাহিত্য 
পারষদের দংস্প্রাপ্য রচনা সংগ্রহের মধ্যে কালণপ্রসন্নের শবরমোব। *শণ এবং 
'মালতীমাধব' নাটক দুটি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় সংরাক্ষিত আছে । কালশপ্রসম্নের 
ধর্তমান বংশধর ( দত্তক পুত্র বিজয়চন্দ্র সিংহের পুত্র ) সঞ্জনঈবচন্দ্র সিংহের 
ব্যস্তিগত গ্রন্হসম্ভার থেকে কালীপ্রসন্বের 'সাবিত্শসত্যবান" নাউকটিও দেখার 
আমার সৌভাগ্য হয়েছে । অবশ্য বইগুলির এমন জীণদশা যে অচিরে 
পুনম্পদ্ুত নাহলে লুপ্ধ হওয়ারই সম্ভাবনা । '“সাবিত্রঁ সত্যবান' নাটকের 
ঈনন সংখ্যা 1. ৯৮ | 


মহাভারতের বনপর্বের অন্তত পতিব্রতা মাহাত্য্যোপাখ্যানই এই নাটকের 
কাহিনীর উৎস। রাজা যুধিষ্ঠর বনবাস দ-ঃখপশাড়তা দ্রুপদনন্দিনার মত 
এমন কম্টসহিষ্ণ্‌ ও পাঁতব্রতা রমণী আর কোথাও দুণ্টিগোচর বা শ্রবণ গোচর 
হয়েছে কিনা মতি মাকণ্ডেয়কে এই প্রশ্ন করলে মহাভারতে এই সাবিত 
উপাখ্যানের অবতারণা হয়েছে। 
। মহাভারতের এই উপাখ্যান সংক্ষিপ্ত, কিন্তু এই বাঁজাকার কাহিনা 
অবলম্বনে কাল্পাঁনক চরিন্রও পরিবেশ সামন্ট করে কালীপগ্রসম্ন তার ৯৮ পচ্ঠা- 
র্াযাপা “সাবিত্রী সত্যবান' নাটক রচনা করেন। 

নাটকের আরম্ভ হয়েছে সংস্কৃত নাটকের রীতি আন-সায়ী ল্ট-নটারু 
সংলাপের মধ্য দয়ে-_ 


নট । পরিয়ে! দেখ ক্রমে রজনণ বাদ্ধতা হইতেছে, আর বিলদ্ে 
আবশ্যক নাই (1) এক্ষণে শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন সিংহ প্রণগত সাবিব্খ সত্যবান 
্লাটকের অনুরূপণে যত্রবতাঁ হও। 


নাটকের পরব? অঙ্কে | দশা অর্থে 'অত্ক' এবং অংক অথে কাণ্ড, 
কথাটি বাবহ্ৃত; সংস্কৃত নাটকে অঙ্কবিভাগ থাকলেও দশ্যবিভাগ নেই, 
সুতরাং কালীপ্রসম্নের এই অঙ্কনামিত দশ্যবিভাগ ইংরেজণ নাটাদশ" অনহযায়ন] 
বিদষকের সবগতোন্তি_ 
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'বিদিষক। (স্গত ) মহারাজ সকল প্রকারে সবতোভাবে সুখে 
সাম্রাজ্যপালন করিতেছেন, কিন্তু; কেবল সন্তানাবহধূনে সবদাই বিমর্ষ থাকেন, 
পরমেশ্বর নানা গুণে (গুণী এবং) প্রভূত ধনের অধিপাতি কাঁরয়া কেবল 
একাঁট সন্তানরত্ণনে বাত করত চিরদঃখী কারলেন, ইহা সামান্য আক্ষেপের 
বিষয় নহে, তা, যাই, যাহাতে মহারাজ সুখী হন তাহাই আমার কম চিন্তা 
কারলে কি হইবে । 


এ অঙ্কেই কিছ-পরে রাজা রাণীকে বলেন-__ 
রাজা । পুরোহিত পন্র্যেন্টি যজ্ঞের আয়োজন কাঁরতে আজ্ঞা করিয়াছেন, 
যদ্ৰারা অবশ্যই দৈববলে প7কররত্র প্রাপ্ত হইবে | 


তৃতীয় অঙ্কে [--তৃতনয় দশ্যে ] একাঁদকে দেখি রাজা পুত্রের পাঁরবর্তে 

"এক কন্যাসন্তান লাভ করেছেন এবং তার নাম রেখেছেন সাবিত আবার. আর 

একাদকে রাজাচ্যুত এবং অন্ধ রাজা দ্যূমৎসেন পদ্ত্র সতাবান এবং রাণীবর 
সঙ্গে বনবাসে এসে নিজ দুভণগ্য সহ্য করে চলেছেন। 


[দ্বিতীয় কাণ্ডে শাঙ্গরব, পৈলব, সনাতন প্রভতি কাল্পনিক চরিন্রের 
মাধানে রমণঈর পাঁতিব্রত্য ও বিশ্বাসযোগ্যতা বনাম ব্যভিচারিতা সম্বন্ধে কিছু 
বতক'মল্ক সংলাপ এবং বয়্স্য শেহতগভেরর সঙ্গে সত্যবানের মানবমনে প্রেমের 
প্রভাব সংক্রান্ত কিছু বর্ণনাধ্মী সংলাপ পাওয়া যায়। ততীয় কাণ্ডের প্রথম 
অঙ্কে সাবত্রখকে বধূরূপে বা পুভ্রবধধূর্পে প্রার্থনা করে নানা দেশ থেকে 
বাভিন্ন রাজার দ:তপ্রেরণ, দ্বিতীয় অগ্কে কন্যা সাবিশির জন্য ফোন পাই 
মনোমত না হওয়ায় রাজার চিন্তাকুলতা, তৃতীয় অঙ্কে সাবশের সঙ্গে সখীদের 
রহস্যালাপ অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দেখানো হয়েছে । চতুর্থ কাণ্ডের প্রথম 
অগঙ্ডে রাজা দাঃমংসেনের সঙ্গে ধাষ মনকের শাস্তালোচনা, দ্বিতীয় অঙ্কে 
'কামশরজজর্শরত সত্যবানের দীর্ঘ বিলাপ, শাস্ত ও পিতার নিদেশ অনসারে 
সহয়ং ভর্তানুসন্ধানকারিণগ্ধ সখীপারবৃতা সাবির তপোবন মধ্যে সত্যবাম 
দর্শন এবং মনে মনে পাঁতর্‌পে বরণ, সবহজ্পারু সত্যবানকে পাতিত্বে বরণ না 
করার জন্য পিতামাতার অনঃরোধ, সাবিন্রীর 'নজ প্রতিভার আঁবচলতা এবং 
সাঁবনশ-সত্যবান পাঁরিণয়ঘটনা দেখানো হয়েছে? পণ্চম-কান্ডে সত্যবানের সঙ্গে 
সাবিত্রীর ধনগরমন, সত্যবানের আকস্মিক শিরঃপীড়া ও মত্যু, যম-সাবিধপী. 
'কথোপকথন, সাবিপ্রীর সাহস, পাঁতিব্রত্যও প্রত্যুৎপন্নমাতত্বে বিস্মিত ও বিমুঢু 
'ষমের পরপর চারাটি ধরপ্রদান ও সত্যবানের জঈবনলাভে নাটকের পরিসমাপ্তি । 


সনি 


.... এই নাটকের অন্য যে ঘ্ুটিই থাক না কেন, নাটকের কাহিনগ নির্বাচন 
ও কাহিনণ সংগঠনে নাট/কার যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । নাটকের 
অন্তলক্ষণ যে ও২সকা, তাপ্রায় নাটকের আগাগোড়া অব্যাহত থেকেছে এবং 
ঘটনার অগ্রগতির সঙ্গে তার তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে । ত'ব কয়েকটি কাণ্ডে 
কয়েকটি অঙ্কের কিছু কিছু অংশে যেমন দ্বিতীয় কাণ্ডের দ্বিতীয় অধ্কে শাঙ্গরর 
পৈলব, সনাতনের বিতকমৃলক দীর্ঘ সংলাপে, তৃতীয় অঙ্কে কুসুম শরের 
পরারুম সম্বন্ধে সতাবানের সুদখঘ* উচ্ছবাসে, তু কাণ্ডের প্রথম ত্কে 
দাুমতসেনের সঙ্গে ধা্ব সনকের সুদশঘ* শাম্ত্ালোচনায় এই ওৎসংক্যের ধারা 
কিছুটা ব্যাহত হয়েছে । তৎসত্তেও নাট্যকাহনশর সারমাগ্রক বিচারে দেখা যায় 
যে কাহিনীটি আতবিস্ভত এবং নানামুখী হয়ে বিপষস্তি হয়ে পড়েনি ॥ রঙ্গালয়ে 
নার্দম্ট একটি সময়ের মধ্যে নাট্যাভিনয় শেষ করতে হয় বলে নাটকের 
কাঁংনীকে যে বাহুল্যবাজজত হতে হবে এ তথ্যটি কালনপ্রসন্ন নিজে রঙ্গমণ্ড 
এবং আভনয়ের সঙ্গে জাঁড়ত ছিলেন বলে সর্বদাই স্মরণ রাখতে পেরে'ছলেন। 


আমরা আগেই দেখোঁছ “সাবিত্রী সত্যবান' নাটকটি প"চটি কাণ্ডে এবং 
প্রত্যেক কাণ্ড আবার কয়েকটি অঙ্কে বিভন্ত হয়েছে এবং নাট্যকার অঙক অথে 
কাণ্ড এবং দৃশ্য অর্থে অঙ্ক শব্দাট ব্যবহার করেছেন। এখানে একটি বিষয় 
লক্ষণীয় যে বাংলা সাহত্যের আদ পর্ঝের সমন্ত মৌলিক নাটকেই নাট্যকারেরা 
অওকাবভাগ এবং দৃশ্য।বৃভাগে এবং তাদের নামকরণে দ্িধাগ্রস্ততার পরিচয় 
[দয়েছেন ॥। গোবন্দ চন্দ্র | যোগেন্দু চন্দ্র নয়] গুপ্ড১৮ “কীতিবলাস; নাটকে 
ইংরেজী 59০০9 কথাটিকে 'আভনয়, বলে অনুবাদ করেছেন । তারাচরণ 
শিকদার 'ভদ্রাঙন' নাটকে 9০975 কে করেছেন 'সংযোগস্থল' ৷ হরচন্দ্ু 
ঘোষ আবার তশর নাটকে 5০69 এর অনুবাদ করেছেন €অঙ্গ' | 
রামনারায়ণ তকরতের 'কুলীন কুল সর্বস+্তে ছয়াট অঙ্ক থাকলেও কোন 
দশ্যবভাগ নেই। সংস্কৃত নাটক এবং ইংরেজী নাটক উভয় নাটকেই 
অঙওকাঁবভাগ থাকলেও সংস্কৃত নাটকে দশ্যবিভাগ না থাকায় ইংরেজ? 
নাটকের অনুসরণে নাট্যকারেরা ঘখন মৌলিক বাংলা নাটকে দংশ্যবিভাগ 
করেছেন, তখন তার পরিকজ্পনা এবং নামকরণে কোন সংনাদিষ্ট নিম্নম হ্থাপন 
করতে পারেননি । কালীপ্রসন্ন হরি সাবিত সত্যবান? নাটকের মধ্যে সংস্কৃত, 
ও ইংরেজ উভয়রখীতি সশ্মত পাঁচটি কাণ্ড, (4০ বা অঙ্ক) বিভাগ 
করলেও ইংরেজী নাট্যাদর্শ অনুযায়ী সেই ক।'৬গুলিকে আবার শুধু যে 


৯৮৮৬ 


কয়েকাঁট 'অত্কে” (9০৬7 বা দৃশ্যে) বিভন্ত করেছেন তাই নয়, নাট্যকার 
তাঁর স্বাধীন পারকজ্পনা অনুযায়শ ১ম কান্ডের ৩য় অঙ্কে [5 ১ম অঙ্কের 
৩য় দৃশ্যে] 'পটোন্তোলনান্তর শিষাদ্য়ের প্রবেশের কিছ পরে 'পটপ্রক্ষেপেন 
নিক্কান্তার সবে” হলেও এ অঙ্কেই [- দৃশ্যেই ] “পলোত্রোলনান্তর তপোবন 
সন্িকটবতাঁ নদনতীর, দুযমৎসেন রাজা ও রাজ্ভীর প্রবেশ এই মণ্চানদেশি 
ব্যবহার করেছেন! অবশ্য আধুখনককালে অনেক নাট্যসমালোচকই এাবষয়ে 
একমত যে ধ্বাভন্ন নাটকে অগ্কাবভাগের জৈব তাৎপ্* € 0188110 
58811509106 ) খুজে পাওয়া গেলেও দশ্যবিভাগের ক্ষেত্রে কোন স্যানাদিন্ট 
নিয়ম প্রচলন করা সম্ভব নয়। যাই হোক, কালীপ্রসম্বের “সাবির? সত্যবান, 
নাটকের দৃশ্য পরিকল্পনায় প্রথানগত্য এবং স্বাধীন প্রচেষ্টার এই মিশ্র 
রতি ছাড়া আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে দশ্যগ্‌লি স্বলপায়তন, 
ক্ষপ্রগাতি ও অবান্তর [বিষয়ের বাহুল্যবজত।৮১৯ ফলে নাটকের প্রাণশাস্তি- 
স্বরূপ 'নাটকটয় গাতসূষ্টির ব্যাপারে এই নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্য পারকজ্পনা 
যথেষ্ট সহায়তা করেছে। 


[ক্তু নাটকীয় গুণসম্পল্ন কাহনগ এবং অওকও দংশ্যাবভাগে কৃতিত্ব 
দেখালেও এই নাটকের প্রধান পুঁটি নাটকের চরিন্রগীল যথেষ্ট পরিমাণে 
জশবন্ত হয়ে উঠতে পারে নি। এর কারণ. একমান্র সাধিরপ চর্পটি ছাড়া 
নাটকের অন্যান্য চারন্রগ্‌গল এমনাক নায়ক সতাবান চারপটিও নাট্যাক্রিয়া 
(৪০০7 )-র মধ্য দিয়ে বকাশত না হয়ে বাক:সর্বস্ব হয়ে উদ্ভেছে। অথচ 
নাট্যক ক্রিয়া (৪০6191%)-র সাহায্য না নিয়ে কেবল বর্ণনাধম বন্তৃতা 
আশ্রয় করে গড়ে উঠলে কোন চাঁরন্রই নাটকীয় চরিত্রই হয়ে উঠতে পারে না। 
নাট্যতন্তবাঁবদ এরস্টটল অবশ্য ৫0108 50796111008 শ্রেণীর নাটকীয় চার 
ছাড়া 550061108 50700111108, শ্রেণীর নাটকণয় চারঘ্রের কথাও বলেছেন; 
বলেছেন লোকবুণ্ডে যেমন ব্যন্তি সাক্য় বা 'নাঁচ্কুয় হয়ে পাঁরণাম ভোগ করে, 
নাটকের নায়কও ও তেমান সাক্রয় বা নিক্ক্িয় হয়ে নাটকের সখাবহ বা দুঃখাবহ 
পাঁরণাম ঘটাতে পারে 1২৭ কিন্ত “সাব সত্যবান” নাটকের নায়ক সত্যবান 
শুধু “৫9108 90107611178, নয়, 5916108  50:01511)109) শ্রেণীর নায়ক 
[হিসাবেও সার্থকতা লাভ করতে পারেনি যেহেতু মৃত্যর পূর্ব পযন্ত তার 
বনবাসের দুঃখ অপেক্ষা পূর্বরাগ ও প্রণয়ের উচ্ছ্যাসই নাটকে বড় হয়ে 
উঠেছে এবং সত্যবানের মৃত্যু এবং যম কতৃক পুনজাঁবন দানের দৃশ্যটিতেও 


১৮৯ 


মৃত্যু যেন সামগিক মুছণর পর্যায়ে নেমে এসেছে তার অতিরিন্ত কোন দঃখ- 
যন্ত্রণা ভোগকারী নাটকীয় চরিত্রের আততে পরিণত হতে পারেনি । 


কিন্তু সাঁবগ্ী চরন্র সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। একমাত্র এই নায়িকা 
চরিপ্রাটি সমস্ত নাটকের মধ্যে নাঁট্যক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে এবং 
সেইজন্য চাঁরতটি সজীব হয়ে উঠেছে। প্রখ্যাত নাট)তন্তবাবদ ফাঁদনাপ্ড 
প্রুনোভিয়ে বলেছিলেন, “নাটক হচ্ছে ব্যন্তি ইচ্ছার সচেতন সংগ্রামের দৃশ্য... 
যেখানে সচেতন সংগ্রাম নেই. বাধা অভিক্রম করে লক্ষ্যে পেশছাবার একান্তক 
উদ্যম নেই, সেখানে নাট্যত্ব নেই ।৮২৯ কথাটি “্সাবিভ্রথ সত্যবান” নাটকের 
সাবিঘ্রী চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য । পিতামাতার শত বিরোধিতা 
সন্তেবও অল্পারু সত্যবানকে পাতে বরণ করার আবচল প্রাতজ্ঞা থেকে 
আরম্ভ করে সত্যবানের মৃত্যুর পর প.ুনজবনপ্রাপ্ত পযন্ত সাবন্রী চারন্রের 
মধ্যে বাধা অতিক্রম করে লক্ষ্যে পেণছাবার একাম্তিক উদ্যম এবং ব্যাস্ত ইচ্ছার 
সচেতন সংগ্রামের দশ্যাই বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে । অবশ্য শুধঃ 
“সাবিত্রী সত্যবান”? নাটকেই নয়, প্রায় সমস্ত বাংলা সাহত্যেই দেখা যায় 
নায়কারই প্রাধান্য । অনেক পরবতণ্নকালে বাংলা নাটকের চারন্রচিত্রণের এই 
দুর্বলতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নরনার৯' শীর্বক প্রবন্ছে 
[লখোছলেন, “বঙ্গদেশে পুরুষের কোনো কাজ নাই। এদেশে গাহস্ছ্য ছাড়া 
আর ছু নাই, সেই গহগতন এবং গ্হবিচ্ছেদ স্ত্ীলোকেই করিয়া থাকে |... 
আমাদের দেশে পুরুষেরা গৃহপালিত, মাতৃলালিত, পত্রচালিত কোনো 
বৃহত্ভাব, বৃহৎকার্য, বৃহৎসেত্রের মধ্যে তাহাদের জীবনের বিকাশ হর নাই ।»* 
বাংলা নাটকের আদ পর্ব থেকে আজও পযন্ত তাই (সামান্য কিছ ব্যতিক্রম 
বাদ দিলে ) পদুরুষ চারঘের তুলনায় নাবী চাবনঈ উজ্জহলভাবে অঙ্কিত হয়ে 


এসেছে । 


নাটকে কেন্দ্রীয় চাঁরঘ্রের পাশে থাকে অনেক পাম্বচার্র । “সাবিত 
সত্যবান' নাটকে এই কেন্দ্রীয় চারন্র সাবিত্রীর পাশে যেসব পাশ্বচিরিতর গড়ে 
উঠেছে, তাদের মধ্যে সতাবানের পিতা অন্ধ রাজা দযমৎসেনের চরিত্রটি বিলাপ ও 
থেদোস্তর দীর্ঘতা সন্তেবও অন্যান্য ছায়া-চরিত্রের তুলনায় কিছুটা নাটকীয় 
কায়া লাভ করেছে। নাটকের অন্যান্য পান্বচারন্ের মধ্যে দুজন ঝধি: 
শৈষ্যের চার কিছুটা স্পম্টভা লাভ করেছে। ততায় অঙ্কের প্রথম দিকে 
নেপথ্যে রাজবাড়শর যজ্ঞ উপলক্ষ্যে দানধ্যানের ঘোষণার পর এই দুজন খাধি- 


৯৯.০ 


শিষোর সংলাপে কছনটা আওনবন্ব আছে। একথা সহজেই মনে হতে পারে 
থে সৈকালেও সকল শিষাই জ্ানতাপস ছিলেন না; কোন কোন শিষ্য গাহস্ছা 
মনোভাবাপন্ন ছিলেন। সেজন্য কালীপ্রসন্ন ধাঁষশিষ্যদ্ধষের চরির্রে প্রথান:বত'ন 
না করে কিছুটা বাস্তবতা আনার চেত্টা করেছেন-_ 


প্রথম । আম তাহা মুনির অজ্ঞাতস্ারে এই শিরীষবক্ষমূলে হ্থাপন 
করিয়া রাখিব এবং আবশাক মৃত ব্যয় করত নাববাদে জবথনের অবাশস্ট কাল 
ক্ষেপন কারব। 


দ্বিতীয় । সখে! তোমার তো বিবাহ হয় নাই। আমি (সাহলাদে) 
উঃ অদ্যই এই আশ্রম পাঁরত্যাগ করিয়া গ:াংণীর নিকট গমন কাঁরব 1--***, 


এইভাবে ঝাঁষাশষাদ্বয়ের চারঘলে কিছ,টা মৌলিকতা দেখালেও কালীগ্রসন্ন 
এই নাটকে সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে যে 'িবদূষক চাঁরন্র স:ষ্টি করেছেন, 
একমাত্র ওদারকতা ছাড়া ও তার অন্য কোন সাফল্যের পাঁরচয় আমাদের চোখে 
পড়ে না। 


। প্রকৃতপক্ষে সাবিত সত্যবান” নাটকে একমাত্র সা'বত্রগ চারিন্র ছাড়া অন্যান্য 
চাঁরতগুল বিশেষ ব্যক্তিত্বমশ্ডিত হয়ে উঠতে পারে নি। তবে এ প্রসঙ্গে একথাও 
»মরণণয় যে রামনারায়ণের 'কুলীন কুল সবর” নামক প্রহসনের কয়েকটি নার- 
চরিত্রকে ব্যতিক্রম হিসাবে ধরে নিলে ১৮৬১ খ্ত্টান্দে মধুসূদনের 'কৃষ্কুমারগ। 
নাটকের পূর্বে বাংলা নাটকের কোথাও ব্যান্তত্বের স্ফুরণ ঘটেনি । এমন কি 
মধুস্দনের 'শমিষ্ঠা" এবং পদ্মাবতী'তেও ব্যান্তত্ব স্ান্ট অপেক্ষা সংস্কৃত 
ম্রীরন্নের আদশ*ই প্রাধান্যলাভ করেছে। অবশ্য বাংলা নাটকের প্রথম পর্বে এই 
টির কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একথাই স্বীকার করতে হয় যে, এই শ্রেণীর, 
নাটকে নাট্যকার পুরাণের পৃবীনর্ধারিত কাহিনীর দ্বারা নিয়ান্দুত হওয়ায় 
এরং নাটকের চরিঘ্গুলিও পোরািক যুগের -সংনার্দিষ্ট চাঁরন্র হওয়ায় বাস্তব- 
জীবনের সজীবতা এরং ব্যান্তত্ববিকাশের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা অত্যন্ত 
মীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে । 

“সাবি্রী সত্যবান” নাটকের উৎকর্ষাবচারে পরবতী প্রশ্ন এই নাটকে 
নাট্যকার ?কি পা্মাণ নাটকীয় ঘণগ্ব সৃষ্ট করতে পেরেছেন। নাটকের গাঁত 
নাটকের অপারিহার্ধ উপাদান। আঁধকাংশ ক্ষেত্রে নাটকের এই গতি সংস্টি হয 
নাটকীয় হন্ বা সংঘাতের দ্বারা । “সাবিন্রী সত্যবান" নাটকে এক অদৃশ্য দৈব- 


৯৯৬ 


শত্তির সঙ্গে মানুষের দ্বন্ঘ দেখানো হয়েছে । কিন্ত; এই দ্বন্দ একমাত্র সাবির 
চারতেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে, নাটকের অন্য কোন চরিত্রে এমনকি নায়ক চরিন্েও 
কোনর:প নাটকীয় দ্বন্দের প্রকাশ দেখা যায় না। অবশ্য আধুনিককালে 
অনেক নাট্যসমালোচক নাটকে দ্বন্ধ বা সংঘাতকে আতিরিন্ত প্রাধান্য দেওয়ার 
পক্ষপাতদ ন। এপ্রসঙ্গে নাট্যততৃঁবদ উইলিয়াম আচণরের মতাঁট বিশেষ 
প্রানধানযোগা । আঙ্চার তাঁর আলোচনায় সর্বষুগের কয়েকখানি বিখ্যাত 
নাটক যেমন, “এগ্রামেনন-, ইডিপাস, ওথেলো, এ্যাজ ইউ লাইক ইট, গ্োস্ট 
প্রভ্‌ূতি নাটকের প্রমাণ তুলে বলেছেন- এইসব নাটকের নায়করা বিশেষ কোন 
লক্ষ্যে পেছাবার জন্যে সংকল্পিত সংগ্রাম করেছেন একথা প্রমাণ করা যায় না। 
এই কারণে 5015 0168019 ৪0 60:01 €0 10810 ০07010 17.0151957058101৩ 
(০ ৫141708”- দ্বন্বকে নাটকের অপরিহার্য উপাদান বলে ঘোষণা করা ভূল। 
'."ইডিপাস সম্বন্ধে আর্চারের বন্তব্য এই যে হাঁওপাসের মূল দ্বধ্ব নিয়াতির 
বিরুদ্ধেই, কিন্ত; নাটকে সেই দ্বন্দব কোথায়? নাটকে ইডিপাসের যে রূপ 
দেখা যায় তার সঙ্গে একমাত্র শলাকাবদ্ধ কাঁটের যন্ণাপীড়ত অসহায় অবস্থারই 
তুলনা করা ঘায়।”২২ এজন্য নাটকের নাটকীয়ত্ব সম্বন্ধে আর্চারের বিশেষ 
অভিমত হল--19 2$861)00 91 0181109 15 01191১,--সংকট বা 011515ই 
নাটকের আত্মাসবরূপ। এই ০1519 বা সংকটস-স্টির সাহায্যে দর্শকচিত্তে 
ক্রমাগত কৌতূহল, উত্তেজনা ও ওৎস.ক্য বুদ্ধি করতে পারলেই নাটক প্রকৃত 
নাট্যগুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে । কালীপ্রসন্নের সাবিনী সত্যবান” নাটকে প্রথম থেকে 
শেষ পথস্তি অন্ততঃ চারটি ক্ষেত্রে সংকট স্ন্ট করে নাটকীয় ওৎসক্য বজান্ন 
রাখার চেম্টা করা হয়েছে। নাটকের পথমেই বিদূবকের মুখে শোনা 
যায় রাজার জখবনে কোন সুখ নেই কারণ বিরাট রাজ্যের আঁধকারন হয়েও রাজা 
নিঃসন্তান ; নাটকের গাঁত এবং দশকের ওৎসুক্যের প্রথম সগ্চার হয় এখানেই । 
পুত্রোম্টি যজ্ছের আয়োজন করে এবং বহ দুঃখ সবীকার করে রাজাযে 
অতুলন?য়া কন]াসন্তান লাভ করলেন সেই সাবিদ্রীর যখন মনোমত কোন পাই 
পাওয়া গেল না, তখন সান্ট হল দিংতীয় সংকট । পিতা এবং শাস্ের নিদেশ 
অনুসারে সাবি সংয়ং পাত্রানুসন্ধানে বেরিয়ে সত্যবানকে মনে মনে গতিতে 
বরণ করলেন অথচ যখন জানা গেল ষে সম্ব্সরের মধ্যেই সত্যবানের মৃত্যু 
অবধারিত তখন দেখা গেল নাটকের ততীর্ন সংকট । চতুর্থ এবং সবশেষ 
সংক্টটি এসেছে নাটকের পণ্ম কাণ্ডে সত)বানের ম'ত্যু এবং ঘম-সাবিত্র সাক্ষাৎকে 
কেন্দ্র করে। অবশ্য এখানে একথাও বলা প্রয়োজন যে কমৌডর সংকট কোন 


৯৯৭ 


ট্্যাজোডর সংকটের মত তীব্র, অশ্তভে“দশী এবং নাটকীয় চরিত্লের অন্তঃস্থছুল থেকে 
উৎসারিত হয় না যেহেতু ট্্যাজেডিতে যেখানে চরিত্রের প্রাধান্য, কমেডিতে 
সেখানে কাহিনগর প্রাধান্যই প্রাতিষ্ঠিত। সাবিত সত্যবান' নাটকেও সংকটগহল 
নাটকের কাহনশাটকে সব্দা ওৎস:কাময় করে রাখতে সক্ষম হলেও সংকট 
কোথাও তীব্র এবং ঘণশীভূত হয়ে কোন নাটক+য় চারত্রের গভীরে প্রবেশ করতে 
পারেনি। 


"সাবিত্রী সত্যবান, নাটকের সংলাপ ও রচনাশৈলী বিচার প্রসঙ্গে প্রথমেই 
দেখা দরকার পরিবেশ ও চিত্র অনুযায়শ নাটকের সংলাপ কতদ্‌র সবাভাবিক 
ও সঙ্গত হয়েছে । একথা অবশা স্বীকার্থ যে শুধুমাত্র সংবাদ পারবেশনের জন্যই 
নাটকের সংলাপ নয়। যথাথ নাট্য-সংলাপ হল সেই সংলাপ যা %7০%5 
[010 0106 01181901615 2100 1186 00100100, 2104 11) 105 11477), 1৮6৪1 1116 
01121890161, 200 0811153 017৩ ৪০01910.,” প্রকৃতপক্ষে ঘটনাপরাচ্ছিতি এবং 
চারত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূণ“ সংলাপই.নাটকণুম সংলাপ হয়ে ওঠে । এই দূম্টিভঙ্ষি 
থেকে “সাবিন্রী সতাবান” নাটকের বিভিন্ন পাঁরাস্থিতি এবং চরিত্রের কতকগুলি 
সংলাপ বিচার করে দেখা প্রয়োজন । 


[বদৃষক | মহারাজ অদ্যাবধি আমাকে ভোজন করান । দ্বারা আশীবণদ 
প্রিপকৰ হইতে থাকিবে এবং যজ্ঞ শেষে দেবী গভ'বতী হইয়া কালে পুর 
প্রসব করত মহারাজের আনন্দ বুদ্ধি করিবেন। [ ১মকাণ্ড, ২য় অওক। ] 


রাজা । হে 'বধাত £1 রাজাচ্যত ও নানা ব্লেশে ক্লেশিত করিয়াও 
ক্ষান্ত হইলেন না, স্মীপুরুষ উভয়কেই অন্ধ করিলেন। হায়' পূর্বজন্মে 
আমরা কত মগাপাতক কারয়াছিলাম তাহার ফল ভোগ করিতেছি, বস 
সত্যবান! বংস সত্যবান ! [১মকান্ড,৩য় অক]! সত্যবান। ( শিলাপট্রে 
উপবেশন করিয়া ) কামশর কি ভয়ানক ইহাতে বিজ্ঞজনেও বৃদ্ধিহ্াস হয়, 
এবং চিত্তচাুল্য জন্মে । আঃ কিছুতেই মনের সন্তোষ নাই, সকল কর্মেই 
হতোৎসাহ হইতোছ ( শিল পট্রোপার শয়ন করিয়া) হে মদন! তুমি কোন 
গুণে এমত ভয়।নক শন্তিযুন্ত হইয়া তাহা বলিতে পারি না। তোমার 
সহবোগীগণও তদ্নূরূপ, হে (পরভূত !) তুমি বাহক সৌন্দযণবিহঈন ও 
সামান্য বায়সতুল্য হইয়াও যে এবম্প্রকার সহযোগিতা দ্বারা মানবগণের চিত্ত 
উচ্চাটন করিতে সমর্থ হইবে ইহা স্বস্নেরও অগ্সোচর-"" (দীর্ঘ উচ্ছাস )। 
[৪র্থ কান্ড, হয় অঙ্ক ] 


৯৯৩ 


সংলাপের এই সাধ গদ্াযরবতি এবং কোথাও কোথাও দশঘ উচ্ছ্বাস 
নাটকীয় সংলাপের পক্ষে যে কিছুটা কৃত্রিম হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই । তবে সূষ্্ মান্দিতি রুচিসম্পল্ন চারত্ের মুখে স্হল বস্তবা এবং 
সহূল চরত্রের মুখে সুক্ষ বন্তব্য পারবেশনের মত কোন অসঙ্গাত বা অনোচিত্য 
দোষ এই নাটকে দেখা যায় না। তাছাড়া দঈর্ঘ উচ্ছবাসের ক্ষেত্রে সংলাপ 
যতটা গরুগম্ভীর এবং মাড়ম্বরবহুল হয়েছে, অনাত সাধু গদ্যরীতি সন্তেহও 
ভাষায় ততটা আড়ম্টতা আনোন। এপ্রসঙ্গে আরও একাঁটি কথা আলোচ্য । 
ডঃ আশ.তোষ ভর্টাচাষ তাঁর বাংল! নাটাসাহতোর ইতিহাসে িখেছেন_- 
“ইহার ভাষা পশ্ডিতী বাংলা, সেইজন্যই ইহা আভনয়ের বিশেষ অনু- 
পযোগাী।”২৪ কিন্তু এই নাউকে আধকাংশ ক্ষেত্রে পন্ডিত বাংলা ব্যবহ্থত 
হলেও নায়িকা সাবিনের সঙ্গে তার সমীদের সংলাপে শুধ্‌ যে চলিত 
রশীতই ব্যবহৃ৩ হয়েছে তা নয়, সংলাপ অনেক হুস্ব, ক্ষিপ্র এবং বান্তবানগ 
হয়েছে। 


সাবঘী। সখা, কি সুমঙ্গল সমাচার তোধরা আমাকে বলবে না! 
উভয়ে । বলব নাকেন জাঁখ, উপযনুন্ত পুরস্কার পেলে অবশ্যই বলব । 
সাবিবশ। বলই না কেন। 

উভয়ে । বল, কি পুরস্কার দেবে 2 

সাবি । আচগ্া পুরস্কার দেব, বল। 

উভয়ে । কৈ দাও ? 

সাবিতী। অ।গে বল তবে দব। 

সাগারকা। তরালকে ! পুরস্কার না পেলে বলা হবে না। 
অথবা-- 


তরালকা। এখন বের কথায় পোড়াস্নে, এরপর ভাতার ভাতার করে 
আমাদের পোড়াবি |, ইতাাাদ । 


ডঃ সুশীল কুমার দে "নাট্যকার কালী প্রসন্ন 'সংহ প্রবন্ধে সাবিনে সত্যবান, 
নাটকের নায়ক সত্যবানের একটি সাধু গদ্যরশীতির উী্ত এবং সাবতির সখা 
তরাঁলকার একটি 61লতরশীতির উীন্ত উদ্ধত করে িলখেছেন, "একটি দোষ 
কালখপ্রসম্ন সিংহের স্মন্ত নাটকে দেখা যায়; সেট এই গুরুগম্ভীর সাধু 
ভাষা ও অত্যন্ত লঘু চাঁলত ভাষা পাশাপাশি থাঁকয়া অনেক চ্হলে হাস্যাম্পদ 
হইয়াছে ।” ডঃ দে কালীগ্রসন্ন সিংহের “সমস্ত নাটকে” এই কথা লিখলেও 


৯৯৪ 


তাঁর এই উক্তিতে কিছুটা অতিব্যাপ্ত দোষ ঘটেছে, কারণ কালীপ্রসম্নের 
শবক্ুমোবশী” নাটকে সাধৃভাষার পাশাপাশি যেমন কোন চলিত ভাষার 
সংলাপ নেইঃ তেমনি আবার "সাবিত্রী সত্যবানে'র পরবতী “মালতী মাধব 
নাটকে সামান্য দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সাধুরশীতির পরিবর্তে চলিত রীতির 
সংলাপই নাটকের আগাগোড়া ব্যবহৃত হয়েছে এবং নাট্যকার স্বয়ং নাটকের 
বিজ্ঞাপনে. একথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন । একমাত “সাবিত সতাবান' 
নাটকেই সাধু এবং চলিত এই দুই রীতির সংলাপ আছে এবং তাও তিক 
“পাশাপাশি” নয়, নাটকের আধকাংশ ক্ষেত্রে সাধুভাষার সংলাপ ব্যবহৃত হলেও 
পাঁরবেশ ও চরিতের বিভিন্নতার দিকে লক্ষ্য রেখে কেবল সাতশ ও তার সখাীদের 
সঙ্গে কথোপকথনেই চালত রাত প্রয়োগ করা হয়েছে । ডঃ দে ঘাঁদও নাটকে 
সাধুভাবার পাশাপাশি লঘু চলিত ভাষার সংলাপ প্রয়োগকে হাস্যাস্পদ বলে 
উল্লেখ করেছেন. তধ আমরা একথা না বলে পারি না যে নাটকের অনা 
সাধুভাবার প্রয়োগ আছে বলে শারই সমধমশ করার জন্য সাবিপ্ূশ ও তার 
সখাঁদের কথোপকথনও যাঁদ চাঁলত র+তিম পরিবর্তে গুরুগম্ভীর সাধ রীতিতে 
রচিত হত তাহলে তা আরও বেশি হাসাকর হয়ে উঠত। সুতরাং “সাবিত? 
সত্যরান' নাটকে সাধুরীতির পাশাপ্যাশ চালত রাতিন্ন সংলাপ ব্যবহারকে 
দূষণীয় না বাল আমা:দর আরও সুনার্দদস্টভাবে বলা উচিত নাটকের বোঁশর 
ভাগ জায়গার সাধু গদ্যর*তির প্রয়োগ এবং কোথাও কোথাও দশঘ" উচ্ছহাসময় 
এবং বর্ণনাধমণ সংলাপরচনাই নাটকের মূল দোষ কারণ 'বাভন্ন চারের বন্তব্য 
গভীরতা এবং তরলতা অনুযায়ী শব্দ প্রয়োগে বৈচিন্য থাকলেও সংলাপকে 
স্বাভাঁবক করার জন) 'ক্রিয়াপদে এবং সর্বনাম পদে সর্বদাই কথ্য ঢং-ট.কু বুজায় 
রাখা প্রয়োজন । অবশ্য বাংলা নাটকে উন্নত চারন্রে সাধু গদ্যরশীতি এবং নারীও 
অন্ত চারত্রে চলিত গদ্যরীতি প্রয়োগের পাঁরকল্পনা সম্ভবতঃ সংস্কৃত নাটকের 
উন্নত পরুষচারব্গ্লির মুখে সংস্কৃত ভাষা এবং নার ও অপেক্ষাকৃত হন 
চরিত্রের মুখে প্রাকৃত ভাষার অনুকরণেই করা হয়েছিল এবং শুধু কালীপ্রসম্ষের 
“সাবিত্রী সত্যবানে'ই যে তা অনুসত হয়েছিল তা নয়, রামনারায়ণ এবং দীনবন্ধু 
ও এই রখীতিই তাঁদের নাটকে ব্যবহার করেছিলেন । কিন্তু চারন্র পার্থক্য 
অন.যায়ী ভাষা ব্যবহারের এই রখাতি পার্থক্যের মধ্যে বান্তবতার যে বীজ্টূকু 
নাহত ছিল, তা এ পরের নাট্যকারদের কিছুটা মান্রাজ্ঞানের অভাবে অর্থাৎ 
উন্নত চরিন্রের সংলাপে অতিরিন্ত তৎসম শব্দ বাহুল্য, সর্বনাম এবং ক্রিয্লাপদের 
লেখ্য রূপ প্রয়োগ এবং কোথাও কোথাও সংলাপের আত্যস্তিক দৈঘেণ্যর ফলে 


৯৯৫ 


ঠিকমত বিকশিত হল না, পাঁরবতে সংলাপের এই সাধু গদ্যরশীতি একটা কৃন্পিস 
নাট্যাঙ্গকে পরিণত হল, সে তুলনায় নারগচারিঘে (এবং কোথাও কোথাও 
অনুন্নত পুরুষচরিত্রে ) কথারশীতর প্রয়োগ এবং হুস্ব ও ক্ষিপ্র বাকাবনিময় 
অনেক বেশি স্বাভাবিক হওয়ায় নাটকীয় সংলাপ 1হসাবেও অনেক বোশি 
সাথথকতা লাভ করেছে । কালীপ্রসম্নের “সাঁবতী মত্যবান' নাটকে সাবনীর 
সখী তরিকার ম+খে বের কথায় পোড়াসংনে, পোড়ান্নে, এরপর ভাতার 
ভাতার করে আমাদের পোড়াঁব' ইতাদ মেয়োল সংলাপে জাতীয় জীবনে 
নিত্যবাবহৃত প্রবাদ প্রবচন, 'বাশিম্টার্থক শন্দগুচছছ এবং বিশিষ্ট বাগভাঙ্গর' 
ব্যবহারে যে সহজ বান্তবতার রস স:স্টি হয়েছে তা বাংলা নাট্যসাহত্যের সেই 
গঠমানতার যুগে কিছুতেই অবহেলার যোগ্া নয় । 


“সাবির সতাবানঃ নাটকের সংলাপরচনার এই বৈশিষ্ট্য ছাড়া ও এই 
লাটকের আর একটি লঙ্ষণ?য় দক হল, নাটকের মধ্যে কতকগুলি সংগীতের 
সংযোজন । ডঃ সুশীল কুমার দে হরচন্দ্র ঘোষের রজতাঁগ'রিনান্দনগ” নাটক 
প্রসঙ্গে লিখোছলেন, “ইহার পূবেকোর নাটকে গ্রান নাই; বোধ হয় 
কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতির অনুকরণে এইখানিতে গান দেওয়া হইয়াছে ।” 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর “সাহিত্যসাধকচরিত মালা"য় একথার সমালোচনা 
করে বলেছেন, “এই উীন্ত ঠিক নহে ; আমরা দেখিয়াছি, হরচন্দ্রের তৃতীয় নাটক 
“চারু ম.খাঁচতুহরা+য় ১৪ গান আছে।” কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের এই উন্তিতেও 
[কছন ভরাট থেকে গেছে, কারণ ব্রজেন্দ্রনাথ যাঁদও দেখাতে চেয়েছেন হরচন্দ্র তাঁর 
“রজতাঁগারনন্দিনী'র পূর্বে "ারুমুখাঁচত্তহরা"য় গান ব্যবহার করেছেন, তবু 
তার দ্বারা “বোধ হয় কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতির অনুকরণে গান দেওয়া 
হইয়াছে” ডঃ স:শ্গল কুমার দের এই মূল মন্তব্যের কোন অন্যথা হয় না, যেহেতু 
হরচন্দের “চারুমুখাচততহরা” (১৮৬৪ )-র পৃবেও কালীপ্রসমের “সাবি 
সত্যবান' € ১৮৫৮ ) এবং মালতী মাধব (১৮৫৯ ).এ অনেকগুলি গান আছে । 
১৮৬৮ খুঙ্টান্দে কালীপ্রসনের “সাবিত্রী সত্যবানে'র সামান্য আগে অথবা পরে 
রামনারায়ণ তক্রত্বের 'রত্বাবলীর* €(১৮৫৮)-র বিজ্ঞাপনে রামনারায়ণ 
লিখেছিলেন, “যাঁদচ যাতার শ্রুতি আমাদিগের অসঈম অশ্রদ্ধা আছে, তথাপি 
এককালে সংগীত মানত উচ্ছেদ করা কখনই অভিমত নহে। প্রত্যুত নাটক 
আভনয়ে সংগীত নিতান্ত পারবাঁজত হইলে তাহাতে রসও সৌন্দযে'র বিশেষ 
হাঁনির সম্ভাবনা ।৮ পাশ্চাত্ত নাটকে গ্রান না থাকলেও তৎকালগন বাংলা নাটকে 


১৯৬ 


ববশেষতঃ কালীপ্রসম্ন ও রামনারায়ণের নাটকে গান যোজনা এফ হসাবে 
বাঙালীর জাতীয় নাট্যস্বভাবেরই অনুবর্তন। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন যে নাটকে গান যোজনাও যাত্রায় গান যোজনার মধ্যে একটি 
প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। গান যাত্রার কথাবস্তুর অন্যতম প্রকাশ মাধামরূপে 
এবং িছুট্ প্রয়োজনাতিরিস্তভাবেই ব্যবহৃত হপ্ন॥ কিন্ত; নাটকে গান 
প্রকাশের মাধ্যম নয়, রসসূদ্টির একটি সাহাধ্যকার উপাদান মাধ এবং তাও 
কখনো প্রয়োজনাতরস্তভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। নাটকের কাহনীর 
সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে জাঁড়ত হয়ে স্থান কাল পাত্রের সঙ্গে সঙ্গাতি রেখেই নাটক 
"গান ব্যবহৃত হতে পারে, যাত্রার মতো কোন বহিত্রঙ্গ গান নাটকে সংযোজিত হতে 
পারে না। কালীপ্রসম্নের “সাবি সত্যবান? নাটকে সব কটি গান এই নাটকীয় 
সিদ্ধি অন করতে না পারলেও কতকগুলি গান যে নাটকীয় রসসগ্চারের 
পক্ষে সহায়ক হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এখানে এই' নাটকে 
ব্যবহৃত দুটি রাগ-তাল সম্বালত সঙ্গত উদ্ধত করা হল £ 


(১১) 


রাগ-মল্লার, তাল আড়াঠেকা । 
ভজরে অবোধ জীব স্ই' নিত্য সনাতনে « 
কৃতান্ত করেতে মস্ত হবে যাঁহার স্মরণে | 
মায়াতে মোহত হয়ে, আপন আপন কষে, 
পরকাল মনুন্তিপথ 'চন্তা নাহ কর মনে, 
সংসারের এই রশীতি, ক্ষণমাত্র হবে 'স্থৃতি, 
অবশেষে কালগ্‌হে ফল পাবে কমগতণে ॥ 


€ ২) 


ক্লাগিনগ__খাম্বাজ, তাল-_-একতালা । 

সে ভবের হাটে হাঁরনামটী কেউ ভুজ না। 
মরণকালে হার বিনে তরণতার কেউ পাবে না ॥। 
আমার আমার বল্চ বটে, আমার কেবল মুখে রটে, 
সময় পেলে আমার বলার টান থাকে না। 

যত দেখ ভালবাসা, সকল কেবল আশার আশা, 
আলোকোর চ্ছায় প্রায় অন্ধকারে আর থাকে না ॥ 


১৯৭ 


জগত অসার-সার, যশকখতি" সাপ ভার 

শেষে সবে শবাকার, কেবল আগুপিছ আনাগোণা 1 

দেহ 'পিঞ্জরের প্রায়, নশট দ্বার খোলা তায়, 

কবে পাখি উড়ে যায়, দিনক্ষণ নাহি জানা ।। 

সোনার খাঁচা দূরে ফেলে? আত্মাপাঁখি উল্ডে গেলে 
আবার হাজার খাবার দিলে, এমন পোষা পাথ আর পাবে না।। 


প্রসঙ্গত এখানে বলা প্রয়োজন যে এ একই খঙ্টাব্দে রামনারায়ণ তার 
'ত়াবলী” (১৮৫৮) নাটকে দশটি গান সংখো জিত করলেও প্রকৃতপক্ষে সেগ্যাল 
রচনা করেন ঈশ্বর গ,ডের শিষ্য এবং তৎকালীন প্রখ্যাত স্ঙঈগগত রচয়িতা 
গুরদয়াল চোধুরস ।২৫ বিস্ত; কালীপ্রসন্ন সহয়ং সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন [ পৌষ- 
মাঘ ১৩০৫ সংখ্যার “পুণ্য” পাত্রকায় সঙ্গতজ্ঞ কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে হিতেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের বিবরণ “জোড়াসাঁকোর সিংহ পারবার ও কালীপ্রসন্ন” অধ্যায়ে উল্লিখিত 
হয়েছে ] বলে তাঁর নাটকে ব্যবহৃত সঙ্গত রচনার জন্য তাঁকে অন্য কারো দ্বারস্থ 
হতে হয়নি । 


“সাব্তিা সত্যবান, নাটকের সামাগ্রক বিচারে আমরা লক্ষ; করি যে এই 
নাটকে ইংরেজ নাটক সংস্কৃত নাটক এবং দেশীয় যান্রা এই তিনেরই প্রভাব 
পড়েছে অল্পাধিক পাঁরমাণে । নাটকের “কাণ্ড ও “অগক” ( অঙ্ক ও দুশ্য ) 
[বভাগে ইংরেজ নাটকের প্রভাব, উন্নত শ্রেণীর চাঁরত্রের সংলাপে'সংস্কৃত নাটকের 
প্রভাব, কিন্তু নার) চরিত্রের সংলাপে চলমান জাবন্যান্রার গুভাব, সংগীত 
মংযোজনে দেশ্শয় যাত্রার প্রভাব এবং নাটকের কাহিনী নিবণাচনে দেশঈয় 
এতিহোর অনুবর্তন সজ্প্টভাবে লক্ষ্য করা যায় । অন_বাদের শুর পার হওয়ার 
পর মৌপক বাংলা নাটক রচনার সময় পাশ্চাত্য নাট্যাদশের সঙ্গে দেশীয় 
এ্াতিহোর এই সমন্বয় প্রচেস্টা কালনপ্রসমের “সাবির)ী সত্/বান' নাটকের 
অন্যান্য অনেক দুর্লতা সন্তেবও ) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক । বাংলার সমাজে 
যে পুরাপতীর ইংপোঁজ নাট্যাদর্শ গ্রহণ করে নাটক রচন। সম্ভব নয়, সে বিষয়ে 
তৎকালশন পাকা ইংরেডীনবাশ নাট্যকার মধুসূদন 1বশেষভাবে সচেতন 
ছিলেন বন্ধু রাজনারায়ণকে তিন এক পন্রে লেখেন- 4 11৩ 00০ ৮০ 
015৮1500 0170017)51:7065, 08৫ 50078] 8170 10072] 0০৮৪101)12)018% 
৪1০01 2. 0106161)0 ৩121800৩7.” কোন মৌলিক বাংলা নাটক রচনা করতে 
হলে কোন কোন ক্ষেত্রে পাশ্চান্ত্য প্রভাব সত্তেবও জাতির নিজস্ব আদর্শ ও 


১৯৮ 


বোশছ্ট্য যে বিশেষভাবে গ্রাতিফালত হওয়া প্রয়োজন, মধ্ৃসদনের পৃবে 
কেবল তারাচরণ শিকদারের ধভদ্রার্জ,শ” এবং কালীপ্রসম্ন সিংহের “সাবি 
সতাবান' নংটকেই সে বিষয়ে বিশেষ সচেতনতা ছিল, গো1কন্দ চন্দ্র ( যোগেন্দ্ু 
চন্দ্র নয়) গুপ্তের 'কশীতশীবলাস ( বাংলা সাহত্যে প্রথম বিয়োগান্তক নাটক 
রচনার প্রচেষ্টা হিসাবে উল্লেখযোগ্য হলেও ) নাটক 1হসাবে অত্যন্ত আঁকাঁণ্কর ; 
হরচন্দ্র ঘোষের সমস্ত নাটকই পাঠা এবং আঁভনেয় উভয় দিক ছেকেই বথ'তা 
লাভ করেছে । মধুস্‌দনের পূর্বে একশাত্র রামনারায়ণের 'কুলীন কুল স্বসিৰই 
জাতায় বৈশিষ্ট্য প্রাতিফলনে বিশেষ সাদ্ধি অর্জন করেছে, কিন্তু তাও কোন 
কাহন*-পারণাম ও চরিব্র-পারণাম যুক্ত নাটক নয় 1বশেষ একাঁটি সময়ের 
সামাজিক নক-সাসম্বালত প্রহসন মাত । সংতরাং মৌলিক নাট্যরচনার ইতিহাসে 
মধুসৃদন-পূর্ধবতী পর্বে কালীপ্রসন্নের সাবিত) সত্যবান” নাটকের থে 
(বশেষ চিহিত আসন পাওয়ার কথা, সেখানে প্রাতাঙ্ঠিত করার দীর্ঘপ্রতীক্ষত 
কতব্যসম্পাদ্ন করাই হল এই নাটকের এই বিশদ সমালোচনার লক্ষ্য । 


এবার কালপপ্রসন্নের "সাবিত্রী সতাবান” (১৮৫৮) রচনার দীর্ঘকাল পরে 
১৯০২ খজ্টাব্দে ক্ষরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ যে “সাধিত নাটক রচনা করেন, 
তা থেকে তুলনামূলক বিচারের জন্য এ দুই নাটকের কিছ; সাদশ্যমূলক সংলাপ 
উদ্ধৃত করে এপ্রসঙ্গ শেষ করব। 


কালনপ্রসন্ন সিংহ £ “সাবিত সত্যবান” [ ৪থ" কাণ্ড, ২য় অঞ্ক ] 


দেবখ। বসে! সৃত্যবানকে পাঁতত্বে বরণ করা হইবেক না, তিনি অতি 
অল্পায়ুঃ। 

সাঁবন্রখ । ( ক্ষণকাল 'নন্তব্ধ হইয়া রহিলেন | ) 

দেবী । বড় যে নিরন্তর হইয্লা রহিলে ? ৃ 

সাবিতি। মা! এাঁবষয়ে আমার অপরাধ গ্রহণ কারবেন না, আম 
যখন মনে মনে তশাহাকে বরমালা প্রদান করিয়াছি, তখন তিনিই আমার পতি, 
কোন অন:রোধে তশহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না! জগতে এই রাঁতিই 
সম্যক প্রকারে (প্রচালত) আছে, একবার মৃত্যু হয়, একবার মাতাপিতা 
কন্যাদান করিতে পারেন এবং পারণগতা বালা একবার একঞনকেই সহামী বলিয়া 
সবীকার কারতে পারে মা। আম যখন তাঁহাকে মনে মনে বরণ- কারয়াছ, 
তখন কোন ক্রমেই সে বিষয়ে নিরপ্ত'*€ হইতে পার না )। 
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ক্ষপুরোদপ্রসাদ বিদ্াবিনোদ £ “সাবিত [২য় অঙ্ক, ডষ্ঠ দশ্য ] 
অশ্বপতি । স্মবি্! সত্যবানকে পতিত্বে স্বীকার করৰার সঙ্বতগা 


ত্যাগ কর। 


সাবিতী 1-. **-সম্পত্তি-বিভাগশনির্ণায়িকা গুটিকা একবারমান্র ভূমিতে 
নিক্ষিপ্ত হয় ; লোকে কন্যাকে একবার মান প্রদান করে ; এবং দান করল:ম-_ 
একথাও লোকে একবার মাত্র বলে থাকে । অতএব আমি যাকে একবার পাতি 
ব'লে বরণ করোছি, [িনি দখর্ঘায়ূই হউন বা অল্ুপাক্কুই হউন- গণবানই হউন 
বা নিগ্ুণই হউন--তিনি ভিন্ন অপর ব্যক্তিকে আর আমি বরণ করতে পার না। 


উদ্ধত অংশটকুতে স্পম্উই লক্ষা করা যাবে কালণপ্রসন্নের "সাবির 
সত্যবান' নাটকের সংলাপে কেবল সাধ্াক্রয়া পদ গুলিকে যাঁদ চলিত ক্রিয়াপদে 
রুপান্তরিত করা হয়, তবে তা সাবলীলতার দিক থেকে ১৯০২ খন্টাব্দে প্রকাশিত 
ক্ষীরোপ্রসাদ বিদ্যাঁবনোদের 'সাবন্রী” নাটকের সংলাপের কাছাকাছি চলে, 
আসে। 


এরপর ১৯০৭ খন্চান্দে শশাঙকমোহন, সেন আর একখানি “সাবিভ্রখ* 
নাটক রচনা করেন । তাঁর এই নাটকে ব্যাধ জাতীয় কিছ নিম্নমানের পুর-ষ- 
চাঁরত্রের মুখে গদ্যসংলাপ ছাড়া প্রায় আগাগোড়া কোথাও মিন্রাক্ষর, কোথাও 
বা অমিন্রাক্ষর ছন্দের সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে । এই নাটকের একটি অসিন্রাক্ষর 
সংলাপের উদাহরণ £-_ 


সত্যবান । প্রয়তমে, তপাচ্বিন, আরো কাছে এসো! 

_ চিনিতে পারিনে তোমা, কি দেখালে তুমি ! 
তুমি কি দেখালে ইহা? কি শুনিনু আজ ! 
লক্ষ লক্ষ তারা যেন আমারে ঘোরয়া 
কোটি কন্ঠে জয়কার দিতেছে উল্লাসে ! 

সমন্ত গগন যেন সর্ধালোকে গাল 
প্রকাণ্ড হাসির মত পাঁড়ছে ঝরিরা ! 
নৃতন ববাহ এক মোদের আবার ? 
এতাঁদন পরে আস পাইন তোমারে ? 


এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য । বাংলা মাটবের আদিধুগ 
থেকে দীর্ঘকাল ধরে পুরাণ ও মহাকাব্যের বিষয়বস্তু অবলম্বনে অনেক নাটক 
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রচিত হলেও এই শ্রেণীর নাটকে স্পস্টতঃই দুটি বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। 
প্রথম পর্বে তারাচরণ শিকদারের ভদ্রাজন” এবং মাইকেল এধূসূদন দত্তের 
শাম্ঠা” বা “পদ্মাবতী'র মতে মহাকাব্য এবং পুরাণাশ্রিত নাটকে ধম'ভাবনার 
চেয়ে জীবন ধর্মপ্রকাশই সমাধক গুরুত্ব পেয়েছে । কিন্তু দ্বিতীয় পরবে 
গারশচন্দ্র, অমৃতলাল, ক্ষীরোদ প্রসাদ 'বদ্যাবলোদের নাটকে 'ীকংবা তাঁদের 
দ্বারা প্রভাবত অন্যানাদের নাটকে কাহনশ ও টরিন্রগ্ণীল ভীন্তরসে জারিত 
হওয়ায় জীবন ধর্মের চেয়ে ধর্মভাবনাই প্রবলতর হয়ে উঠেছে। কালীপ্রসন্নের 
“সাবিন্রী সত্যবান' নাটকট দাঁড়য়ে আছে এই দুই পবের মাঝখানে- নাটকে 
ব্যবহৃত সংগণতগুুলিতে বিশেবভাবে দেখা গেছে ধর্মচেতনা ( যাঁদও 1কছ:্‌ প্রণয় 
সংগীতও নাটকে আছে)» বকন্তু পৌরাণিক কাঠামোর মধ্যে বিধিত হলেও 
কাহিনন বিন্যাসে এবং চরিন্রচন্রণে বিশেষতঃ ঝাঁযাশব্যদ্বয়ের মত পাশ্বচারন্ 
সাম্টতৈে যেখানেই নাট্যকার পৌরাণক কাঠামো থেকে বোরয়ে এসে কিছুটা 
স্বাধীনতা গ্রহণ করতে পেরেছেন সেখানে তিনি কোন বিশিম্ট ভান্তবাদ অপেক্ষা 
জীবনধর্ম প্রকাশেই অধিকতর আগ্রহ দেখিষেঞন । 


কালী প্রসন্নের চতুর্থ এবং সর্বশেষ নাটক একটি অনুবাদ নাটক ।॥ সংস্কৃত 
নাট্যকার ভবভূতি রচিত “মালতামাধনব”এর কালীপ্রসন্নকত এই নাট্যানুবাদ 
১৮৫৯ খুঙ্টাব্দে মদ্রত ও প্রকাশিত হয়। সপ্তম শতাব্দশর শেষ পাদ বা অষ্টম 
শতাব্দীর প্রথম পাদে ভবভূতি তাঁর এই নাটক রচন করে নাটকের প্রন্তাবনায় 
সেই বিখ্যাত উীন্ত করোছলেন-_ 


উৎ্পস্যতেহান্ত মম কোহপি সমান ধমণা 
কালো হ্যয়ং নিরবাঁধার্ধপুলা চ পৃথবী 


নরবাঁধ কাল্‌ ও 'বপৃলা পৃথিবীতে বখন আমার সমরুচসম্পল্ন কোন 
ব্যস্ত জন্মাবে তখন এর সমাদর হবে |, 

ভবভূতি রচিত “মালতীমাধব* অবলম্বনে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'মালতীমাধব 
নাটকের উৎসর্গপন্জাটি এইরূপ 


[1715 09091901090 19 17090 1659০০011 ৫50109150 
(০ 211 109/615 ০1076 1717000 01)0206, 
৮5 0১০ 11509121001, 


নাটকের পৃন্ঠা সংখ্যা ৯/,:১১। 
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কালীপ্রস্ম অনুদিত ভব্ভূতির 'মালতখমাধব' নাটকের কাহিনগ রামায়ণ, 
মহাভারত বা কোন প.রাণাদ থেকে নেওয়া নয়, বিশেষভাবে ভবভূতির 
স্বকপোল কল্পিত; তবে কাঁহনঈগত কিছু সাদৃশ্য থেকে মনে করা যায় যে 
ভবভূতি এই নাটকের কিছু উপাদান সংগ্রহ করোছিলেন তৎকাল প্রচালত 
'বৃহতকথা” থেকে ।  পিহৎকথাঃ পরবতশকালে লুপ্ত হলেও তাকে অবলম্বন 
ক'রে ক্ষেমেন্দ্র যে 'বুহৎকথামঞ্জরণ” এবং সোমদেবের 'কথাসারৎসাগর? লিখিত 
হয়েছে, তা থেকেই *বুহৎকথার?র উপাধ্যনের মঙ্গে এই নাটকের কিছ] 
কাহনীগত সাদশোর প্রমাণ পাওয়া যান । অবশ্য “কথা” সাহিত্য থেকে কিছ; 
উপাদান সংগ্রহ করলেও ভবভতি যে সামগ্রিকভাবে তাঁর নজস্ব কঙ্পনাশান্তর 
দ্বারা 'মালতীমাধব” নাটককে একটি মৌিক নাটকরূপেই সষ্টি করেছেন, সে 


1[বষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 


সংস্কৃত নাটা শাস্ত্রে দশ রূপকের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে 
'নাটক' এবং প্রকরণ'ই শ্রে্ঠ । ভবভূতির 'মালতামাধব সেই প্রকরণ” শ্রেণসর 
নাটক। বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহত্যদপপণে” এই পপ্রকরণ'শ্রেণর নাটকের 
লক্ষণ বলা হয়েছে ।-- 


ভবে প্রকরণে বৃত্তং লৌকিকং কবিকঞ্পিতং | 
শঙ্গারোহঙ্গ?,নায়কন্তঃ [বপ্রোহমাত্যোহথবা বাঁণক- 
সাপায় ধর্মকামার্থপরো ধঈর প্রশান্তকঃ ॥ 


প্রকরণের 'বৃন্ত' বা কাহনী হবে লৌকিক ও কবিকলপত ; অঙ্গশারস 
হবে শঞ্জার এবং নায়ক হবেন বিপ্র, অমাত্য অথবা বণিক । তিনি হবেন ধীর- 
প্রশান্ত শ্রেণীর নায়ক এবং ধর্ম, কাম ও অথে থাকবে তশর আসন্তি। 


সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্ের নিদেশি অনুযায়ী নাটকের কাহিনী-এঁক্য অর্থে 
এরিস্টটলশিয় কাহিনধ-এঁকা বা কাহিনশর এককতা (91091617655 ০01 11)6 10101) 
সর্বদা অত্যাবশ্যক নয়, যেহেতু সংস্কৃত নাটকের ইাতিবংস্ত পরিকল্পনায় কখনো 
কখনো দ7ট কাহনী থাকতে পারে- একটি “আধিকারক' কাহিনী (01817 
0190), অপরটি গ্প্রাসাঙ্গক কাহিনী (98৮ 01০৮)২৬। এই প্রাসঙ্গিক 
কাহিনগটি যদ আবার নাটকের শেষ পযন্ত ব্যাপ্ত থাকে তবে তা হয় “পতাকা” আর 
নাটকের অংশাঁবশেষেই যাঁদ কোন প্রাসঙ্গিক কাহিনঈ শেষ হয়, তবে তাকে বলা 
হয় প্রকর? । 
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অবশ্য সংস্কৃত নাটকে এই প্রাসঙ্গিক কাহিনীর চ্থছান থাকলেও এবং তা 
এরিস্টটলীয় সরল ঘটনা-এঁক্যকে উপেক্ষা করলেও মূলতঃ এই পাশ্্বকাহনগ- 
পুষ্ট কাঁহন? ঘট না-এক্য'বাধির পাঁরপন্ছণ নয়-কারণ সেই পাশ্বকাহিনীই নাটকে 
প্রযুন্ত হতে পারে যা মূল কাহনীর রসানম্পার্ততে বিরোধী না হয়ে সহায়ক হয়ে 
ওতে । এইভাবে পরস্পর সাপেক্ষ মূলকাহন9 ও উপ-কাহনীর দ্‌ঢ় সংহাতিতে 
একটি জাঁটল ঘটনা-এঁক্য গড়ে ওঠে । 'মালতীমাধব, নাটকেও মূল কাহনীর 
সঙ্গে একটি প্রাসাঙ্গক কাহন+ সমান্তরালভাবে যুক্ত হয়ে তার গ্লট বা কাহিনশতে 
একটি জাঁটল-এঁক্য গড়ে তুলেছে- 'সংক:টিলমাতিব্ত্তং মালতীমাধবস্য* । 

কালনপ্রসন্ন ভবভাঁতর “মালতী মাধবে'র সব আবিকল অনুবাদ না 
করে চ্থানে স্থানে কিছ গ্রহণ-বজ'ন করলেও নাটকের কাহিনসভাগে বিশেষ 
কোন পাঁরবর্তন করেননি । নাটকের কাহিনীটি এইরূপ :-- 


1বদভ“রাজোর মন্ত্র দেবরাতের পত্র মাধব আর পদ্মাবত নগরের প্রধান 
অগাত্য ভৃরিবসুর কন্যা মালতী পরস্পল প্রণয়াসন্ত হন। মাধবের পিতা 
দেবরাত এবং মালতীর পিতা ভূরিবস5ও বাল্যকালে গূরুগ্রহে অধায়নের সময় 
প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ভারষ্যতে তাঁদের পত্র কন্যা হলে তাদের বিবাহ সূত্রে 
আবদ্ধ করবেন । বৌদ্ধ সন্বাসিনী কামন্দকী উভয় বন্ধুর সেই পু প্রাতজ্ঞানযায়ী 
মালতী ও মাধবের মিলন সাধনে সহায়তা করেন। একাদন মদনোদ্যানে 
মদনোৎসব উপলক্ষে সখখ্দল পারিবোম্টতা মালতা এবং মাধব পরস্পর পরস্পরকে 
দেখে আভভ্‌ত হয়ে বকৃলমালা ও চিন্রপট 'বাঁনময়ের দ্বারা নিজেদের প্রণয়মগ্ধ 
হৃদয়ের আঁভলাষ ব্যস্ত করেন। কিন্তু রাজার নমসখা নন্দন মল্রধকন্যা 
মালতীর পানিপ্রাথস হওয়ায় এবং রাজার তাতে বিশেষ সম্মতি থাকায় মালতী- 
মাধবের এই আকাট্ক্ষিত মিলনে দেখা দিল প্রচণ্ড বাধা । এঁদকে মালতী- 
মাধবের এই প্রণয়-কাহননুর পাশাপাশি গড়ে উঠেছে মার একাঁট প্রণয়কাহনখ-_ 
মাধবের বন্ধ মকরন্দের সঙ্গে নন্দনের ভিন মদয়ান্তিকার ভালোবাসা । একাঁদন 
- একটি বাঘ খাঁচা থেকে বোরয়ে মদয়স্তিকাকে আক্লমণ করতে উদ্যত হলে মকরন্দ 
তাকে বাঘের কবল থেকে রক্ষা করে এবং তার ফলে আহত ও অচেতনপ্রায় 
মকরন্দকে শুশ্রষা করার মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয় প্রেম । 


রাজার ইচ্ছা অনুসারে নন্দনের সঙ্গে মালতাীর বিবাহ শ্থির হয়ে গেলে 
এবং সেকথা প্রকাশ ঘোঁবত হলে হতাশা-পীঁড়িত মাধব এক অমাবস্যার 
অন্ধকার রান্রে. যখন মহাশ্মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তখন এক নারীকশ্ঠের 
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আতর্ধ্হান শুনে কিছুটা অগ্রবতদ হয়ে দেখে তারই বাঞ্ছিতা মালতখকে বাল 
দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে কাপালিক অঘোর ঘন্ট । কাপালিককে হত্যয ক'রে 
মাধব উদ্ধার করে মালতীকে । কিন্তু অঘোর ঘন্টের 'শিষ্যা কপালকুণ্ডলা মাধবের 
উপর প্রাতশোধের স্পৃহা নিয়ে হ্থান ত্যাগ করে। মালতীর সন্ধানে আগত 
ভূরিবস:র প্রোরত শান্তিরক্ষক সৈনিকদের হাতে মাধব মালতগকে অর্পণ করে। 
অল্পদিনের মধ্যেই নন্দনের সঙ্গে মালতীর ?ববাহের আয়োজন সম্পূর্ণ 
হয়। 'না্'ন্ট দিনে বিবাহসাজে সাঁঞ্জতা মানত নগরদেবতার মান্দরে প্রণাম 
করতে এলে কামন্দকীর সাহায্যে মাধবের সঙ্গে মালতী মন্দিরের পেছনে র দরজা 
দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে নগরপ্রান্তের বৌদ্ধমঠ সংলগ্য উদ্যানে পৃবপ্রসম্তাত 
অনুযায়শ উভয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। এদিকে মন্দিরের মধ্যে মালতার 
পাঁরত্যন্ত 'ববাহসজ্জায় মকরন্দকে সাঁজ্জত করে কামন্দকীর ব্যবস্থাপনায় সেই 
মালতটবেশশ মকরন্দকে বিবাহ-অনুষ্ঞানে অর্পণ করা হল নন্দনের হাতে । 
ফুলশয্যার রাতে মালত-বেশ মকরন্দকে আলিঙ্গন করতে এলে মকরন্দের 
পদাঘাত খেয়ে নববধূকে কুলটা মনে করে বাসর ঘর ছেড়ে চলে গেল নন্দন। 
বরবধূর মধ্যে সাঁন্ধ স্থাপনের শুভেচ্ছা প্রণোদত হয়ে যখন মদয়ন্তিকা বাসরঘরে 
ঢুকল তখন মকরন্দ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল মদয়ন্তিকাকে আর কামন্দকী-াশষ্যা 
বুদ্ধরাক্ষতার পরামর্শ অনুসারে নকরন্দ তার ছদ্ম নারঈীবেশ ত্যাগ বরে 
মদয়ীন্তকাকে নিয়ে চলল সেই বৌদ্ধাবহারের কাছে। রাজার কাছে এ সংবাদ 
পেশছালে তান মকরন্দকে বন্দী করার জন্য যে সৈন্যদল পাঠালেন, তাদের 
সঙ্গে একা মকরন্দ যুদ্ধ. করতে লাগল আর বশবন্ত ভৃত্য কলহংস আর সখ? 
লবাঙ্গকার সঙ্গে মদয়ান্তকাকে গুপ্তপথে পাঠাল সেই বৌদ্ধমণ্ডের উদ্দেশ্যে । 
মাধব একথা শুনতে পেয়ে বন্ধুকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেল কিন্তু সেই 
অবসরে অঘোর ঘন্ট-শিষ্যা কপালকুণ্ডলা মালতীকে একাকী পেয়ে অপহরণ 
করে [নিয়ে গেল শ্রীপর্বতে ঝাল দেওয়ার জন্য । গাঁদকে অপূব্ বরত্বের সঙ্গে 
দুই বন্দু যখন সৈন্যদলকে পযন্ত করল, তখন রাজা তাদের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে 
তাদের পূর্ব অপরাধ ক্ষমা করলেন। কিন্তু তারা ফিরে এসে যখন কোথাও 
মালতীর কোন সম্ধান পেল না, তখন উবশীর জন্য প/ব্ররবার মতো মাধব 
মালতণর জন্য বিলাপ ও হাহাকার করতে থাকে ! বন্ধু মকরন্দ পাশে থেকেও 
কোন সান্দবনা দিতে পারে না। মালতশর বিরহে মাধব যখন হতচেতন এবং 
বন্ধুর সেই অবস্থা দেখে মকরন্দও খন জীবনে বাঁতস্পৃহ তখন কামন্দকী-শিষ্যা 
কাদীমবনগ (মূল সং্কৃত নাটকে সৌদ্দামিনী ) কপালকুণ্ডলার হাত থেকে 
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মালতীকে র্লক্ষা করে মালতীর সঙ্গে মাধবের 'মলন সম্পাদন করেন 1 কামন্দকীর 
চেস্টা শেষ পণ্ত সফল হল এবং মালতী ও মাধব এবং মকরন্দ ও মদয়ন্তিকা 
পুনম্মিলত হল। 


ভবভূতির মূল সংস্কৃত 'মালতটমাধব' “প্রকরণ” শ্রেণীর নাটকের বৈশিষ্ট্য 
অন_যায়ী দর্শাট অধ্ে বিভন্ত, কিন্তু কালী প্রসন্ন মূল সংস্কৃত নাটকের অঙক- 
বিভাগ বথাবথ অনুসরণ না ক'রে তাঁর 'মালতটমাধব'কে চারাটি “কাণ্ড এবং 
বারি 'অঙ্কে' বিভন্ত করেছেন ৷ কালপ্রসম্নের এই “কাণ্ড” এবং “অঙ্ক? বিভাগ 
অনেকটা ইংরেজী নাটকের ০ ও 5০৫7) বভাগের মত । সংস্কৃত নাটকে 
দশ্যবভাগের জ্থন নেই, কিন্তু পাশ্চান্তা প্রভাবিত রঙ্গমণ্চ এবং আধুনিক 
শিক্ষিত দর্শকের রুচি ও রসবোধের প্রয়োজনে ইংরেজ ও সংস্কৃত কমোঁডর 
দ্বিমুখী আঅভিঘাতে কালীপ্রসম্নের নাট্যরণীতি ?কছ-টা 'মাশ্রত আঙ্গকযুস্ত হয়ে 
উঠোছল। ইংরেক্সী নাটকে দূশ্য অ্ের ক্ষুদ্রতর [বিভাগ মান্র এবং নাট্যকাহিনন 
ও চরিত্রের স্থানক ও দৈশিক অবস্থান [নদেশের জন্যই সাধারণতঃ এই দশা- 
[বিভাগ ঘটানো হয়। কালীপ্রসন্নও তাঁর নাটকে বাঁভন্ন কাণ্ডের বিভিন্ন অত্কে 
€(_ দৃশ্যে) “মদনোদ্যান”, 'রাজপুরখীর অভ্যন্তরস্থ সংগীতশালা", 'রাজপ.রার 
[নিকট চতুষ্পাঠ* কামন্দকীর পর্ণশালা» “দেবতামান্দরের নিকট »মশানভুম,, 
'রাজমাগ+* নন্দনের প্রাসাদগূহ" ইত্যাদি স্থানিক অবস্থান নিদেশি করেছেন । 
তাছাড়া তাঁর 'মালতীমাধব নাটকের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল 
মাঝে মাঝে বিস্তুত মণ্চনিদেশকার ব্যবহার- যেমন, দ্বিতীয় কাণ্ডের পণ%ম 
অত্তে “এস্থলে চতুষ্পাঠর চিন্রপট পাঁরবাতিত হইয়া উদ্যানের চিন্িতপট 
1নবোশিত হইবেক*” কিংবা তৃতীয় কাণ্ডের, সপ্তম অঙ্কে এস্থলে *মশানভূমির 
চাতরত পঠ উত্তোলিত হইলে করালাদেবীর মন্দিরাভ্যন্তরের চাতিত পট প্রদর্শিত 
হইবেক, তথায় করালাদেবঈর সম্মুখে বধ্যবেশধারণ মালতী, অঘোরঘন্ট ও 
কপালকুণ্ডলার অবস্থান । সংস্কৃত গ্রন্হে এস্থানে পটপ্রক্ষেপ লিখিত আছে, 
কন্তু আঁভনয়ের লালিত্য ভঙ্গ ভয়ে এস্থলে রাঁহত করা গেল ।” 

অঙ্ক ও দশ্যাবভাগে এবং মণ্চনির্দেশে এই প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য প্রভাবের 
সমন্বয় করলেও সান্ধ বিভাগের ক্ষেত্রে কালীপ্রসম্ন মূল সংস্কৃত নাটকেরই 
অনুসরণ করেছেন। “আরম্ভ” প্রিয়, প্রাপ্তাশা”, শনয়তাপ্তি ও ফলাগম" 
এই পাঁচাট অবস্থাভেদে 'মুখসন্ধি, প্রতিমুখসন্ধি* গভ'সন্ধি, িবমষপন্ধি ও 
শনবহণ সান্ধ' এই পঞ্চম সন্ধি পাঁরকজ্পনা কালণগ্রসন্ন তাঁর 'মালতীমাধব' 
নাটকে বজায় রেখেছেন । | 
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এই নাটকে অন্ততঃ চারটি ক্ষেত্রে-_ কে) মাধব এবং মালত'র প্রণয় যখন 
গভীর হয়ে উঠেছে তখন রাজার নমসখা নন্দনের সঙ্গে মালতীর বিবাহ চ্ছির 
হওয়ায় (খ) মহা*মশানে কাপালিক অঘোর ঘন্টের দ্বারা মালতীকে বাল 
দেওয়ার উদ্যোগে (গ) বাসরঘর থেকে মদয়স্তিকাকে নিয়ে পালিয়ে আসার 
সময় নিঃসঙ্গ মকরন্দের সঙ্গে সৈন্যদলের যুদ্ধে এবং (ঘ) অঘোর ঘন্ট-শিষ্যা 
কপালকুণ্ডলার দ্বারা মালতী-অপহরণে- নাটেযাৎ্কণ্ঠা বা 078108610 501819619 
স:ন্টি করা হয়েছে । সাধারণভাবে অন্যান্য সংস্কৃত নাটকের তুলনায় এই নাটকে 
ঘাত প্রতিঘাতও আপোক্ষকভাবে বেশী ! শুদ্রকের 'মচ্ছকাঁটিকে'র মত দুএক- 
খানি নাটক ব্যাতক্রম হিপাবে ধরে নিলে আঁধকাংশ সংস্কৃত নাটকেই নাটকখয়ত্ব 
অপেক্ষা কাব্ত্ব বেশি; সে 'হসাবে 'মালতীমাধবে উপমার মাধুর্য, বর্ণনার 
পৌন্দর্য এবং কোথাও কোথাও আতাবন্তারিত বর্ণনার মাধ্যমে কাব্যগুণ 
সুন্টির চেষ্টা থাকলেও ঘটন।র ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা নাটকায়ত্ব সম্টি ক'রে 
কাখ্যত্ব ও নাটকীয়ত্বের অনুপাত রক্ষা করার দিকেও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া 


হয়েছে। 


তাছাড়া এই নাটকের চারন্রাঁচতরণেও কিছ? বিশেষত্ব আছে । নাটকের মুখ্য 
কাঁহনী ও প্রাসার্গক কাহিনীর নায়কদ্বয় মাধব ও মকরন্দের সঙ্গে মালতী ও 
মদয়ান্তকার প্রেম কুমার-কুমারীর প্রথম পাঁবন্ত প্রেম এবং তারা নিজ নিজ 
প্রণায়ন'কে স্মস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসা ছাড়া অন্য কোন রমণণ-সঙ্গ করেনি । 
এদিক থেকে মাধব ও মকরন্দ চতুর প্রণয় বাবসায়ী দুষ্মন্ত বা পুরুরবার চেয়ে 
শ্রেন্ট। এজন্য 'মালতামাধবে সংস্কৃত ন।টকে সাধারণভাবে প্রচলিত প্রণয় 
কৌশল অবলম্বন করার কোন প্রয়োজন হয়ান এবং এই জন্যই মাধব ও মকরন্দের 
প্রণয়-ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য কোন বিদবকেরও দেখা পাওয়া যায় না। 
তবে এই নাটকের চারঘচিত্রণের একটা ত্রুটি এই যে, মুখ্য কাহন?র নায়ক- 
নায়কা প্রাসাঙ্গক কাহনর নায়ক-নায়িকার দ্বারা যেন অনেকটা পারমাণে 
রাহুগ্রন্ত হয়ে পড়েছে । এই নাটকের মুখ্য নায়ক-নায়িকা ও প্রাসাঙ্গক 
নায়ক নায়কা ছাড়া আর একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত কামন্দকখ- কারণ নাটকের 
প্রথম থেকে শেষ পর্ন্ত তাঁরই হাতে নাটকের বৈৌচন্তযপূর্ণ গতি ও পারিণাতি 


নিয়াল্তিত হয়েছে । 


কালনপ্রসন্ন তাঁর নাটকে নায়ক মাধবের চারতে কিছ: উল্লেখ্য পরিবর্তন সাধন 
করেছেন। মূল নাটকে মদরঃস্তকা বাঘের কবলে পড়েছে এই কথা শুনে মাধব 
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তাকে রক্ষার জন্য খাওয়ার উদ্যোগ করতে মকরন্দ বাঘ মেরে কামন্দূকী ও 
মাধবের মাঝখানে মৃছি“ত প্রায় অবস্থায় এসে উপাম্থত হলেন, আর আহত 
মকরন্দকে দেখে মাধবও মছিত-প্রায় হয়ে পড়লেন : তখন মদয়স্তিকা-ধৃত ম্যাছণত 
মকরন্দ এবং মালতী-ধৃত মৃঁছত মাধবকে কামন্দকী তাঁর কমণ্ডলর জলে 
ধসন্ত ক'রে চৈতন্য সম্পাদন করলেন । কিন্তু কালীপ্রসম্ন তাঁর নাটফে মাধব 
ও মকরন্দ উভয়কেই এই ব্যাথুবধের গৌরবের সমভাগরগ করেছেন [কা প্র- সি. 
“মালতীমাধব”, ২য় কাণ্ড, ৬ষ্ঠ অঙ্ক ]1 তাছাড়া মূল সংস্কৃত নাটকের পণ্ম 
অঙ্কে মাধব মালতীকে লাভ করার স্ঙ্কলপ সিদ্ধির জন্য মহ1*মশানে মনহয্যমাংস 
1বক্রয়ের জন্য এসৌছিলেন । কিক: কালপ্রসম্ন মাধবকে হতাশ প্রোমকরপে 
€( নিজের জশবন বিসর্জন দেবার উদ্দেশ্যে ) মহা*্মশানে উপাশ্থিত করেছেন 
[কা. প্র. সি. 'মালতঈমাধব' ওয় কাণ্ড, এম অঙ্ক] এছাড়া মূল সংস্কৃত 
নাটকের কামন্দকী-শিষ্যা সৌদামনখ কালপ্রসম্নের নাটকে কারাম্বনীতে 
পারণত হয়েছেন। 


কালপপ্রসন্নের এই নাটকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টা হল এর ভাষা 
বা সংলাপ । নাট/কার এই নাটকের ভাষা সম্বন্ধে নাটকের বিজ্ঞাপনে 
[িখেছেন-_ মিদ্ররাচিত, মৎগ্রণসত ও মদনুবাদিত অনা নাটক হইতে মালতী- 
মাধবের ভাষারও প্রভেদ হইয়াছে ।” এপ্রসঙ্গে তান আরও বলেছেন, বাঙ্গালা 
ভাষায় সংস্কৃতের আঁবকল লা?লত্য রক্ষা কারতে চেম্টা করা নির্থক-_ কারণ 
আঁবকল অন:বাঁদত গ্রন্থ সহজেই পাঠ করিতে ঘৃণা বোধ হয়ঃ বিশেষতঃ 
প্রত্যেক পদের বাঙ্গালা অর্থ ও শব্দানুকরণে থার্থভাব সংরক্ষণ করা কাহারও 
সাধ্য নহে ।* কালপপ্রসম্ন তাঁর পূর্বতন পবক্রমোরবশন* নাটকের সব এবং 
*সাবিন্ধ সত্যবান? নাটকের আঁধকাংশ সংলাপে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদে সাধ্‌রীতি 
ব্যবহার করলেও এই নাটকের সংলাপ রচনায় আগাগোড়া চলিত রণীত ব্যবহার 
করেছেন | 'বিক্ুমোরশগ থেকে “মালতীমাধব” পর্যন্ত কালীপ্রসন্ন সংলাপ 
রঙনার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন, পরবতাঁকালের 
প্রতম্ঠিত নাট্যকার দনবন্ধু মিত্র পর্যন্ত যেখানে ভদ্র চরিন্রের সংলাপে লেখ্য 
ক্রিরারূপ ব্যবহার করে নাটকীয় সংলাপ রচনার ওাঁচত্য রক্ষার ব্যাপারে 
মারাত্মক দূর্বলতা দেখিয়েছেন সেখানে কালীপ্রসম্নের এই নাটকে .ভদ্রাভদ্র 
সমস্ত চাররে এই চাঁলত রাঁতির প্রয়োগ সত্যই বিস্ময় উদ্রেক করে। নাটকের 
সংলাপ রচনায় এই মান্রাচেতনা বাংলা নাটকের এঁ পর্বে আরও উজ্জবলভাবে 
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একমার মধুসূদনের নাটকেই দেখা গিয়েছিল এবং তাও. কালীপ্রসম্নের এই 
শেষ নাটক রচনার বছরে এবং হয়তো বা এ নাটকের কিছু পরে- কারণ 
কালীপ্রসন্বের শেষ নাটক “মালতীমাধব' প্রকাশিত হয় ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে ( মাসের 
উল্লেখ নেই ), এবং মধুসূদনের প্রথম নাটক “শামিচ্ঠা* প্রকাশিত হর ১৮৫৯ 
খুত্টাব্দের একেবারে শেষ দিকে (১৫ পৌষ, ১২৬৫ সালে)। তবে 
কালী প্রসন্ের এই নাটকে মাঝে মাঝে অনবধানতা বা মবদ্রণপ্রমাদ যে কারণেই 
হোক, চালত রীতির 'ক্রক্লাপদ ব্যবহারের মধ্যে হঠাৎ এক একটি লেখ্য ক্রিয়ারূপ 
থেকে গেছে যেমন- 


মাধব । (স্বগত )একি! কি মত্ত আমার মনের এতাদশী গাত 
হলো, কোন ক্লমেই যে স্ববশে আস্তে পাচ্চি না, ক্রমে লঙ্জা যাচ্চে, মান 
যাচ্চে, ধৈর্য্য যাচ্চে, বুদ্ধির ভ্রম হচ্চে, একি আমার ষড় বিপু একন্রিত হয়ে 
চন্দ্রবদনঈর পচ্ছে পক্ষপাত কত্তে লাগিল ॥। (৯ম কান্ডঃ ৩য় অঙ্ক) 


এখানে এতগুলি চাঁলত ক্রিয়াপদের মধ্যে একটিমাত্র সাধং ক্রিয়াপদ 
“লাগিল? মনে হয় পুরাতন অভ্যাসের শেষাঁচহরপে থেকে গেছে । অবশ্য সমগ্র 
নাটকে এধরণের 'ব্যতিকমের উদাহরণ খুব অল্পই আছে। নাটকে ব্যবহৃত 
সংলাপে কথ্য 'ক্রয়াপদ এবং বিশেষভাবে তার বানানভঙ্গির দিকে লক্ষ্য করলে 
একথা সহজেই মনে হবে যে, এখান থেকেই 'হুতোম প*যাচার নকঝ্সা'র ভাবার 
প্রস্তুতি চলেছে । তবে নাটকটির সবর চলিত রাত ব্যবহৃত হলেও নাটকের 
চরিন্রানযায় ভাষাগত তারতম্য রক্ষার যে চেস্টা কর। হয়েছে, কয়েকটি উদাহরণ 
দিলে তা স্পন্ট হবে। 


মালতী । কেন সখি আমি কিসে অপরাধধ হলেম । 


লবাঙ্গকা। সখি তোমার নিরৃপম সৌন্দয ও অপাঙ্গ ভঙ্গিতে তান 
এমন মোহিত হয়েছিলেন যে মালার শেষ ভাগটী ভাল করে গাঁন্তেও পাল্লেন না। 
কিংবা, 


লবঙ্গিকা । (€ সসম্দ্রমে ) রাজার অনুরোঁধে মন্ত্রী মহাশয় নাক কুৎসিত 
বরে মালতীকে সমর্পণ করেছেন ? তাতে দেশসদ্ধ লোক তাঁকে নিন্দা কচ্চে। 


মালতী । (সরোদনে ) পিতা আমাকে রাজার উপহার রূপে কজ্পনা 
করেছেন । 
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কামন্দকী। € আশ্চ্ধযান্বিত হইয়া ) মল্্ কেমন কোরে এমন 'নিগর্ণ 
বরে মালতীকে প্রদান কৰেন ? অথবা বৈষায়িক ব্যান্তাদগের সন্তানে মমতা কি! 


মালতাঁ । রাজার আরাধনা করাই পিতার উদ্দেশ্য । [২য় কান্ড, ৪র্থ অক] 


আবার, 


বুদ্ধরাক্ষতা । (সহাস্যে ) গমা। কোথা যাবো কি লজ্জার কথা-_ 
আ মলো, তাই নয় একট স্যায়না হ. ওমা! তাও না, পোড়ার মূখো বুড়ো 
যেন মুখয়ে ছিল। মকরন্দ মালতীর বেশে তার ঘরে গিয়েছিল মিন্সে তা 
[কিছুই জান্তে পাল্লে নাগা, মিন্নে কি কানা, গোঁপ জোড়াও কি দেখতে পেলে 
না-ডেচি হাস্যে) খব: করেছে, লবঙ্গিকা বোল:ছিলো যে ফুলশয্যার রাতে 
বুড়ো যেমন আলিঙ্গন কন্তে যাবে অমন মকরন্দ নাক গোব্যাড়ান পিটেচে, 
তাষা হোক এই বেলা মকরন্দের সঙ্গে মদয়াস্তকার বে দিতে হবে, তা থাই, 
দেখিগে, কোথাকার জল কোথায় যায় । [৩য় কাণ্ড, ৯ম অঙ্ক] 


মাধব, মালতী, কামন্দক ইত্যাদি চরিঘ্লের সংলাপ যেমন অত্যন্ত মাজিতি, 
তেমাঁন অন]1দকে বুদ্ধরাক্ষত।র সংলাপে একট সহজ মেয়োল রামকতার আমেজ। 
তাছাড়া এই নাকের সংলাপে শুধু ষে সংস্কৃত নাটকের সম্ধি-সমাস-অলঙকার 
বাহুল্য এবং তজ্জ নিত কৃত্রিমতা নেই তা নর়,চারন্র ওপাঁরবেশ অনুযায়ী পারিহাস- 
রাঁসকতা ফ:টিয়ে তোলার জনা নাট্যকার কখনো কখনো “আ মলো” 'স্যায়না, 
পোড়ার মুখো? ধমন্সে এগোব্যাড়ান? ইত্যাদি রাংলার নিজস্ব বাগৃভাঙ্গ ও 
বাশিষ্টার্থক শব্দগচ্ছ প্রয়োগ করেছেন । এইভাবে জাতির নিজস্ব বাগধারা এবং 
আগণ্ালক শব্দপ্রযোগ ইত্যাঁদর মাধ্যমে নাট্যকার কালীপ্রসল্ন জাতীয় রসধারার সঙ্গে 
জাতাঁয় নাটাসাহতোর একটি প্রাণের সম্পকক গড়ে তুলতে চেয়োছলেন। কিন্তু 
নাটকের সব্ধ সংলাপ এমন হুস্ব ও তীক্ষ্য হয়ান। মৃূল্রে অনুসরণে সংলাপ 
যেখানে অত্যন্ত দশর্ঘ হয়েছে সেখানে সংলাপে যেন নাটকণর় গাত ব্যাহত হয়ে 
সংস্কৃত নাটকের কাব্যিক বিস্তার প্রাধান্য লাভ করেছে । যেমন-_মাধব। না 
প্রয়তম ! আম এক্ষণে কোনক্রমেই উদ্যান পরিত্যাগ কন্তে পারবনা, চন্দ্রবদনগর 
রূপ-লাবণ্য দশশনে আমি জ্ঞান শূন্য চিন্ত হয়েছি, কি প্রকারে তা বলো গমন 
করি, কোনক্রমেই যে মন প্রবোধ মানবে না, আমার মনোবাঞ্থা পূর্ণ হবার কোন 
সম্ভাবনা নাই, কারণ ভাবিনীর ভাবদর্শনে স্পণ্ট প্রতশীত হলো, তাঁহার অন্তরে 
কামদেবের আবিভগাব হয়েছে, কিগ্ড আম কিছুমাত্র শত্কেত (সঙ্কেত 2) 


২৩৯ 


কাঁর নাই, কেবল চিত্র পূত্তলিকার নায় চেয়েছিলাম, মধ্যে মধ্যে সাত্তবরক ভাবের 
আবিভশাব হয়ে হৃত্ক্প হয়োছল, আমি এই অবস্থায় অবস্থান কচিচ, এমত 
সময়ে কতকগুলি অস্ত্রধার দ্বারপাল এবং এক বহ্ধা কামনশগণকে হান্তর 
উপর বসাইয়া নগরাভিমূখে গমন করিল, আহা প্রিয়তম ! চন্দবদনী গমনকালে 
পুনঃ: পুনঃ মদনোদ্যানের প্রতি সত্ক নধনে দৃষ্টি নিক্ষেপ কন্তে লাগলেন, 
দূর হতে বোধ হলো, যেন প্রস্ফুটিত পদ্ম ফ:ল সমীরণে সন্তালিত হচ্চে, 
সখে! ম:গনয়নার অদর্শনে আমি যে যন্ধরণা সহ্য করেছি তা বনণা করা যায় 
না, কারণ সংসারে তাহার দস্টান্ত স্থল বিরল, কখন বা কামাগ্নি প্রজ্জবলত 
হয়ে অন্তর্শাহ কত্তে লাগলো, কখন বা ভয়ানক শীতের আঁবিভণবে হৃৎকম্প 
হতে লাগলো, মধ্যে মধ্যে অচৈতন্য হয়েছিলাম, যখন চৈতন্য প্রাপ্ত হই তখন 
কি প্রকারে চিত্ত সাস্থির কবেশি কিছুই ্থির কত্তে পার নাই। 
[ ১ম কাণ্ড, ৩য় অও্ক ] 

এখানে অবশ্য বলা প্রয়োজন যে, এই সংলাপ দীঘ হলেও মূল সংস্কৃত 
নাটকের সংলাপ দশর্ঘতর এবং আরও বোঁশ বর্ণনাবহল। যাই হোক কালীপ্রসন্ 
মুল নাটকের অবিকল অনুবাদ না করলেও এবং কোন কোন চাঁরন্রের দীর্ঘ 
সংলাপ কিছুটা সংক্ষেপিত এবং কোন কোন অঙ্কের কিছু অপ্রয়োজন?য় 
বর্ণনাবহূল সংলাপ একেবারে পারত্যাগ করলেও মূল নাটকের অনুসরণ করতে 
গিয়ে যেখানে দশর্ঘ-বিবতধমর্শ সংলাপ বজায় রেখেছেন, সেখানে তা নাটকীয় 
থেকে কিছুটা ?বচয্ত হরে পড়েছে, কারণ সংলাপ যাঁদ নাটযক্রিয়ার অঙ্গীভূত 
না হয়ে শুধু বর্ণনামূলক হয়ে পড়ে, তবে তা কাব্যধমন্ন হলেও তার নাট্যরস 
কিছুটা ক্ষুলন হতে বাধ্য । 

তবে কালপপ্রসন্নের হাতে 'মালত্রমাংবের প্রথম নাট্যানবাদের আট 
বছর পরে ১৮৬৭ খস্টাব্দে রচিত রামনারায়ণের “মালতঈমাধবে'র সংলাপের সঙ্গে 
তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যাবে, এ নাটকে ও আক্ষরিক অনুবাদ না ক'রে 
অনুবাদে কিছু স্বাধীনতা গৃহীত হলেও বহুক্ষেত্রেই মূলের অনসরণে দীর্ঘ 
বর্ণনামুখী সংলাপ রাখা হয়ছে এবং সংলাপের ভাষাও কালীপ্রসন্ের পথম 
প্রচেম্টার চেয়ে $বশেষ উন্নত হতে পারে নি। তুলনার জন্য উভয় নাটকের 
শসশানদশ্য থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত হল. £-- 

[ কালীপ্রসন্ন £ মালতামাধব £ ৩য় কাণ্ড, এম অঙ্ক ] 

মাধব। কি ভয়ানক রান, উঃ কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না, *মশান 
চ্ছান কি ভয়ঙ্কর, চারাঁদকে শিবাগণের শব্দে, পেচককঃলের অনর্গল দূষিত 


৯০. 


ধ্বনিতে, অদূরে জহলন্ত চিতার মধ্ন্থ দগ্ধকান্ঠ ফলকের শব্দে প্রলম্ন বৈষায়িক 
ব্যক্তিরও বৈরাগ্যোদয় হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । এক্ষণে মন! কেন আর 
: অন্য বিষয় দর্শনে প্রাতদ্তা গ্রাতপালনের বরত হও ?..-..[ ইত্যাদি তিন 
পূন্ঠাব্যাপট স্বগতোন্ত ] 


| রামনারায়ণ তকরিত্ব £ মালতী মাধব : ততীয়াঙ্ক ] 


মাধব !.' -"উ£! কি ভয়ঙ্কর ছ্ছানা। নিরন্তর মাংসভক্ষণে সাতিশয় 
নংশংস-স্বভাব হৃষ্টপ্‌স্ট এক একটা শহ্রাল আর কুকুর আহার অন্বেষণে 
ইতন্ততঃ গ্ীমনাগমন কচো। উ:! কি ভন্বণাকার গাঢ় অন্ধকার, তাঁড়তের 
তীক্ষয প্রভাবও বোধ হয় এঘোর তমোভেদ কত্যে পারে না ।””-* ইত্যাদি পাঁচ 


পজ্ঠাব্যাপা স্বগতোন্তি ] 


১৮৫৯ খজ্টাব্দে কালীপ্রসম্বের “মালতামাধবের পর রামনারায়ণের 
'মালতীমাধব* (১৮৬ ।) ছাড়াও ১৮৭০ খষ্টাব্দে নগেন্দ্ুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“মালতীমাধধ' এবং .১৯০০ খষ্টাব্দে জ্যোদতারন্দ্রনাথ ঠাকুরের “মালতমাধব' 
প্রকাশিত হয় ! নগেন্দনাথের রচনা তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও জেয1তিরিন্দু 
নাথের নাটকে গদ্যসংলাপ অনেক সা'বলণল হয়েছে, বস্তু সমস্ত নাটকে বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রে পদ্যসংলাপের প্রাচ্য নাটকের গাঁতিকে কিছুটা আড়ন্ট করে 
ফেলেছে । উদাহরণে 1ব্ষয়টি স্পম্ট হবে £ 


[ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : মালতীমাধব ঃ প্রথমা্ক ] 

অবলোকিতা। আপনার দেখাঁছ বিষম চিত্তীবক্ষেপ উপাস্থিত। কি 
আশ্চর্য! একজন চীর্ধারী, ভিক্ষাল্মজীবী তাপসখর হস্তে কিনা অমাত্য 
ভূরিবস; এইরুপ কাজের ভার অর্পণ করলেন! আর আপাঁন ভগবাঁত এখন 
সংসারের সমস্ত নিকৃষ্ট বন্ধন হতে মস্ত, আপানিই বা কি করে এই ভার গ্রহণ 
করলেন? 


কামন্দকী। আমায় তিন যে এই দিয়াছেন ভার 
ঘেহের সে ফল, উহা প্রণয়ের সার । 
তপস্যা করিয়া কিদ্বা প্রাণ বিসজ'ন 
কাঁরতে যাঁদ গো হয় এ কাধ সাধন 
তবুও করিব আম সখার এ কাজ 
হইলে বিফল তাহে পাব বড় লাজ ।। 


২২১৯ 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথের “মালতীমাধবে” এই পয়ার বাহুল্য দেখে ণববিধার্থ সংগ্রহ 
পান্রকায় সাধারণভাবে নাট'কর ভাষা প্রসঙ্গে রাজেন্দলাল মন্রের একটি মন্তব্য 
আমাদের মনে পড়ে যায়, “যে অবস্থায় যে বান্তি যে ভাষা কহিতে পারে, নাটকে 
তাহাই প্রয়োগ করা কর্তব্য ; তদন্যথায় রঙ্গভ্ভীমতে পয্লারে রোদন, টিপদশতে 
রাগ বা চৌপদ?তে বীরত্ব বান্ত কারলে হাস্যাস্পদ হইতে হয় ।৮ 


তুলনামূলক বিচারে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ১৮৫৯ খং্টাব্দে 
কালপ্রসন্ন সিংহ “মালতীমাধব* নাটকের সংলাপ রচনায় যে পরাক্ষা নিরগক্ষা 
চাঁলয়োছলেন তা বাংলা নাটকের সেই গঠমানতার যুগে সাবশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
_ছিল। তাছাড়া জ্যোতিরিন্দ্র নাথ যেখানে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে প্রচুর পদ্যসংলাপ 
ব্যবহার করেছেন, কালীপ্রসন্ন সেখানে শুধু যে চারন্রানুযার* ভাষাগত তারতম্য 
বজায় রাখার চেস্টা করেছেন তাই নয়, নাটকের সংলাপকে স্বাভাবক করার 
জন্য সমদ্ত নাটকাঁটতেই চিত রীতির গদ্যসংলাপ প্রয়োগ করেছেন । তাছাড়া 
মূল নাটকে যে সব জার্পগায় ছন্দোবদ্ধ শ্লোক আছে, কালনীপ্রস্ম সে ক্ষেত্রেও 
পদ্যানুবাদ না করে সমন্ত নাটকে বারাঁট মান্র স্বরাঁচত গান ব্যবহার করেছেন । 
রামনায়ারণের 'মালতীমাধবেও কতকগ্ণাল গান আছে, বকস্তু সেগ্াাল 
বনোয়ারীলাল রায় নামক কোন ব্যান্তর রচনা, কালীপ্রসম্নের নাটকের মত 
'নাট্যকারের স্বরচিত নয়। কালীপ্রসম্বের 'মালতীমাধবের'র একটি সংগীতের 
কিয়দংশ এখানে উদ্ধত হল £ 


রাগিন*-_-বাঁরোয়া, তাল--ঠুংরি 

তাহে মজো নারে মন। 

যাতে পরে হবে জবালাতন ॥ 
দুর্লভ বস্তুর তরে মনকিষতন করে 
পরে অনঃরাগ করে, হবে পর ক আপন । 


১/৬৯ খ্টাব্দে ১৪ই জান:য়ার পাথযরিয়াঘাট! ব্গনাটযালয়ে রামনারায়ণ , 
তকরহের “মালতামাধব আঁভনয়লের পর ৫ই ফাল্গুন ১২৭% তারিখের 
“সোমপ্রকাশ পাত্রকায় এ নাটকের যে সমালোচনা প্রকাশত হয়, তাতে লেখা 
হয়” “বন্ধুকে ব্যাঘে আক্রমণ কাঁরলে মাধব “কৈ, কৈ কে কোথায় আছে? 
বাঁলয়া একটি স্ত্ঈলোককে সম্মুখে অগ্রসর কাঁরয়া দিলেন, নিজে নায়কার 
অনুরোধে গমন না করিয়া একটি স্ব্লোককে শক হইতেছে" দেখিতে বাঁললেন-_ 


১ 


আটন নিতান্ত কাপুরুষের কাজজ। কোন গ্রন্ছকার কখনও নায়ককে এরুপ 
কাপুরুষ করিয়া বর্ণনা করেন নাই।”৮ আমরা প্‌কেই দেখেছি, মূল সংস্কৃত 
নাটকেও মাধব বন্ধুকে রক্ষা করতে যাওয়ার উদ্যোগ মাত্র করেছেন এবং বন্ধুকে 
অুছিত অবস্থায় আসতে দেখে নিজেও মৃছত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু 
কালীপ্রসন্ন তাঁর নাটকে মৃল নাটকের আক্ষীরক অনুসরণ না করে মাধব এবং 
মকরন্দ উভয়কেই নেপথ্যে ব্যাঘুবধের জন্য পাঠিয়েছেন এবং উভয়কেই এই 
ব্যাঘুবধের গৌরবেব সমভাগী করেছেন । তাছাড়া ভবভতির মূল 
“মালতীমাধব নাটকে হাসারসের একান্ত অভাব থাকলেও কালীপ্রসন্ন তাঁর 
“মালতী মাধবে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বকপোলকজ্পিতভাবে কিছ; হাসারস স্যম্টর 
চেষ্টা করেছেন । যেমন তৃতীয় কাণ্ড, অষ্টম অঙ্কে-মকরন্দ। (সহাস্যে) 
দেখ দেখি ভাই আমি কেমন মালতী সেজোছি। মাধব। (সহাস্যে ) বা, ঠিক 
মালতী, নন্দনের কপাল ভাল, তাইতেই গুপো মালত পেলে । 


তবে মূল নাটকে হাস্যরস প্রায় একেবারেই না থাকায় কালীপ্রসম্নের 
অনুবাদ নাটকে এধরনের চেষ্টা খুব সামান্য ক্ষেত্রেই আছে +! আবার মূল 
নাটকে নাট্যকার ভবভত শূঞ্জার, করুণ বা বীভৎস রস পারস্ফুটনে বিশেষ 
পারদর্শিতা দেখালেও যেখানে তা 'বন্তব্য বষয়ের প্রতাক্ষতা” (10000555 ০ 
61216351017 ) কে অতিক্রম করে আতাবস্তার লাভ করেছে, সেখানে তা কিছুটা 
কান্রম হয়ে পড়েছে তথাপি সংস্কৃত নাটকের ধ্যান সৌন্দর্যের জন্য সেই 
কৃন্রিমতা কিছুটা ঢাকা পড়েযায়। শক্ত; বাংলা অনুবাদ নাটকের ক্ষেত্রে 
সেই আতরস্তা কিছুটা আড়ণ্ট এবং কৃত্রিম হয়ে উঠেছে । এপ্রসঙ্গে আর একটি 
কথা আলোচা। আধিকাংশ সংস্কৃত নাটক যতই রসসমদ্ধ হোকনা কেন, 
সংস্কৃত নাট্যকারগণ তাঁদের নাটকে 17853 £৪10190-কে অবজ্ঞা করে কেবল 
01999 08,011 কেই বিশেষভাবে অবলম্বন করায় সমাজের উচ্চ শ্রেণীর 
মানুষ ছাড়া দেশের সর্বসাধারণের হৃদয়ের সঙ্গে এসব নাটকের কোন সচল 
সংযোগ হ্থাপিত হয় 'নি। বাংলা নাটকের উদ্ভব পর্বে কালীপ্রসন্ন তাঁর 
ধবরুমোর্শী? এবং 'মালতীমাধব” এই দুখানি অনুবাদ নাটকে সংস্কৃত নাটকের 
এই 01855 0৪৫10০7-এর অনুসরণ করলেও তাঁর 'সাবিব্লসত্যবান* নাটকে 
কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কৃত নাটকের মত আড়দ্বর বাহুল্য সত্তেব ও বিষয়বস্ত্তঃ 
.নিবণচনে মূলতঃ 20953 €784$0197.-এরই আনুগত্য স্বীকার, করেছেন। 
আরও পরবতঁকালে 'গারশচন্দ্রের হাতে এই 10888 6816100, সংগ্রতিষ্ঠিত 


২৯৩ 


হওয়ায় তর নাটকগলি অত্যচ্চ নাটকখয় মূল্য-সমৃদ্ধ না হয়েও তিনি হয়েছেন 
জাতীয় নাট্যকার এবং তাঁর নাট্যসাহত্য হয়েছে জাতীয় নাট্ট্যসাহিত্য। 


কালীপ্রসন্ের নাট্যকমের সামাগ্রক আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করব” 
নাটকরচনার সেই সংক্যমান যগে একদিকে যেমন তিনি সমাজসমস্যামূলক 
প্রহসন জাতীয় 'বাবৃনাটকণ (১৮৫৪3 সম্ভবতঃ রামনারায়ণের 'কুলীন- 
কুলসবস্বেরও পুবে* ) রচনায় ব্যাপূত হর়োছিলেন, অন্যদিকে নাটকের অঙ্ক ও 
দশ্যাবভাগ, মণ্সানদেশ প্রভৃতিতে কিছুটা পাশ্চান্ত্য প্রভাব স্বীকার করে নিয়ে 
বকমোবশিপ” ও 'মালতীমাধবে'র নত অনবাদনাটকে সংস্কৃত নাটকের 
রমসমযদ্ধ 01855 09011100. এবং 'সাবিন্রীসতাবানের মত পৌরাণিক কাহিনন 
[নয়ে রচিত মৌলিক নাটকে 78855 [780)1)90-_- এই ছুটি উৎপম্‌খের প্রাতি তিনি 
তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন । তথাপি “বাবু নাটকের মত প্রহসন রচনাকে 
ব্যাতক্রম হিসাবে ধরে নিলে শুধু অনুবাদ নাটকই নয়, মৌলিক নাটক 
রচনাতেও ( এই 10855 180811099-এর অনুসরণ সত্তেবও ) নাট্যকারের উপর 
সংস্কৃত নাট্যাদশেরি অন্্রান্ত প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। কালীপ্রসন্নের সামান; 
পরে মাইকেল মধুসূদন সংস্কৃত নাটকের প্রভাব থেকে মুস্ত হয়ে বাংলা নাটক- 
রচনায় সচেতনভাবে পাশ্চাত্য নাটযাদর্শ অনুসরণ করার চেম্টা করলেও তাঁর 
“শমিন্ঠা? ও পিদ্নাবতী'তে এবং সবশেষ নাটক 'মায়াকাননে ( ব্যতিক্রম 
কৃষ্কুমারগ? ) শং্কৃত নাটকের প্রভাব দুলক্ষ্য নয় ॥ দীনবন্ধুর নাটকেও 
যেখানে ভদ্র চারন্গুলির কোন গভীর-গম্ভীরভাব বা করুণ ঘটনা বা নায়ক- 
নায়কার রোমান্টিক প্রেম ব্যক্ত হয়েছে সেখানে তা সমাস বহুল তৎসম শব্দের 
আধক্যে এবং সুদীর্ঘ ভাবতরল উচ্ছহাস প্রকাশের চেষ্টাক্ন সংস্কৃত নাটকের 
প্রভাবের দ্বারাই 'নস্নন্তিত হয়েছে । তবু এহ ধরণের [কিছু কিছু সংস্কৃত 
প্রভাব সত্েবও একথা নি্িধায় বলা যায় যে, মাইকেল মধুসূদনের সময় থেকে 
ধগ্বারশচন্দ্রু দ্বিজেন্দ্রলাল গ্ভীতির হাতে বাংলা নাটকে ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত নাটকের 
তুলনায় পাশ্চান্তয নাটকের প্রভাবই প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে । কিন্তু এই 
প্রভাব জবার রূঢ় সাঘাত পায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের হাতে তাঁর নাটকরচনার 
দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ ফাল্গুন” (১৯১৬ ) নাটক রচনার কাল থেকে । পাশ্চাত্ত্য 
নাটকের দ্বন্ব-সংঘাত, অগ্ক বিভাগ ও দৃশ্য পারকজ্পনা ইত্যাদির বিরুদ্ধেই বে 
শুধু রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন তাই নয়, তিনি যে নাটকে নাটকত্বের 
দ[বীর ক।ছে কাব্যত্বের দাবী খর্ব করলেন না তাও স্পম্টতই সংস্কৃত" 
নাট্যাদর্শসম্মত | রবীন্দ্রনাথ নিজেও এপ্রমঙ্গে তাঁর '্রঙ্গমমণ্চ' প্রবন্ধে (১৯০২) 
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খবং 'ফাজ্গুন? (১৯১৬) ও “তপত' (৯৯২৯) নাটকের ভুমিকায় তাঁর খই 
পৃদ্বতীয় পৰে'র (ঘা তার নিজেরই প্রথম পর্বের নাট্যরচনার বিরোধণ ) 
নাট্যরচনার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সংস্কৃত নাট্যাদর্শের সাদ্‌শোর কথা বারবার 
উল্লেখ করেছেন। এইভাবে বাংলা নাটকের আদ পবে' কালদপ্রসম্নের নাটকে 
পাশ্চান্ত্য প্রভাবের সঙ্গে আংশিক সমন্বয় সাধন করে বিশেবভাবে নংস্কৃত 
নাটকের আদর্শ অনুসরণ করার ষে প্রচেষ্টা শুরু হয়োছিল, তা দীথকাল পরে 
পাশ্চাত্য প্রভাব-বাহযলোর মোহ কাটিয়ে আবার রবীন্দ্রনাথের হাতে কিছুটা 
সংস্কৃত নাট্যাদর্শসম্মত অথচ সম্পূর্ণ অভিনব নাটকরচনার মধ্য দিয়ে এমন 
একটি আকাত্ক্ষত পরিণতি লাভ করল ঘা সময়ের সম্ভাবিত জঠরে দশঘকাল 
প্রতীক্ষারত ছিল। উাঁনশ শতকের দ্বিতীয়াধধে জোড়াসাঁকোর িংহবাড়ীতে যে 
তরঙ্গ উঠেছিল, বশ শতকের প্রথমাধে এসে সেই জোড়াসাঁকোরই ঠাকুরবাড়ীতে 
তার পরিণতি দেখা গেল । 
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পাদ 








সপ্তম অধ্যায় 


ফালীপ্রসন্নের সামাজিক নকৃশণ 
(১) 
বাংলা সাঁহত্যের নানা বিভাগে বিচরণ করলেও “হতো পাযাচার নকশার 
জন্যই কালীপ্রপন্ন বাংলাসা'হিত্যে চিরস্মরণণয় হয়ে থাকবেন । 


হুহতোম পণ্যাচার নকশা'র প্রথম ভাগ ১৮৬২ খন্টাব্দে (তখন ও 
বাঙ্কমের “দর্গেশনান্দিনী”' লেখা হয়ান ) এবং প্রথম-ছ্বিতীয় ভাগ একক্লে 
১৮৬৪ খঙ্টাব্দে ( তখন ও “দুগেশিনান্দিন*। প্রকাশিত হয়াঁন ) প্রকাশিত হয় । 


১৭৮৩ শকে (ইংরাজী ১৬৬২) গ্হুতোম পশাচার নকশা? প্রথমে 
থণ্ডশঃ শ্রচারত হম । এই প্রথমভাগের প্রথম খণ্ড গচড়ক'-এর 
আখ্যাপণ্ধ এইরূপ ৯ 


হতোম পণ্যাচার কালকাতার নকশা । চড়ক। প্রথম খণ্ড । আশমান। 
রামপ্রেসে মুদ্ীত । নং 6৪ হৃকোরাম বসুর ইচ্ট্রীট 1 মূল্য পয়সায় দখানা। 


১৭৮৪ শকে অর্থাৎ ইং ১৬৬২ থক্টাব্দের শেষাঁদকে 'হৃতোম পশ্যাচার 
নক-শা*র সমগ্র প্রথম ভাগ (পৃচ্ঠা (৬১৯৭৬) প্রকাশিত হয়! এর ইংরেজী 
ও বাংলা আখ্যাপণ্র এইরূপ ৮ 


91560165 05170096810 11151019055 01 17৬০7 1085 276 20৫ 
75561 1029 7১6০1916 ৬০1-1. “35 1158%918 8170 001 8 10951091 (206171.+ 
“1515110610৩ 006 001 হাট 0010010%600,৮ 91581081026915, 0521671 
13090 ৪00 0100091, 9100618 &5,৮001190615 1862, 


গুতোম পশ্াচার নক-শা। (প্রবন্ধকল্পনা, ) গ্রথমভাগ । কাঁলকাতা। 
রামপ্রেস বস্‌ কোম্পানী কর্তক প্রচারিত । দরজীপাড়া। ১৭৮৪। 


১৬৬৩ খণ্টান্দে শহবতোম প্যাচার নকশার দবিতীয়ভাগ রচিত ও 
প্রকাশিত হয়োছিল বলে মনে হয়, কারণ ১৮৬৪ খখ্টাব্দে 'হৃতোম পশাচার 
নক-শার প্রথম ও ছিতীয় ভাগ €পন্ঠো ২+১৮০+৫৪ ) এঁকপ্লে বাঁধাই 
হয়নে প্রকাশিত হয়। 


হাতোম পাচার নকশার প্রথম সংস্করণের প্রথম খণ্ডের প্রারম্ভে 
মধ্নসদনের মাগনাক্ষর ছন্দ অনঃসরণে এই কবিতাটি লিখিত হয়োছিল £-- 


হেশারদে! কোন- দোষে দুষি দাসী ও চরণতলে ? 

কোন অপরাধে ছিলে দাসখরে দিয়ে এ সন্তান ? 

এ কৃহাসিতে ! কোন লাজে সপত্রী সমাজে পাঠাইব, 

হেরিলে মা এ কুরপে-দুষিবে ভগৎ -হ্সিবে 

কুমার- সে সমর মনে যান থাকে; চির অনুগত লেখনীরে । 


কন্ত; দ্বিতীয় সংদকরণ থেকে এ কাবতার পারবর্তে একটি টপ্পা গানের 
দু পংস্ত উদ্ধত হয়-_-কহই টুনোক্সা 
সহর সখাওয়ে কোতোয়াল7 1 


ড: সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস”-এ । দ্বিতীয় খন্ড, 
৭ম সং) "হ্‌তোম পণ্যাচ।র নকশার আলোচনা প্রসঙ্গে পাদটীকায় বইটির যে 
সংদকরণের কথা উল্লেখ করেছেন তাতে ইংরেজণী ও বাংলা আখ্যাপত্রের খস্টাব্দে 
ও শকাব্দে মিল নেই। ডঃ সেনের পাদটশকায় আছেঃ “বইটির দুইটি 
আব্যাপন্র, একটি ইংরেজখতে, একাট' বাঙ্গালায়, ইংরেজীতে বইটির নামঃ 
91৩011551১7 [7,১০1]. 11105020155 01 12৮61 108৮ 1106 2100 
[৬.৮ 1919 15০010016, ৬০, 1) 051090118 3956 8100 00120181১, 
1864; বাঙ্গালায় £ হৃতোম পাচার নকশা (প্রবন্ধ কল্পনা ) প্রথমভাগ 
কলিকাতা শত্রুর প্রেস বস কোম্পানী কর্তৃক প্রচারিত ঝাঁযপাড়া ১৭৮৪ 1৮ 
প্রকৃতপক্ষে ১৮৪ শক ইংরেজী ১৮৬৪ খস্টন্দ হয় না, 1হসাবমত ১৮৬২ 
খষ্টাব্দের শেষাদ্ঘ অথবা ১৮৬৩ খন্টাব্দের প্রথমাদ্ঘ হতে পারে । ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত নকশার ইংরেজী এবং বাংলা আখ্যাপঘ্রেও দেখা যায়, 
১1:01)95 09 17001800111 0১11261৮6 01 17৮61 198 1,116 90৫ [5019 
1029 £০91)10. ৬০1. 1 081০1047335 27 0০110191) 17100615 & 
7১411517615 1862” এবং 'রামগ্রেস বসু কোম্পানী কতক প্রচারিত। 
দরজশীপাড়া। ১৭৪ ।*১ আর নকশার এই প্রথমভাগ প্রকাশিত হওয়ার পূবে 
যে প্রথমভাগ, প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তার উপহার পন্রে 
দেখা যায় ১৭৮৩ শক। সংতরাং 'হুতোম পাচার নকশার প্রথম ভাগ, 
প্রথম খণ্ড ১৭৮৩ শক অর্থাৎ ১৮৬২ খস্টাব্দের প্রথমান্ধে এবং সমগ্র 


১৮ 


প্রথম ভাগ ১৭৮৪ শক অর্থাৎ ১৮৬২ খঙ্টাব্দের শেষার্ঘে প্রক।শিত হয় । সংত্রাং 
ডঃ সুকুমার সেন কাঁথিত ইংরেজী এবং বাংলা আখাপছের ১৭৮৪ শক এবং 
১৮৬৪ খ্টাব্দের মধ্যে ১৮৬৪ খম্টাব্দটি যে ডঃ সেনের অনবধানতা বা মুদ্রণ 
প্রমাদ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । অবশ) হুতোম প*যাচার নকশার প্রথম ও দ্বিতীয় 
ভা একত্রে যে ১৮৬৪ খন্টাব্দে প্রকাশিত হয়ঃ সে তথ্য আগেই উল্লেখ করেছি । 
কালীপ্রসন্নের জীবদ্দশায় 'হ্‌তোম পণ্যাচার নকশা'র প্রথম ভাগের আর একটি 
সংস্করণ হয় ১৫ই অক্টোবর ১৯৭৬৮ তারিখে এবং এ একই সময়ে প্রথমভাগ 
ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে ( প্‌. ১৩৮+৫৪ ) পুনরায় বাঁধাই হয়ে প্রচারিত হয়। 


(২ ) 


'হুতোম পণ্যাচার নকশা? যে 'হুতোম' ছদ্মনামে কালীগ্রসন্নের লেখা 
একথাটি সুগ্চলিত হলেও ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহত্যের হীতহাস' 
দ্বিতীয় খণ্ডে হুতোম পশ্যাচার নক-শা'” লেখক সম্বন্ধে যে সংশয় উত্থাপন 
করেছেন, এপযন্ত তথ্যানুসন্ধান ও যান্ত বিচারের সাহায্যে সেই সংশয় 
নরসনের বিশেষ কোন চেগ্টাই হয়ান । ডঃ সেন লিখেছেন, “কালণপ্রসন্ন সিংহ 
যে ইহা ছাপাইয়া প্রচার কারয়াছলেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি যে 
লেখকও তাহাতে প্রচণ্ড সংশর আছে 1”২  ভাঁর মতে কালণপ্রসম্নের 'বিদ্যোৎ- 
সাহন সভাঃর একজন লাপকর ভহবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ই 'হুতোম পণযাচার 
নক-শা'র রচাঁয়তা । তাঁর এই অনুমানের পন্ষেণ তান যে য্যান্ত নিদে'শ করেছেন, 
তা হল £-- 


“প্রথম । উপহার পন্রে আছে যে লেখক 'বিনয়াবনত দাস শ। হুতোম 
পণযাচা” তাঁহার এই প্রথম রচনা কুসুম? 'সহ্দয় কুলচড় শ্রীল শ্রীযন্ত মহলুকচাঁদ 
শর্মার বাঙ্গালী সাহিত্য ও সমাজের প্রিয় চিকীর্ধা নিব্ধন' তাঁহার গ্রাচরণে 
অঞ্জালঃ 'দিতেছেন । এখানে ক্রীহৃীতোম পণ্যাচা” কালীপ্রুসম্ন সিংহ হইতে 
পারৈন না । কেননা বইটি তাঁহার পপ্রথম রচনা কুসুম” নয়। নকশা বাহির 
হইবার বেশ কিছুকাল আগে ইনি স্বনামে কয়েকখানি নাটক বাহির করিয়া- 
ছিলেন । শ্রীল শ্রীযুক্ত মুূল;কচাঁদ শর্মা” ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইতে পারেন 
না, দুহটি কারণে | এক, আরবী “মূলক' সংস্কৃত ঈশ্বর" এর প্রতিশব্দ নয় । 
দুই, হূতোম পাচার নকশা বই হইয়া বাহির হইবার আগে প্রথম দুই চারটি 
নক-শ। পুন্তিকাকারে বাহির হইয়াছল।॥ তাহার প্রথম সংখ্যাক্স প্রথমেই একটি 


৯১৯ 


ছাব ছিল__ভূমপ্ডলের উপরে বহ:রূপর্দর সাজে টুপি মাথায় একজন বপিক্লা 
আছে॥। ছবির তলায় পাঁরাচিতি আছে-মন্লক্ীদ শর্মা আসঙ্সানে ঘাড় 
উড়াইতেছেন।” এই ছাব হইতেই স্পষ্ট বোঝ। যায় মে মুলুকচগাদ ঈশ্বরচন্দ্ু 
হইতে পারেন না । মুলুকের প্রাতিশব্দ ভুবন, সুভরাং মুলুকচাদি-ভবনচন্দর | 
ভুবনচন্দ্র ব্রাহ্মণ সূতরাং তাঁহার প্রীচরণ অবশ্যই । ভুবনচন্দ্রের ৰয়স তখন 
অজ্প, এবং তিনি কালীপ্রসম্বের বয়স্য দলে ছিলেন ॥ সুতরাং মুলুকচ্দের সঙ 
সাজা কিছুতেই অস্বাভাবিক নয় । হুতোম পশাচাই মুলুকচাঁদ, কেননা! 
দুজনেই আশমানবাসখ (ছবিতে মুলুকচদি আশমানে রহিয়াছেনঃ গ্রন্হের 
ভামকায় হূতোম আশমানের ঠিকানা দিয়াছেন ।) একই ব্যান্ত বেনামীতে দাত 
ও গ্রহ।তা হইয়াছেন ॥ 


দিতীয় । কালাগ্রসম্বের মৃত্যুর কিছুকাল পরে দেখি ভহ্বনচন্দ্র 
উপেন্দ্রক দেবের হইগ্লা রেনলূড:সের উপন্যাস-কাহিনীর অনুকরণে একটি 
বৃহৎ উপন্যাস ছিিখিতেছেন। এই বইটি দই বৎসরের অধিক কাল ধাঁরিয়া 
(ডিসেম্বর ১৮৭১ হইতে এরাপ্রল ১৮৭৩) মাসে মাসে খণ্ডে খণ্ডে বাহির হইয়।ছল 
এই এক নূতন ! আমার গুপ্তকথা !! আত আশ্চব 11 নামে। নায়ক 
হারদাসের নামে বইটি 'হরিদাসের গপ্তকথা” নামে বহুমহদ্রুত এবং বহুপঠিত 
হয় । বৃহদাকার বইটি যে হতোম পাচার নকৃশা লেখকেরই লেখা সে অনুমানের 
সমর্থন অনেক দিক দয়া পাওয়া যায়। প্রথমত স্টাইল। দুইটি গ্রন্হেরই 
রচন্।রীতি মূলত এক এবং ইতিমধ্যে আর কোন রচনায় এ রীতি স্পম্টভাবে 
লক্ষিত নয়। দ্বিতীয়ত, গুপ্তকথার লেখক যিনি নিজেকে “সবজান্তা, বাঁলয়াছেন 
তাঁহার িবাসও 'আশমান । এই এক নূতন" এই শীৰকিতে হুতোম 
পণযাচার নকশার প্রাতধবাঁন রহিয়াছে ।” 


এবার ডঃ সেনের উত্থাপিত সংশয়গূলি বিচার করে দেখা যেতে পারে । 
হুতোম পণ্যাচা যে কালীপ্রসম্নের ছদ্মনাম, এবিষয়ে ডঃ সেনের প্রথম আপত্তি 
'হুতোম পণ্যাচার নকশা'র উপহার পন্ধে প্রথম রচনা-কুসদম" কথা নিয়ে, 
যেছেত-নক্‌শা প্রকাশের আগেই কালী প্রসন্ন স্বনামে কয়েকখানি নাটক 'লিখে- 
ছিলেন। কিন্তু আমাদের লঙ্গ্য করা প্রয়োজন যে কালীগ্রষম নাটযাগ,ল 
প্রকাশ কয়োছলেন স্বনামে; ছিতোম পণ্যাচার ছদ্পনামে 'হুতোম পাচার 
নক-শা” তাঁর (প্রথম রচনাকুসূম” হতে ন্বাধা ফোথায়/ শুধু যে বাধা নেই 


১১৬) 





তা নয়, বরং সেইটিই তো আঁধক সঙ্গত মনে হয়। ডঃ সেনের দ্বিতীয় 
আপাতত 'মৃলুকচাঁদ শর্মা'কে কেন্দ্র করে। তাঁর মতে যে মূলকচাঁদ শর্মাকে 
'হুতোম পণ্যাচার নকশা? উৎসর্গ করা হয়েছে, সেই মুলুকচাঁদ ঈশ্বর চন্দ 
বিদ্যাসাগর নন, ভুবন চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যেহেতু “আরধশ মুলক” সংগ্কৃত 
'ঈষ্বর”-এর প্রাতশব্দ নয় ।* কিন্তু এখানে মনে রাখা দরকার, 'ম:ল.কচাদি' ও 
একটি ছদ্মনাম এবং ছদ্মনাম ব্যবহারে সব্দা প্রতিশব্দ অন্বেষণ বৰা এবং 
প্রাতশব্দের সঙ্গে না মিললে ছদ্মনাম খারিজ করে দেওয়া কখনো যূুন্তিসঙ্গত 
নয়। ( বলাইচাঁদের সঙ্গে বিনফুলে'র ) রাজশেখর বসুর সঙ্গে 'পরশ.রামোর। 
চারঃচন্দ্র চক্কবতাঁর সঙ্গে 'জরাসন্ধের কিংবা সমরেশ বসূর গঙগে কফালকটে'র 
প্রাতশব্দগত মিল না পেয়ে ভাবীকাল কি তা খারজ করে দেবে?) 
দ্বিতীয়তঃ, ১৭%৪ শকে প্রকাশিত, “হুতোম প'যাচার নকশা'র প্রথম ভাগের 
উপহার পত্রে “ম:কুলচাঁদের' সঙ্গে অন্বয়ঘূন্ত “সহৃদয় কুলচড়ু শ্রীল শ্রীষ-ন্ত 
মকুলচাঁদ শর্মার বাঙ্গালী সাহিত্য ও সমাজের প্রন চিকীর্ধা নিবন্ধন" 
পদগনলর দিকেও দষ্ট দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। “সহৃদয় কুলচড়' এবং 
“বাঙ্গালা সাহিত্য ও সমাজের প্রিয় চিকশর্ধা নিবন্ধন* পদগালি লিপিকর 
ভূুবনচন্দ্রের চেয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ)াসাগ্রের পক্ষে প্রযোজা হওয়া কি অধিক 
যুন্ত সঙ্গত নর? তথাপি যাঁদ ওকেরি খাতিরে ধরে নেওয়া হয় যে মূলুকচাদি 
ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাহলেও তা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা সমণচটীন 
নয় যে, যে ম.লুকচদকে হুতোম পণ্যাচার নকশা উৎসর্গ করা হয়েছে, 
তাঁনই হুতোম পণ্যাচার নকশার রচয়িতা যেহেতু ডঃ স্নে যে বলেছেন, 
“একই ব্যান বেনামীতে দাতাও গ্রহীতা হইয়াছেন” তা স্বাভাবিক রীতি-বহির্ভূত 
এবং সাহিত্যের হীত্হাসে নাঁজরবিহগন । তবু হয়তো! এই যান্তগলিকেও বলা 
যেতে পারে এক অন:মানের বিরুদ্ধে আর এক অন,মান। 


এবার অনুমান ছেড়ে প্রমাণে আসা যাক: । ডঃ সেন যাঁদও 1লখেছেন, 
' প্রথম সংখ্যায় প্রথমেই একটি ছাব ছিল--স্ুমশ্ডলের উপরে বহুর্রুপার সাজে 
টুপি মাথায় একজন রিয়া আছে। ছাবির তলায় পরাচাত আছে-_ম:লংকচাদি 
শর্মা আস.মানে ঘুড়ি উডভাইতেছেন” এবং এজন্য সিদ্ধান্ত করেছেন, “একই 
ব্যাস্ত বেনামধতে দাতা ও গ্রহণতা হইয়াছেন,” কিন্তু তাষে সঠিক নয়, তার 
সুনার্দন্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে । ১৭৮৩ শকে প্রকাশিত 'হতোম প'যাচার 
নক্শা'র প্রথম ভাগ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণের যে প্নশ্তিকাটি পাওয়া গেছে 
তাতে যে ছবি এবং ছাঁবর পাঁরচিত আছে, তাতে দেখা যায় ভূমণ্ডলের ওপরে 


৯৯ 


ট-পি মাথায় কিনি বসে আছেন তান মুলুকচদি নন, হুতোম পশ্যাচা এবং তিনি 
কেন ঘুড়ি ওডাচ্ছেন না, কিছু নকশা ওড়াচ্ছেন কারণ এ ছবিতে “মৃলুকচ'দ 
শর্মা আসমানে ঘুড়ি উড়াইতেছেন" লেখা নেই, লেখা আছেন 'হুতোম 
পণ্যাচা আশ:মানে বসে নকশা উড়াচ্চেন।” ৩ দ্বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস” 
বয় খণ্ডের ৬ষ্ঠ এবং ৭ম সংস্করণে ডঃ সেনও অবশ্য "ঘুঁড়'র জায়গায় নকশা" 
কথাটি বাঁসয়েছেন িন্ত; 'মুলকচাঁদ শর্মা” অপারিবাঁতিত রেখে গেছেন । সুতরাং 
“ভূমণ্ডলের উপরে বহুবৃপীর সাজে ট্রাপ মাথায় একভন বিয়া আছে” 
ডঃ সেনের একথাটুকু সত্য হলেও তিনি ছবির তলায় যে লেখাটির কথা 
উল্লেখ করেছেন, তা যেড: সেনের অনবধানতা ( যাঁদও তা বিস্ময়কর ) অথবা? 
মতি থেকে উদ্ধারজাঁনত প্রঃটি সে বিষয়ে সন্দেহের আর কোন অবকাশ নেই। 
ডঃ সেন যে সংস্করণের কথা উল্লেখ করেছেন তার শকাব্দও খন্টাব্দেও যে 
[মল নেই, তা আমরা পুবেই লক্ষ্য করেছি 


তাছাড়া ডঃ সেনের অনুমান অনযায়ী 'মুলুকচাঁদ শর্মা যে ভুবনচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় নন, তার আরও প্রমাণ আছে । ২৫শে মাচ ১৮৬৪ তাং “সংবাদ 
প্রভাকরে' ১২৭০ সালের চৈগ্র সংক্াঁস্ততে এবদ্যোৎসাহনী সভার বাষক 
সম্মেলন উপলক্ষ জনসাধারণের মধ্য থেকে কয়েক প্রবন্ধ রচনার জন্য 
আহবান জ।ানয়ে যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয় তাতে দেখা যায়__ 


শ্রীধত মুলুকচাঁদ শন প্রদত্ত । 


প্রথম, “ভারতবষেরি প্রাচীন অবস্থা অপেক্ষা কি কি বিষয়ে এইক্ষণে উন্নতি 
হইয়াছে” যান 'লাঁথবেন, তাঁহার এই লেখা অন্যান বিংশাতি পন্ন হয়, পাঞিতোধিক 
১০ টাকা মান্র পরধক্ষক শ্রীঘূত্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় । 


দ্বিতীয়, বঙদেশাধপাঁত সুবিখ্যাত রাঞ্জা বল্লালসেনের “জীবন বৃত্তান্ত 
৯২ পোজ ফরমার একশত পচ্ঠার নূযন না হয়, পারিতোষিক ৪০ চল্লিশ 
টাকা! পরীক্ষক প্রীধুত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাঝু রাজেন্দ্রলাল মিত 
ও বাবু কালইপ্রসম্জ সিংহ । 


এই মুলঃকচাদ শর্মা কে? নিশ্চয়ই, লাপিকর ভ.বনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
নন, যেহেতু ণবদ্যোৎসাহিন? সভা্ম যান বেতনভদ্ক কমণ্চারীরূপে নিযু্ত, 
তান যে জনসাধারণের কাছ থেকে 'বিদ্যোৎ্সাহিনগ সভা'র জন্য প্রবন্ধ 


১৬১, 


পচনার আহ্হান জ্ানয়ে পুরস্কার ঘোষণা করবেন, এটা একটা অস্বাভাবিক 
ব্যাপার বলে মনে হয়। 


তাছাড়া শ্রীষুত মুলকচাঁদ শমণা' প্রদত্ত 1দ্বতীয় পাঁরতোষকের প্রস্তাবের 
িষয়বন্তু 'বঙ্গদেশাধপাঁত সুবিখ্যাত রাজা বল্লাল সেনের জশবন বৃত্তান্ত" এবং 
প্রীক্ষক শ্রীষূত পাণ্ডিত ঈশ্বরচ5্ বিদ্যাসাগর, বাবু রাজেন্দ্রলাল মি ও 
বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ এই নামগুলির দিকে লক্ষ্য করলে এবং ণবদ্যোৎসাহিনস 
সভা'র সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ যোগাঘোগের কথা মরণ রাখলে এই 
মুলুকচাঁদ শমণ (ঘাঁকে “হতো পণ্যাচার নকশা” উৎসর্গ করা হয়েছে এবং 
যাঁর নামে সংবাদপত্রে পুরস্কার প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে ) ভ.বনচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় নয়, 'বিদ্যোৎসাহনধ সভার পক্ষ থেকে দেওয়া ঈ*বরচন্ু 
বদ্যাসাগরেরই ছদ্মনাম বলে মনে হয়। আর তাহলে 'হতোম পণ্যাচার 
নক-শা'র উৎপগপরে 'মৃলুকচাঁদ শর্মা'র সঙ্গে অন্যয়যুন্ত "সহাদয় কুলচ্‌ড়" এবং 
“বাঙ্গালী সাহিত্য ও সমাজের প্রিয় চিকীর্ধা নিবন্ধন? পদগ্নুলিরও কোন বিরোধ 
সৃষ্টি হয় না। 


ভবনচন্দ্র মুখোপাধ্যার ষে গছুহতোম পশ্াচার নকশার লেখক নন, 
বরং ছুতোম পা্যাচার নকশার অনুকরণে তিনি যে নিশাচর? ছদ্মনামে 
'সমাজ কুচি” এবং পরে 'এই এক নৃতন ! আমার গৃপ্তকথা” এই দুখানি 
সামাজিক নকশা রচনা করেন, সে াববয়ে আরও স্মানাদিম্ট প্রমাণ হল £ 
“আবয়ং ভৃবন্চন্দ্রের মুখে সকল বাত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, তাঁহারই জীবিতকাল্গে 
যতীন্দ্রনাথ দত্ত তৎসম্পাদিত 'জন্মভীম*তে ( ভাদ্র ১৩১) তাঁহার যে জীবন 
প্রকাশ করেন, তাহাতে প্রকাশ £-- ( ১৮৭০--৭১ সনে খণ্ডশঃ প্রকাশিত ) “এই 
এক নূতন £ আমার গ]প্তকথা" লাখিবার অগ্রে সমাজ কুঁচত্র নামে তান একখানি 
সামাজিক নক্সা প্রণয়ন করেন. সেখানি হূতোমের ভাষার অনুকরণ, বিজ্ঞ লোকে 
তাহা পাঠ করিয়া প্রকৃত চিন বলেন. হুতোম নিজেও প্রশংসা করিয়াছিলেন ।৮৪ 


সুতরাং হুতোম পণ্যাচার নকশার সঙ্গে ভূবনচন্দ্রের এই এক নূতন! 
আমার গপ্তকথা"র স্টাইল বা রচনারণতির কিছুটা মিল দেখে সুকুমার সেন যে 
অনুমান করোছলেন ভ্‌বনচন্দ্রই 'হাতোম পশ্যাচার নক-শা'র রচয্িতা তা সঙ্গত 
নয়, যেহেতু এখানে খুব স্পম্টভাবেই জানা গেল যে হুতোমের দ্বারা 
প্রভাবিত হয়ে ভ্বনচন্জু হুতোমের ভাষার এমন অনুকরণ করেছিলেন যে স্বন্ং 
হুতোম তার প্রশংসা করেছিলেন । 


১১১০ 


ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যে হাতোম পাচার নকশার দ্বারা প্রভাবিত 
হয়েই তাঁর “সমাজকুচিত্র' রচনা করেন, সে প্রমাণ তাঁর এ পৃন্তকের মধ্যেও আছে। 
“সমাজ কুচিন্র' বইটি উপহার দেওয়া হয়েছে “সাহসের অদ্বিতীয় আশ্রয় শ্রীঘ্ত 
হুতোমচাঁদ দাস মহোদয়েষ? । উপহার পত্রের নীচ ছদ্মনাম ব্যবহৃত হয়েছে 
“চড়িয়াখানার নিশাচর? । 


এই ধঁনশাচর' যে ভবনচন্দ্রু মুখোপাধ্যায় সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না 
যখন দোখি এ পং্ুকে 'গোৌরচান্দুমা'র শেষে দেওয়া আছে শ্রী বি, মক, পেন, 
কোং” এবং বইটির আখ্যাপবেও আছে 4৮40118৩৫ 05 8, 7 1০০15 
[১61 22৫ 0০, 1” 


সুতরাং স্পম্টই দেখা যায়, ভুবনচন্দ্রু মুখোপাধ্যায় সাহিত্য ক্ষেত্রে যে 
ছদ্মনাম বাবহার করেছেনঃ তা হল নশাচর”, 'হুতোম? নয়। 


তাছাড়া মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানাধর যে উত্তর সাক্ষা টেনে কেউ কেউ 
(জাীবানন্দ চট্রোপাধায় ও ডঃ সুকুমার সেন "দেশ, ২৮ মে, ১৯৮৩ ) মনে 
করেন ভ.ুবনচন্দ্রু মুখোপাধায় "হুতোম পাচার নকশার রচয়িতা. সেই 
উীস্ততটিকেও সতকর্ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে “হৃতোম পণ্যাচার নকশার 
মূল রচয়িতা কাল প্রসন্ন 'সংহ এবং ভ:বনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তার 'লাপকর 
মাত, কারণ মহেন্দ্রনাথ প্রথমেই উল্লেখ করেছেন, “হুতোম পণ্যাচার নকশা" 
দ্বিতীয় খন্ড সংরচনকালে কালনপ্রসন্ন বাসদেব হ্থানখয় ছ্িলেন। পণ্ডিত 
শ্রীষুন্ত ভঃবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যাভুষণ মহাশয় তদপলক্ষ্যে শ্রগ গণেশ 
জশউ।” সুতরাং কালশপ্রসন্ন 'হৃতোম পাা9র নকশার রচায়তা এবং 
ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তার 'লীপকর- এই মল সত্য অত্যন্ত স্পঙ্টভাবে 
প্রকাশ করার পর মহেন্দ্রনাথ বলেছেন, “সময়ে সময়ে ভবনচন্দ্র কিছু; কিছ: 
'হুতোম' 'লীখিয়া দিতেন, স্বভাবসিদ্ধ এদার্ধগুণে সিংহ মহাশয় সেগুলি সমাদর 
সহকারে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত কি সঙ্কুচিত হইতেন না।” এখানে অবহিত 
হওয়া প্রয়োজন যে, ভ:বনচন্দ্ুই নকশার লেখক হতেন, তাহলে ভূবনচন্দরের 
“কদ্ধ; কিছ” লেখা “কাল" প্রসন্ন স্বভাবাসিদ্ধ ঈদার্যগৃণে-*গ্রহণ করিতে কুশ্ঠিত 
ক সংকুচিত হইতেন না” মহেন্দ্রনাথের এরূপে উদ্তির অবকাশ কোথায়? তাই 
এখানেও স্পন্টই প্রমাণ হয় যে "হযতোম পটার নকশার রূচায়তা ক্বয় 
কালণপ্রসন্ন সিংহ, ভুবনচন্দ্র মখোপাধায্ নন। 


১৬৬ 


.. ভন্বনচন্দ্র যে হতোম পযাচ।' নন, তার সমর্থনে আরও একটি তথ্য 
হল--ভ.বনচ দু উপেন্দ্রক্ণ দেবের হয়ে এই এক নৃতন! আমার গুপ্তকথা 1! 
(ডিসেম্বর ১৮৭১ থেকে এপ্রিল ১৭৩-_খন্ডে খন্ডে বেরোবার সমর লেখকের 
কোন নাম ছিলনা) লিখে পরে হাঁরদাসেং গপ্তকথা* নাম দিয়ে স্বনামে 
প্রকাশ করলে স্বত্বাধকার 'নয়ে উপে্দ্ুকফের সঙ্গে বিবাদ হয় এবং ভুবনচ্দ্র 
্রন্ছস্বত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু "হ্‌তোম পণ্যাচার নক-শ।'র গ্রন্যস্বত্থ নিয়ে 
কালীপ্রসম্নের জীবদ্দশায় বা কালীপ্রসন্নের মৃতার পর ভ্‌বনচন্দ্রে 
(১৮৪২-১৯১৬ । দীর্ঘ জনবনকালে কোন সময়েই বিবাদ উপাস্থৃত হয়নি- এর 
কারণ কি এই নয় ঘে ভুবনচন্দ্র কোন রুমেই হতোম পণ্াচার নকশার রচয়িতা 
ছিলেন না? তাছাড়া ভূবনচন্দ্র হুতোম পণ্যাচার নকাশা'র € ১৪৬২ ৬৪) 
লেখক হলে তৎপরবতাঁ “আমার গুপ্তকথা'য় (১৮৭১-৭৩ ) স্বাভাবকভাবেই 
হয়তো আরো পরিণত শজ্পরীতির স্বাক্ষর থাকতো ; শকস্তু তানা হয়ে 
হুদতোম পণ্যাচার নকশা" একখানি অসাধারণ গ্রন্থরূপে আজও টিকে আছে, 
আর কালের 'বিচারে “সমাজ কুঁচি” এবং আমার গৃগুকথা" পারত্যন্ত হয়েছে । 


তাচ্ছাড়া গহুতোম পণ্যাচার নকশা” এবং “সমাজ কুচি্ে'র ভাষারখাতির 
তুলনাম-লক বিচার করলেও দেখা যাবে নিকশায় আছে শিজ্পণর স্টাইল এবং 
সমাজ কুঁচত্রে' সেই স্টাইল অনুকরণের 'শাথিল প্রচেম্টা । ১৮৬২ খঙ্টাব্দে 
হুতোম পাযাচার নকশায় দেখি চাঁলত ভাষার ব্যবহারে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের 
নিভেজাল কথ্যরূপের প্রয়োগ ; যেমন--তাঁরা যে বাঙ্গালির ছেলে, ইট 
*বীকার কত্তে লাঙ্জত হন . "সুতরাং যাতে বাঙ্গালির শ্রীবদ্ধি হয়, মান বাড়ে, 
সে সকল কাজ থেকে দূরে থাকেন।* অন্যদিকে ১৮৬৫ খস্টাব্দে প্রকাশিত 
“সমাজ কচিত্রে একই বাক্যের মধ্যে সর্বনাম ও 'ক্রিাপ'দর সাধু ও কথ্যরূপের 
মিশ্রণ এবং পাঁরকজ্পনাহণন শিথিল ব্যবহার-__“তাঁহাদের অনেকে আজ আগমন 
করোছলেন ১ “তাহাতে অন্ততঃ বছ্মণর তুল্য কল ও দেখাতে পারবেন ;, 
“ইহাদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন, তাঁরা .*-?” “বণিক যাইবামান 
আসতে আজ্ঞা হোক $ ইত্যাদি লক্ষ্য করলে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে 
১৮৬২ খস্টাব্দে 'হুতোম? ছদ্মনামে কালীপ্রসন্ন যে 'নকশা” রচনা করেছিলেন, 
১৮৬৫ খুঙ্টাব্দে ভুবনচন্দ্র শানশাচর, ছদ্মনামে “সমাজ কচিন্র' রচনায় তারই 
অনুকরণ করেন এবং 'জন্মভূমি” পন্রিকায় এসঘ্বন্ধে তাঁর নিজের স্বাঁকারোস্তিও 
এই 'সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে। 


২২৫ 


প্রকৃতপক্ষে হিতোম পর্যাগার নকশার লেখক যে ভবনচগ্দু নন, 
কালনপ্রসম্ন সিংহ এবিষয়ে আরও কিছ পারিপান্বক প্রমাণ পাওয়া যায়। 
হ;তোম প্যাচার নকশায় নিন্দিত কোন কোন বান্তর উৎসাহে ও পাহাষ্যে 
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় কালীপ্রসম্ন সিংহকে প্রচ্ছন্নভাবে আক্রমণ করে আপনার 
মুখ আপাঁন দেখ € ১৮৬৩ ) নামে যে প্ন্তক প্রকাশ করেন, তাতে কালীপ্রসম্নের 
বালাশিক্ষা, ডিবেটিং ক্লাব, বিদ্যোৎসাহিনশী সভা, নাটক রচনা, সামায়ক পন্ 
প্রাতচ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কটাক্দ আছে। ডঃ সুকুমার সেনও স্বীকার 
করেছেন, “অনেক জোড়াতাড়া থাকিলেও ভোলানাথের লক্ষ্য অথণৎ কেন্দ্রীয় 
চরিপ্র যান তান যে কালীপ্রসন্ন সিংহই তাহা বইটি খুটিয়া পাঁড়লে বোঝা 
যায় ।?৫ 

আপনার মুখ আপাঁন দেখ" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর ভোলানাথ 
মুখোপাধ্যায় একখান কাপ কালীপ্রসন্নের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বইটির দ্বিতীয় 
খণ্ড প্রকাশের জন্য (কিছুটা গ্যাকমেলের ধরণে ) অর্থসাহাযা চেয়ে পাঠালে 
কালপ্রপন্ন শর তালাহ্‌ল: ব্লাক-ইয়ার | প্রকাশক" এই ছদ্মনামে 'হুতোম 
প'যাচার নক-শা'র দ্বিতীয়বারের গৌরচন্দ্রিকায় লেখেন £ 

“ফলে “আপনার মুখ আপাঁন দেখ" গ্রন্থকার হুতোমের বসন অপহরণ 
করে বামনের চন্দ্রগ্রহণের ন্যায় হুতোমের নকশার উত্তর দিতে উদ্যত হন ও 
বই ছাপিয়ে এ বই হুতোমের উত্তর বলে কতকগুল ভদ্রলোকের চক্ষে ধূলি 
দয়ে ব্যাচেন 1-..এমন ক, এ গ্রন্থকার খোদ হুতোমকেই তাঁরে সাহায্য কন্তে ও 
1কাণং 1ভক্ষা 'দিতে প্রার্থনা করেন, সে পন্্র এই-- 

মহাশয় 1--"আপনার দাতৃত্বতা পরোপ্কারত্বততা ও কৃতজ্ঞতা প্রভাতির সূযশ 
সুরভ গৌববে ধরণণ সৌরভিনী হইয়াছে, ৬।এত আপনার যশরূপ যশ ধারণ 
কারয়াছে। দেশাচার সংশোধন পক্ষে মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার প্রথম গ্রন্ছকর্তা, 
বর্তমানে মহাশয়ের মতানূসারে সকলেরই গ্রন্ছলেখা কর্তব্য বিবেচনা করিয়া 
আপনার কৃপাবর্মে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিলাম () মহাশয় কি 
কৃপানেত্রে চাহিয়া সাহাধ্য প্রদান করিলে সত্বরেই দ্বিতীয় খণ্ড “আপনার মুখ 
আপাঁন দেখ" পুগ্তক প্রকাশ করিতে পার । 'নবেদন ইতি সন ১২৭৪ সাল 
তারিখ ২০ জ্যৈষ্ঠ । 


হঢুতোমের চির পাঁরচিত রণত্যনৃসারে এই ভিক্ষুকের পর্খানি অপ্রচারিত 
রাখা কত'বা ছিল, কিন্তু; কতকাল দ্কুলবয় ও আনা'়িতে বান্ডবিকই স্থির করে 


৮১১৩৬ 


রেখেছেন যে, আপনার মুখ আপাঁন দেখ' বইখানি হুতোমের প্রকৃত উত্তর, 
ও বটতলার পাইকেররাও এ কথা বলে হুতোমের নকশার সঙ্গে এ বিচির 
বইখানি বিক্রণ করেন বলিয়াই এ হতভাগ্য ভিক্ষুকের পননখানি অবিকল ছাপান 
গেল।- এখন পাঠক । তুমি এ পর্রখাঁনই পাঠ করে জানতে পারবে, হুতোমের 
নকশার সঙ্গে আপনার মুখ আপাঁন দেখ গ্রন্ছকারের কির:প সম্পর্ক ! 


শনুঘ্নপুর ) প্লীতালাহ্‌ল ব্লযাক-ইয়ার:। 
১লা এপ্রেল প্রকাশক ।” 


হুতোম পাচার নকশার এ "দ্বতীয়বারের গৌরচন্দ্রিকা'তেই হূতোম 
যে কালী প্রসম্নই সে বিষয়ে খুব স্পন্ট ইঙ্গিত আছে--“জগদীম্বরের প্রসাদে ষে 
কলমে হূতোমের নকশা প্রসব করেচে, সেই কলম ভারতবর্ষের প্রধান ধম ও 
নীতি শাস্তের -"অনুবাদক |” এখানে একই কলম থেকে কালীপ্রসন্ের 
মহাভারত অনুবাদের গৌরবের সঙ্গে হুতোম পাচার নকশা" রচনার কৃতিত্বটিও 
য.স্ত করা হয়েছে । মহাভারত অনুবাদে অন্যান্য পণ্ডিতদের কলমের সঙ্গে 
কালীপ্রসম্নের কলমও যে যুস্ত হয়েছিল সে বিষয়ে স্যানদিক্ট প্রমাণ হল গহল্দু 
পে্রিয়ট' পণিকায় প্রকাশিত কালীপ্রসম্নের সমকালীন বিখাত ব্যন্তি কষ্দাস 
পালের মহাভারত সমালোচনা প্রসঙ্গে স্পম্ট স্বীকারোন্ত--““৪100988% 
0)00612100 1781005 ৬/০:1050 11816 1$ 70 05001087006, 4৯1] 1136 
০] 017)559 801০50 [179 100 01865 01 006 1018, 011১6৫ 10810 01 0116 1201001 
1) 90856, 9৩. 59810 010 3৪0০0০9 20118561$, এবং “ ,..59195 91 105 
ঠি)৩৩ 99৬০110518৭ 096 0615811 107) 116 11818519000] 01 1106 
121191981919 67৩ 0000 188 06711” ১৭৮৪ শকে (১৮৬২ খন্টান্দে ) 
হুতোম পণ্যাচার নকশা'র প্রথম ভাগের ভুমিকা উপলক্ষে একটি কথা" 
কালশপ্রসম্নই যে হুতোম সে বিষয়ে আরো স্পন্ট নিদেশ আছে--+“কেবল 
এইমান্র বলতে পারি যে, আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ্য 
করিচি, এমনাঁক স্বয়ংও নকশার মধ্যে থাকিতে ভূলি নাই ।” নক-শার প্রথম 
ভাগে কালপপ্রসম্নের বাল্যশিক্ষা প্রভৃতির উপর যে সরস ব্যঙ্গাত্বক রচনা আছে 
তা হতোমের এই প্রতিশ্রুতিরই সমর্থন করে এবং এ প্রসঙ্গে একথাও ধরে নেওয়া 
যেতে পারে যে স্বয়ং কালীপ্রস্ম ছাড়া বদ্যোংসাহিনী সভা'র লিপিকর ও 
কালনগ্রসম্নের কৃপাপ্রাথথী ভূবনচন্দ্রের পক্ষে কখনো কালণপ্রসম্নের বালাশিক্ষা 
ইত্যাদকে এভাবে ব্যঙ্গ করা সম্ভব নয়। 


৭ 


আবার “ুতোম পণযাচার নকশ।'য় কালীপ্রসম্ন যে তৎকালীন বহ- 
আড়ুদ্বর প্রিয় ধন? ব্যান্তকেও ব্যঙ্গ করেছেন, সে প্রসঙ্গে কালদপ্রসম্নের সমবয়স্ক 
ঘনিষ্ঠ ব্যন্তি আচার্য কৃষ্ণকমল “পুরাতন প্রসঙ্গে পুরাতন দিনের স্মাতচারণা 
করতে গিয়ে বলেছেন, “পাথ্যারয়াথাটার কোনও ধন প্রবীণ বয়সে নিজের 
জগ্মাঁতীথ উৎসব উপলক্ষে সবণণলঙকারে ভূষিত হইয়াছলেন। কালীপ্রসন্নের 
বিদ্রুপবাণ তাহার উপর-.ববিত হইল, নকশায় পাথুরিয়াঘাটা নড়ঘাটা'য় 
রূপানস্তারত হইল ।” 


কালীপ্রসন্নের সমকাল?ন নাট্যকার দীনবন্ধু মিতও হি5তোম পেশ্চা? 
ছদ্মনামের সঙ্গে কালীপ্রসন্নের আঁঙ্মত্ব অত্যন্ত স্পন্টভাষায় নদেশ করেছেন_- 
“দয়াশীল কালীসিংহ বিজ্ঞ মহোদয় / সতা সারস্বতাশ্রম যহির আলয় / পাঁণ্ডতে 
পালন করে। আপগানি পণ্ডিত / ভারতের অনুবাদ পণ্ডিত সহিত/ বিপুল 
[বিভব যেন অবনগ-ধনেশ / দেশের কল্যাণে প্রায় করিয়াছে শেষ / রহস্য কৌতুক- 
হাসি-রাসকতা. ভরা / 'হুতোম পেচার ধাড়ী পড়েছেন রা ।৮- | দ্ুঃ দীনবন্ধু 
মন্র-_'সুরধূন? কাব)? ] 


কালীপ্রসম্নের সমকালান ব্যন্তদের মধ্যে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষ্য 
ও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। কালীপ্রসম্নের মৃতুার পর-বংসর 
বাঙকমচন্দ্র হতোম স্দ্বন্ধে তাঁর স্পম্ট অভিমত প্রকাশ করেন-- 79110190100 
91181), ৫1170105৮28 0106 01 (1)6 1708 50100655101 ড/111679 11) 
1106 51516 556 11000100504 ০9 '[51:012.70.১৬ 

এবার মন্মথনাথ ঘোষের ৬151001169 ০1 19110109500000 91118)? 
শীষক ইংরোঁজ পঠনকার ভূমিকায় উীললীখত 'হৃতোমের অবকুর স্বরূপ 
'আন্দোলন পত্রের প্রসঙ্গাট তুলে ধরলে 'হুতোম পণ্যাচার নকশার পর্বে 
প্রস্তুতির ইতিহাসটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে_ 8৪৮০ £) 8180 01380018. 0005%-- 
[11৩ 1910005 211)01 01 012 13217189011199, 7019195%5 2110 ৪ 9198৩- 
(61109 01 1581100199911101)051)85 10110019 5506 03 50186 17617110218 061093 
0010 10101) ৬৩ 82618611102 51161) ৪ 51006100০01 1105 1160)000 
০০1198৩+ 8119103500100 9601160 ৪ 10817050110 10071 21 81160 1136 
*/১0500120 7১21018১ (70901081 01281080191) ) 10 %/1101) 117৩ ০01006% 
91561809009 8190 188017615 5/%5 116519 ০111101560 900 12061602006 
08961551100 10 (116 90516 01 1105 (0001৩ 06010, 


২২ 


শাছাড়া চৌদ্দ বছর বয়সে কালনগ্রসম্নের স্বনামে. রাঁচিত সমাজ প্রহসন- 
অলক “বাবু নাটক ষে প্রাতভার ক্রমবিকাশে 'হতোম পণাচার নকশার মত 
বাঙ্গরচনায় পাঁরণাত লাভ করতে পারে সে কথাটও এ প্রসঙ্গে স্মরণ বরা 
ঘেতে পারে। 'হুতোম পণ্যাচার নকশার ভাষা (িচারেও কালীপ্রসম্মই ষে 
তার রচয়িতা সে বিষয়ে সমর্থন পাওয়া ষায়-কারণ ৯৮৫৮ খস্টাব্দে 
কালীপ্রসম্নের স্বনামে প্রকাশিত সাবিত সত্যবান” নাটকে আংাঁশকভাবে 
জ্শি চারতর সংলাপে এবং ৯৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'মালতীমাধব নাটকে (এ 
দুটি নাটক সদ্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন “এখন লপ্ত বালিয়া এগুলির সম্ব্ধে 
বালবার কিছ নাই” বললেও এ দুটি নাটকেরই সন্ধান পেয়োছি এবং “নাটকে 
কালণপ্রসন্ন' অধ্যায়ে ভলোচনা করোছ ) গ্রায় আগাগোড়া যে চালত রণতি, 
এমন কি বানান পদ্ধতির মধ্যে যে প্রচলিত উচ্চারণের ঢং-ট;কু তুলে ধরার চেস্টা 
করা হয়েছে, তাকে হৃতোম প'যাচার নকশার ভাষার প্‌ৰর গ্রশ্তত বলেই মনে 
করা যেতে পারে। 


এইসব তথ্য ও সাক্ষ্য প্রমাংশর ভিত্তিতে, আমাদের মনে হয়, 
কাল+গ্রস্ম সিংহই যে 'হুতোম পশ্যাচ্মর নকস্ন'র রচয়িতা, এ বিষয়ে আর কোন 
স্ংশয়ের অবকাশ থাকতে পারে না। 


€ ৩) 


এবার আমাদের খুব সঙকর্ভাবে বাংলা গদ্যসাছিত্যের এক ক্রাস্ত লগ্মে 
প্রকাশিত কালীপ্রসম্ের 'হযতোম পণ্যাচার নকশার কালানঃক্মিক প্রেক্ষাপট, 
সম্বাজচেতনা, হাস্যরস, ভাঘা ব্যবহার, তথাকথিত অগ্ললতা প্রসঙ্গ, পরবতথ 
অনুকরণও বাংলা স্মাহত্যের অন্যান্য হাস্যরাঁসকদের রচনারখাতর সঙ্গে 
তুলনামূলক আলোচনা ক'রে পধায়ক্রমে "হুতোম পাচার নকশার 
সামাগ্রক মূল্যারন করা প্রয়োজন । 


উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে্প একটি প্রধান শাখার সূষ্টি হয় 
সমকালীন সমাজ-সমস্যা ও সামাজিক বিকৃতি অবলম্বনে ব্যজমূলক নকশা, 
কাবতা, নাটক ও প্রহসন রচনায় । ১৮২১ খঙ্টাব্দে সমাচার দপণে, প্রকাশিত 
বাবুর উপাথ্যানে' এই ধারার লুত্রপাত। অতঃপর ভবানগচরণ বন্দোপাধ্যায়ের 
“কলিকাতা কমলালর» (১২৩), 'নববাধ্বিলাস' (১৮২৫, 'দৃতশাঁধলাস? 
(১৮২৫), “নবাবাব বিলাস” € ১৩১?) রামনারায়ণ তকরতের 'কুলগন কূল 
২২৯ 


সবন্ব (১৮৫৪), প্যারণচাদি মিত্রের “আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮ ), 
ঈশ্বর গত্তের কবিতাবলী € ১৮৩১-৫৯ ), মধূসদন দত্তের 'একেই কি বলে 
সভাতা” ও «বুড়ো শালিকের থাড়ে রোঁ” (১৮৬০ ) এবং কালণপ্রসম্ন সিংহের 
'হতোম পণাচার নকশা? (১৮৬২ নত নকশায়, কবিতায়, নাটকে ও প্রহসনে 
এই ব্যঙ্গচিত্ররচনার ধারা প্রবাহিত হয়েছে । তথাপি আমরা লক্ষ করব, কালী প্রসন্ন 
1সংহই ব্যঙ্গমৃূলক সমাজচিন্র রচনায় প্রথম সচেতনভাবে “নকংশা” কথাটি বাবহার 
করেছেন আর তাঁর ঘোষণা অন:যায়ণ তাঁর ব্যঙ্গরচনাকে প্রকৃত নকশাধমাঁ ক'রে 
(ইতিপবে প্রকাশিত ব্যঙ্গরচনাগ:লির মধ্যে কেবল “কলিকাতা কমলালয়ে'ই 
গিছুটা নক-শার ধরণে খণ্ড খণ্ড সমাজচিত্র আঁকার চেষ্টা থাকলেও গদো. রচিত 
অন্য সমস্ত ব্যঙ্গরচনাতেই স্বাঁনাঁদন্ট গণপকাহিনগী আছে এবং নকংশাধা্মতার 
চেয়ে উপাখ্যান ধাঁঘতাই প্রবল হয়ে উঠেছে) 'হ্‌তোম পণ্যাচার নকশার 
ভূমিকায় বাংলা সাহিত্যে একাঁট নূতন আঁঙ্গক প্রবর্তনের দাবী করে লিখেছেন 
“-..আমরাও এই নক-শাটি পাঠকদের উপহার দিয়ে এই এক নৃতন বলে 
দাঁড়ালেম--এখন আপনাদের স্বেচ্ছামত [তিরস্কার বা পুরস্কার করুন|» 


(৪) 


'হুতোম পণ্যাচার নকশায় উনিশ শতকের দ্বিতাঁয়ার্ধের কলকাতার 
সমাজজশীবনকে অবলম্বন করে রঙ্গেব্ঙ্গে, চিতণ নৈপুণ্যে ও বান্তবতার 
যেসমাজ সচেতনতা ফ:টে উঠেছে তা বাংলা সাহিত্যের এক হ্থায়শ সম্পদে 
পরিণত হয়েছে । কালীপ্রসন্ন ব্যান্তগত জশবনে শুধু যে সর্বপ্রকার কদাচার ও 
কপটতার থোর বিরোধী ছিলেন তাই নয়, সমন্ত প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কার 
আন্দোলনেও তিন ছিলেন প্রত্যক্ষ অংশভাগী। হতেন পার শকশা'তেও 
দৌঁখ হ£তোম তার বিদ্রুপ-কিন শাণত চ%ু দিয়ে সমাজের সকল রকম 
কুপ্রথা, কুরতি, দুনশীতি ও হনতার ওপর অব্যর্থ আঘাত করে চলেছে। 
ভবানচরণ, প্যারঈচদি, রামনারায়ণ বা মধুসূদনের রচনায় সমাজের কদাচারের 
প্রত ব্যঙ্গাবদ্রুপ থাকলেও তা এমন ব্যাপক ও সমাজের সধণন্তরে সন্পরণশগল 
হতে পারোন । হঠাৎআবিভূত হওয়া অবতার, মোসাহেব-পারবৃত জমিদার, 
মাতাল ও উমেদার, ব্রহ্ম ও পাদরণ, ইয্নংবেঙ্গল বাবু ও ফোঁটা-তিলক-কাটা বৈষ্ব 
বাবাজী, ভিখারী, কেরাণী, দোকানী, ষ্টেশন মান্টার, বুকিং ক্লাক চড়ক, 
গাজন। দুর্গোৎসব, মাহেশের রথ, কলকাতার পথ, যারা, কবি, হাফ 
আখড়াইয়ের আসর শোরশ্যাম্পেনের মজালস, গঙ্গায় নৌকাবলাস, নগরে 


ই৩০ 


বারাবলাসনী--হুতোমের সম্ধান" দান্ট সবর পাঁতত হয়েছে । ডীনশ শতকের 
কলকাতার সমাজজীবন যেন ফটোপ্রাফিক বান্তবতায় 'হূতোম পাচার নকশার 
মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে। রক্ষণশখল ও প্রগাতিশশলের পরপর বিরোধ 
অভিঘাতে সমাজ তখন ক্ষুব্ধ, চণ্ল ও তরঙ্গিত হয়ে উঠোছল, কিন্ত সেই তরঙ্গের 
তলায় তলায় যেখানে কপটতা ও ভণ্ডামণী ছিল হ্‌তোম তাকে তাব্র বিদুপের 
মর্মভেদী কশাঘাতে জজশীরত করেছন । 'এমনাঁক প্যারচাঁদ যেখানে এই 
কপটতা ও ভণ্ডমীর মুখোস খুলতে সাহসী হনানি, উচ্চনঈীতিবাগীশের মত 
[নিরাপদ দূরত্বে দিয়ে থেকে চিরে ও চাঁরঘে কেবল আংাশক সাফলা অজন 
করেছেন, কালীগ্রসন্ন সেখানে নিিকার বাস্তববোধ ও অকপট আন্তরিকতার 
যে চিত্রে হাত দিয়েছেন, তার সম্পূণ" রূপাঁটই তুলে দিয়েছেন, তাঁর নকশা 
হয়েছে হিতোম পণ্যাচার নকশা? কারণ অন্বকারেও হুতোম পণ্যাচার চোখ 
জহলে। এদিক থেকে, এই চিত্র ও চারত্রের সম্পূর্ণরূপ পারিস্ফুটনের দিক থেকে 
'হুতোম পণ্যাচার নকশার মতো নক-শাধম না হলেও 'মধুসদনের প্রহসন 
দুটি “একেই ক বলে সভ্যতা” ও বে; শাঁলিকের ঘাড়ে রে প্যারাচাঁদের 
“আলালের ঘরের দুলাল থেকে অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করেছে, তথাপি 
গ্রহসনগহল এক একটি কাঁহনীকে অবলদ্ধন করে গড়ে উপেছে বলে বিশেষ 
বিশেষ সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে । কন্তু হুতোম কোন বিশেষ 
কাহনীতে আবদ্ধ না থেকে সমাঞ্জের যেখানেই কোন অসঙ্গাতি বা বকৃতি 
দেখেছেন, সেখানেই রঙ্গবাঙ্গ করতে করতে একের পর এক ছাব একে চলেছেন। 
“হুতোম পণ্যাাচার নকশা" সমাজজীবনের এই ফটোগ্রাঁফিক চিত্র ধামতা সম্বন্ধে 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর “বঙ্গভাষার লেখক" ( ১৩৯১) গ্রন্হে লিখেছেন- “তেপায়া 
উচ্চট্‌লের উপর কাচের বাক্স বসাইয়া, দুপয়সা দাও, দহচক্ষ; দিয়া দেখ বলিয়া 
যেমন নেলার মধ্যে নানাবিধ ফটো দেখায়, অপূর্ব ভাষার গাঁথানতে সেইর্‌পে 
কিকাতার নানাবিধ নকশা তুলিয়া পাচা দেখাইতে লাগিল, ইয়ে রাজবাড়ীকি 
নকশা, বড় মজাদার হ্যায়, ইয়ে শোভাবাজারকি গাজন, বড় তামাশা হ্যায়, 
ইয়ে হাইকোটকা বিচার, আজব তাঞ্জব হ্যায় ।” কালশপ্রসম্বের সমকালখন: 
বিশিষ্ট বাস্তি আচাষ" কৃষ্ণকমল ভট্াচার্য পুরাতন প্রসঙ্গে পুরাতন দিনের 
স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, 'হৃতোম পৃণযাচার মধ্যে যথেষ্ট লোকজ্ঞতা ও 
পারহাস রাঁসকতা প্রকাশিত হইয়াছে । অনেকস্থালেই তখনকার ব্যন্তিবিশেষের 
প্রাত .কটাক্ষপাত আছে। পাথুরিগাঘাটার কোনও ধনী প্রবাঁণ বয়সে নিজের 
জন্মৃতাঁথ উৎদব উপলক্ষে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়াছিলেন। কাল প্রসম্নের 


৮৩১ 


বিদ্রুপবাণ তাঁহার উপর বার্ধত হইল; নক্সায় পাথরিয়াঘার্টা “নযড়িঘাটায় 
রূপান্তরিত হইল। মাহেশে রথের সময বাচখেলা, মেয়েমানুষ সঙ্গে লইয়া 
দ্বাদশ গোপাল দৌঁখতে যাওয়া ইত্যাঁদ 'তাঁন নিপূণ হন্ডে চাতিত করিয়াছেন। 
ইংরাজজেরা ঠাট্টা প্রসঙ্গে ধাহাকে 417” বলে, অথশৎং যেপকল সামান্য লোক 
ইয়ার্কর উপলক্ষে বেত্রান্তার হইয়া নানাপ্রকার বরদিরামি করিয়া থাকে, সন্ভায় 
আমোদ কারবার চেস্টা করে, নক্সায় সেই প্রকৃতির লোকদিগের প্রাতি তাঁর 
কটাক্ষপাত দোঁখতে পাওয়া যায়। এখনও বগস্মাজে এইরূপ লোক দেখিতে 
পাইবে ।” ২৪শে জংলাই ১৭০ তারিখে ইন্ডিয়ান মিরার” পাঁত্রকায় 'নক-শা? 
সম্বন্ধে লেখা হর- 1115 6%015116 56101)68 0 0510016 870161 
[0101851)60 07001 0119 11017501700 01116 01171001010 816 17170169015, 
90 5০0]0 1701, ৮65 8৫৬1 6019 £8)) 01511017011 1176 £171115 01 & 
9৮101 01. ৪, 101016175, 

হযতোম পণাগির নকশার সমাজ, ধর্ম রাজনশীতি, স্তীশিক্ষা প্রভাতিকে 
অবলম্বন করে সমাজচে 5না ও সমা জচিন্ের যে বিচিত্র প্রদর্শন? রঙ্গেব্যঙ্গে দেখানো 
হয়েছে তা থেকে এখানে কিছ; কিছ: দ:ম্টান্ত দেওয়া যেতে পারে । 

সেকালে রাঞজনোতক পটপাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে যে অথনৈতিক 
পটপারবর্তন শুর হল তাকে হূতোম কত সহজে এবং সংাক্ষপ্ত পরিসরে নিপণ 
রাঁসকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন-_ 

“পাঠক! নবাবী আমল শঈতকালের সের মত অন্ত গ্যালো॥ 
মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো । বড় বড় বাঁশবঝাড় 
সমূলে উচহল্ন হলো । কাঁণ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো । নবো মুনণস, 
ছিরে বেণে ও পটে তোল রাজা হলো |” | 'কাঁলকাতার বারোইয়ারি পূজা" |] 

[বধবা বিবাহের মতো উচ্চ আদর্শ এবং হইয়ংবেঙ্গল দলের* সংস্কার 
বন্ধনহশন স্বাধধন চিন্তা সামাজিক অবক্ষয়ে যে উদ্ভটত্বের প্রান্তলগ্জ হতে থাকল 
গাঁরহাসরাসকতার সঙ্গে হূতোম তার ছবি এ'কেছেন-_- 

“ক্তার বয়স আঁধক হয়েছিল, বিশেষত থুযোটি ইয়ংববঙ্গাল 
(বাঁদুরের বাড়া ) ঘি খেয়ে একেবারে ঘুরে পড়লেন। বাঁড়র অন্য অন্য 
পারবারেরা হাঁ! হাঁ! করে এসে পড়লো, গিনি বাঁড়র ভেতর থেকে কাঁদিতে 
ক্দিতে বেরিয়ে এলেন ও বাবুকে যখোঁচিত তিরস্কার কন্তে লাগ্ধলেন। তিরস্কার, 
কান্নাও গোলযোগের অবকাশে ফে:্ডেরা পুলিশের ভয়ে মকলেই চম্পট 'দিলেন । 


৩৭ 


এঁদকে বাবর করুণা উপস্থিত হলো ও মার কাছে গিয়ে বল্লেন, 'মা, বিদ্দেসাগর 
ধেচে থাক-! তোমার ভয় কি! ও ওল্ড ফুল মরে যাকনা কেন, ওকে 
আমরা চাইনি ; এবারে মা এমন'বাবা এনে দেবো যে, তুম, বাবা ও আমি 
একপ্লে তিনজনে বসে হেল্থ [ডিক ] করবো, ও ওল্ড ফুল মরে যাক, 
আমি কোয়াইট রিফম্্ড বাবা চাই” [“কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা” । ] 


হুতোমের তীক্ষ]দ-স্টিতে তথাকাঁথত প্রগ্গাতশখীলতার মধ্যে যেমন ভগ্ডামি 
ধরা পড়েছে, তেমান শহরের ঘক্ষণশশল দলের অনেক সমাজনেতার কপটতা ও 
অপদার্থতার মুখোশও হনতোমের শ্লেষের আঘাতে একেবারে অনাব্ত হয়ে 
পড়েছে 


“একশ বেলেল্লা বামূন ও দুইশ মোসাহেব তাঁর অন্নে প্রাতিপালিত 
হতো--তাতেই পদ্মলোচনের বংশ মহান: পাব বলে সহরে বিখ্যাত হয় ।,-.**, 
[তিনি যেমন হিন্দুধর্মের বাহাক গড়া ছিলেন, অন্যান্য সংকর্মেও তাঁর 
তেমান বিদ্বেষ ছিল ; বিধবা বিবাহের নাম শুনলে তিনি কানে হাত দিতেন-- 
ইংরাংজি পড়লে পাছে খানা খেয়ে কৃষ্চান হয়ে যায়, এই ভয়ে তানি ছেলেগহলিকে 
ইংরিজি পড়ান নি--অথচ বিদ্দেসাগরের উপর ভগ্নানক বিদ্বেষ নিবন্ধন সংস্কৃত 
পড়ানও হয়ে ওঠে নাই--বিশেষত শদ্রের সংস্কৃততে অধিকার নাই এঁটও তাঁর 
জানা ছিল, সুতরাং পদ্মলোচনের ছেলেগুলিও “বাপকা বেটা সেপাইকা 
ঘোড়া'র দলেই পড়ে । | হিঠাৎ অবতার? | ] 


হুতোমের আপাতরঙ্গের অন্তরালে যে গভীর সমাজ চেতনা এবং সমাজের 
ধিকারগ্রন্ত দুর্দশার জন্য হতাশা ও বেদনা ফল্গহধারার মত ক্রিয়াশীল ছিল 
নখচের অংশাঁটতে তার নির্ভুল পাঁচ পাওয়া যায়-- 


“হায়! যাদের জঙ্মগ্রহণে বঙ্গভূমির দুরবচ্ছা দুর হবার প্রত্যাশা করা 
ধায়, যারা প্রভূত ধনের আধপাতি হয়ে স্বজাঁতি সমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের 
জন্য কায়মনে যত নেবে, না সেই মহাপুরুষরাই সমন্ত ভয়ানক দোষ ও 
মহাপাপের আকর হয়ে বসে রইলেন, এর বাড়া আর আক্ষেপের বিষয় ক আছে ! 
আজ একশ বৎসর অতীত হলো, ইংরেজরা এদেশে এসেচেন, কিন্তু আমাদের 
অবস্থার কি পরিবর্তন হয়েছে ? সেই নবাবী আমলের বড়মানষী কফেতা, সেই 
পাকানো কাছা, সেই কোঁচান চাদর, লপেটা জহতো ও বাবার চুল আজও 
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দ্যাখা যাচ্চে, বরং গৃহস্থ মধ্যম্থ লোকের মধ্যে পরিবর্তন দ্যাখা যায়, কিস 
আমাদের হনজুরেরা ধ্যামন তেমনিই রয়েচেন ! আমাদের ভরসা ছিল কেউ 
হঠাৎ বড় মানুষ হলে রিফাইণ্ড গোছের বড় মানূষশর নাঁজর হবে কিন্তু 
পদ্মলোচনের দন্টান্তে আমাদের সে আশা সমূলে নিম্মল হয়ে গ্যালো।” 
[ “হঠাত অবতার | ] 


এই বেদনার সঙ্গে যখন তীক্ষা গ্লেষ ও 'বিদ্রুপের বাঁজ মাশ্রত হয়, তখন 
হুতোমের মুখে শুনি-_ 


“আমাদের এই প্রকার অধঃপতন হবে না কেন? আমরা হামা দিতে 
আরছ্ভ করেই ঝুমঝমি, চুষী ও সোলার পাখতে বর্ণপারচয় করে থাক, 
কিছ; পরে ঘুড়ি, লাটম, লুকোচুরি ও বৌবোৌ খেলাই আমাদের যুদ্ধের 
এনট্রান্স কো হয়, শেষে তাস, পাশা ও বড়ে টিপে মাৎ করে ডিগ্রী [নিয়ে বেরুই। 
সুতরাং এগ্ীল পুরনো পড়ার মত কেবল চিরকাল আউড়ে আসতে হয়; 
বেশীর ভাগ, বয়সের পারমাণের সঙ্গে ক্রমশ কতকগহীল আনযাঙ্গক উপসঙ্গ“ 
উপাচ্ছিত হয়।* [ 'রামলীলা? | ] 


স্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে হযতোমের মিঠেকড়া মন্তব্য তো আবস্মরণীয় “বাঙালির 
স্লীরা কি দ্বিতীরা "মস: স্টো, মিস টমসন ও মিসেস বরকরলি ও লেডশ লিটন' 
হতে পারে না? িলিতী স্ব হতে বরং এরা অনেক অংশে বু্ধিমত্শ ও 
ধর্শীলা-তবে ক্যান বাঁড় দিয়ে, পৃতূল 'খেলে, ঝকড়া ও হিংসায় কাল 
কাটায়? সীতা, সাবন্রী, সতী, সত্যভামা, শকুন্তলা, কৃষ্কা ও তো এই এক 
খাঁনর মণ? তবে এ'রা যে কয়লা হয়ে চিরকাল ফর-নেসে বদ্ধ হয়ে পোড়েন, ও 
পোড়ান সে কেবল বাপ মা ও ভাতারবর্গের চেষ্টা ও তীদ্ধরের ঘটি মাত । 
বাঙ্গালী সমাজের এমনি এক চমৎকার রহস্য ষে, প্রায় কোন বংশেই স্ব! পুরংষ 
উভয়ে কৃতাবদ্য দেখা যায় না! বিদ্দেসাগরের স্ত্রীর ₹য়ত বর্ণপরিচয় হয় নাই ; 
গঙ্গাজলের ছড়া--সাফারদের মাদুলি ও বালসর চম্নণমেত্তো নিয়েই 
ব্যাতিব্যন্ত !* [ 'কলিকাতার বারোইয়ার পূজা? । ] 


থুন্ট ধমে'র প্রতি তৎকালীন লোকের মনোভাব এবং রেভারেপ্ড কৃমোহন 
বন্দ্যোপাধায় কি করে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করতেন তার সরস ব্যঙ্গচিন্ন পাওয়া যায়-_ 
“কোথাও পাদার সাহেব ঝাড় ঝাড় বাইবেল ধিলুচ্চেন-কাচে ক্যাটিকৃষ্ট 
ভায়া স:বর্ধণ চৌিদারের মত পোষাক-_পেনটুলুন টাংট্যঙে চাপকান, 
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মাথায় কাল রঙের চোঙ্গাকাটা টুপ । আদালতণ সরে হাত মুখ নেড়ে খ:নঘ্ট 
ধমেরি মাহাত্া বান্ত কচ্চেন-_ হঠাৎ দেখলে বোধ হয় যেন পূতুপ নাচের নকণীব। 
কতকগুলো বাঁকাওয়ালা মুটে, পাঠশালার ছেলে ও ফিুওয়ালা একমনে ঘিরে 
দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যাটিকুণ্ট কি বলচেন কিছুই বৃঝতে পাচ্চে না! পূবে 
বওয়াটে ছেলেরা বাপমার সঙ্গে বকড়া করে পশ্চিমে পালিয়ে যেতো, না হয় 
খুষ্টান হতো, কিন্তু রেলওয়ে হওয়াতে পশ্চিমে পালাবার বড় ব্যাথাত হয়েছে - - 
আর দিশ খঘ্টানদের দদ্শা দেখে খখে্টান হতেও ভয় হয় !* [ কিলিকাতার 
চড়ক পার্বণ |] 


ব্াক্ষধর্মের কপটতার 'বরহুদ্ধেও হুতোম শাণিত আঘাত করেছেন” 


আজকাল ব্রাহ্মধমের মর্ম বোঝা ভার, বাড়তে দুর্গোৎসবও হবে আবার 
ফি বূধবারে সম্বাজে গিয়ে চক্ষু মাদ্ূত করে মড়াকাম্না কাদতেও হবে। 
পরমেশ্বর কি খোট্টা না মহারাশ্ট্র ব্রাহ্মণ ? যে বেদভাঙ্গা সংস্কৃত পদ ভিন্ন 
অন্য ভাষায় তাঁরে ডাকলে তান বুজতে পারবেন না-আঙ্ডা থেকে না 
ভাকলে শুনতে পাবেন না; ক্রমে কৃশ্চানী ও ব্রাহ্গধমেরি আড়ম্বর এক হবে, 
তার যোগাড় হচ্চে” [ 'কলিকাতার চড়ক পারবর্ণ |] 


আবার বৈষব গোদ্বামীরাও হুতোমের তীক্ষ7 চুর আঘাত থেকে 
অব্যাহতি পান 'ন। প্রকৃতপক্ষে খ.ণ্টধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম বা হন্দুধর্ম যে কোন ধর্মই 
হোক, যেখানেই ধের আড়ালে কপটতা সেখানেই হুতোম তাঁর বিদ্রুপের 
নর্মম কশাঘাত করতে ইতন্তত করেননি । হিন্দুধর্মের বাপ্রে পণ্যে ফাঁকি 
দে (-দিয়ে) খাবার যত ফকির আছে, গোঁসাইগার সকলের টেক্কা । আমরা 
. জন্মাবাচ্ছিশ্লে কখন একটা রোগা দুর্বল গোঁপাই দেখতে পাইনি ! গোঁসাই 
_ “বল্লেই একটা বিকটাকার ধূদ্মলোচন হবে, ছেলেবেলা অবাধ সকলেরই এই 
চিরপারচিত সংস্কার । গোঁসাইদের যের্প বিয়ারিং পোন্টে আয়ে ও আহার 
বহার চলে, বড় বড় বাবুদের পরসা খরচ করেও সেরূপ জ্‌টে ওঠবার জো 
নাই! গোঁসাইরা সহয়ং কেজ্ট ভগবান: বলেই অনেক দুলভ বন্ড অক্রেশে 
ঘরে বসে পান ও কালিয়দমন পৃতনাবধ গোবদ্ধন ধারণ প্রভীতি কটা বাজে কাজ 
ছাড়া বস্গহরণ, মানভঞ্জন, ব্রজবিহার প্রভাত শ্রীকষ্ের গোছালো গোছালো 
লীলেগীল করে থাকেন!” [ 'কাঁলিকাতার বারোইয়ারি পূজা ।*] 
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গোস্বামীদের তৎকালপ্রচলিত গুরহপ্রসাদণ প্রথার মধ্যে ধমের আড়ালে 
যে অসংযম ও পাপাচারের ম্রোত চলোছিল, একটি সংক্ষিপ্ত কাহিনীতে হুতোম 
তাকে তীর শ্লেষের আঘাতে বিদ্ধ করেছেন__ 


“প্রভ্‌ খাট থেকে উঠে স্রখর হাত ধরে অনেক বুঝিয়ে শেষে বিছানায় নিয়ে 
গেলেন, কন্যাটি কিকরে! বিংশপ্রম্পরানুগত ধর্মের অন্যথা বল্লে মহাপাপ, 
এটি চিত্তগত আছে, সুতরাং আর কোন আপত্তি কল্লে না- সন্ডসুড় করে প্রভুর 
বিছানায় গিয়ে শুলো। প্রভ্‌ কন্যার গায়ে হাত দিয়ে বল্লেন, বল আমি রাধা, 
তুমি শ্যাম” ; কন্যাটিও অনুমাতি মত “আমি রাধা তুম শ্যাম' তিনবার বলেচে, 
এমন সময় হরহ'রি বাব আর থাকতে পাল্লেন না» খাটের নীচে থেকে বোরয়ে 
এসে এই “কাঁদে বাঁড় বলরাগ” বলে গোদ্বামীকে রূলসই কন্তে লাগলেন ; 
ঘরের বাইরে ন্যাড়া বম্টহমরা খোল খস্তাল নিয়েছিল--প্রভু প্রসাদীকৃত্য সেরে 
ভিতর থেকে হরিবোল দিলে খোল খত্তাল বাজাবে ; গোস্বামীর রুল সইয়ের 
চীংকারে তারা হরিধযনি ভেবে দেদার খোল বাজাতে লাগলো, মেয়েরা উল: 
[দিতে লাগলো, কসির ঘন্টা শাকের শব্দে হুলুচ্ছাল পড়ে গ্যালো।” 
[ 'কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা" |] 

হুতোম তর নকশায় শুধু সমাজ ও ধর্ম নয়, সমাজ ও রাজনীতির 
পারস্পারিক ক্রিয়া প্রাতীক্রিয়ার চিন্রটিও স্বকীয় ব্যঙ্গধমণ স্টাইলে ফুটিয়ে তুলেছেন। 
“মউটিনি' প্রসঙ্গে হূতোম ?লখেছেন-_ 

'পাঠকগণ ! একাঁদন আমরা মিছেমিছি ঘুরে বেড়াঁচছ, এমন সময় 
শুনলেম, পশ্চিমের সেপাইরে ক্ষেপে উঠেচে, নানা সাহেবকে চাঁই করে 
ইংরেজদের রাজত্ব নেবে, দিল্পনীর নেড়ে চগফ আবার ণদল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো 
বা” হবেন-ভার াবপদ ! সহরে ক্রমে হুলস্থুল পড়ে গ্যালো ।* ".. 

বাঙ্গালরা ঝোপ বুঝে কোপ ফেলতে বড় পটু; খাঁট হিন্দু € অনেকে 
দিনের বেলায় খাঁটি হিন্দু) দলে রটিয়ে দিলে যে, শীবধবা বিবাহের আইন পাস 
ও বিধবা বিবাহ হওয়াতেই সেপাইরে ক্ষেপেচে । গ্বর্ণমেন্ট বিধবাবিবাহের আইন 
তুলে দিয়েচেন--বিদোসাগরের কর্ম গিয়েচে- প্রথম বিধবাবিবাছের বর শিরণশের, 
ফাসি হবে?” [ মউটিনিঃ ] 

নীলকর সাহেবদের অত্যাচার এবং নল আন্দোলন সম্বন্ধে হূতোম তখর 
অনন-করণপয় ভাঙ্গতে শুধু টশকাটিপ্পানই করেননি, অভিনব সুর ও তাল 
সহযোগে একটি গানও রচনা করেছেন 


২৩৬ 


.. শহীরশ মলেন' লঙ্ডের মেয়াদ হলো, ওয়েলস: ধমক খেলেন, গ্রান্ট রজাইন 
লেন, তবু হৃজ:ক মিটলো না। 'চাসার “ছেলেরা লাঙ্গল ধরে মূলো ও মাড় 
খেতে খেতে ক্ষেতে ক্ষেতে_- 


গান 


সুর 'হাঃ শালার গরু” তাল "টট্কিরি ও ল্যাজ মলা"! 
উঠলো সে সুখ, ঘটলো অসুখ মনে, এত দিনে । 
মহারাণীর পণ্যে মোরা, ছিলাম সৃথে এই চ্ছানে || 
উঠলো খামার ভিটে ধান, গ্যাল মানদ লোকের মান, 
হ্যান সোনার বাংলা খান,,পোড়ালে নীল হনুমান ।1% 


ছহুতোম পণ্যাচার নকশায় ব্যঙ্গবিদ্রুপের শাণিত অন্্রপ্রয়োগে সমাজের 
ক্ুাটাবচ্যাতি, কুরীতি ও কদাচার সংশোধনের ষে মহৎ উদ্দেশ্য ছিল তাষে 
অনেকটা সফল হয়েছিল, নকশ্বার "দ্বতীয়বরের পৌরচান্দ্রুকা'য্ন সেকথার উল্লেখ 
আছে--“যেপুলো হতভাগা, হুতোমের লক্ষ্য, লক্ষ্মীর বরধাত্র, পাজশর টেজা 
ও বঙ্জাতের বাদশা, তারা “দেখি হুতোম আমায় গাল দিয়েছে কিনা? কিম্বা 
কি পাল দিয়েছে" বলেও অন্তত লুকিয়ে পড়েচে ; সূদু পড়া ক,অনেকে 
সদরেচেন? সমাজের উন্নাতি হয়েচে ও প্রকাশ্য বেলেল্লাার বদমাইশি ও 
বঙ্জাতর অনেক লাঘব হয়েচে। একথা বলাতে আমাদের আপনা আপাঁন 
বড়াই করা হয় বটে, কিন্তু এটি সাধারণের ঘরকলার কথা 73085617014 79103. 


শুধু লেখকের নিজের কথা নয়, অন্যান্য সাক্ষ্য থেকেও হতোমের এই 
দাবীর সতাতা প্রমানিত হয়। 'হতোম পাচার নকশা যে গভীর 
সমাজচেতনা প্রকাশিত হয়েছে এবং সমাজের যেখানেই দূর্বলতা ও বিকৃতি দেখা 
দিয়েছে সেখানেই হুতোমের তীন্র কশাধাত এসে পড়েছে সেকথা স্বীকার 
করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলোছিলেন, “বাঙ্গালা দেশের সমাজকে সজশব 
রাখবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগ্োপাল ঘোষের ন্যায় বস্তা, হূতোম পেচার ন্যায় 
লেখক এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কাঁবওয়ালার প্রার্দূভাব হওরা বড়ই আবশ্যক ।৮৭ 
কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পর প্যারীমোহন কির একটি গান রচনা করে তাতে 
1লখোঁছলেন-- 


“কম লিখেছে কি হুভোম পেচাম্ন, টের পেয়েছেন অনেক বাছা, 
অনেকের দোষ শুধরে গেছে, যারা ছিল দোষের সাগর ৮ 


৩৭ 


এজন্য হুতোম পাচার নকশার সমাজ চেতনার কথা বলতে গিয়ে 
কালপপ্রসম্ের সমকালীন লেখক এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রথম 
পাঁথকৎ রূপে গণ্য রামগাত ন্যাক়রত্ব তাঁর 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যাবষয়ক 
প্রন্ভাবে' লিখেছেন, “হুতোম পঁ্যাচার নক্সা বঙ্গভাষায় অপৃব সামগ্রী । ইহা 
পাঠে কালকাতার তৎকালীন বাহ্য ও আভ্যস্তরপন অবস্থার সম্যক পরিচয় পাওয়া 
যায় | শুধু পূর্ববতঁ কালের সমালোচকেল্লাই নয, শতাধক বৎসরের দূরত্ব 
পোরয়ে আসার পরে আধুনক কালের সাহিত্য সমালেচক ও সাহিত্যের 
ইতিহাস প্রণেতা ডঃ সুকুমার সেন ও তাঁর “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" 
২য় খণ্ডে স্বীকার করেছেন, “এ্রীতহাসিকের কাছে নকশার বিবরণগুলি আতশয় 
আদরণণয় ।*-*...কাঁলকাতা শহরের বাঙ্গালশ অগ্চলের জনযান্রার যে ছবি আছে 
তাহার অনেক অংশই ফোটোগ্রাফের মত। যখন বইটি বাহির হয় তখন নক-শার 
ছবিগুলি পাঠকদের পাঁরচিত ছিল তাই ব্যঙ্গীবদ্ধ ব্যন্তিরাই তাহাদের দুষ্ট 
আধকার করিয়াছিল। এইজন্য সমসাময়িক সময় সমালোচকেরা হতোম 
পাচার নকশাকে প্রশংসা করিতে পারেন নাই। ( সমসামায়ক অনেক 
সমালোচকই যে “হ্‌তোম পণ্যাচার নক-শা'র প্রশংসা করোঁছলেন তা আমরা 
ওপরে দোখয়োছ । এখানে ডঃ সেন সম্ভবতঃ বাঁঙ্কমের বিরুদ্ধ সমালোচনার 
ইঙ্গত করেছেন ; বষয়াট পরে আলোচিত হবে । ) কন্ত; আমাদের কাছে 
এখন হুতোমের কাঁলকাতা দুর-অতাঁতের কজ্পনাদূশ্যে পারিণত। ব্যঙ্গের 
যাহারা লক্ষ্য তাঁহাদের জেনারেশন কবে ল:প্ত হইয়া গিয়াছে । তাই হুতোমের 
[নন্দাপঙ্কে আজ গ্লানগন্থ নাই। শুধু পুরানো দিনের কাঁলকাতার ছাবিই 
এখন আমাদের সামনে ফ:টিয়া উঠে। এই এ্রীতছাসিক রসটুকু হুতোম 
প্যাচার নকশার স্থায়ী মূল্য 1” ডঃ সেনের এই অভিমত আমরা যথার্থ 
বলে স্বকার কার এবং সেই সন্কে একথাও বাল যে এই এীতহাসিক রস ছাড়াও 
এর আরও কিছ; স্থায়ী মূল্য আছে। : 


(৫) 


প্রকৃতপক্ষে এই সমাজচেতনা এবং এতিহাসিক রস ছাড়া 'হুতোম পশাচার 
নকশায় পরবেশিত হাসারসও তার চ্ছায়ীমূল্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। 
ছহুতোম পাচার নকশার শুরুতে স্বয়ং হুতোমের ঘোষণাটি এ প্রসঙ্গে স্মরণ 
করা যেতে পারে ।. 


২৩৮ 


হে সজ্জন, স্বভাবের সুনিম'ল পটে 
রহস্যরসের রঙ্গে, 
[চিন চারিত--দেব সরস্বতণ বরে | 


"স্বভাবের সাীনর্মল পটে'ই যে [তাঁন শুধু চিন্রা্কন করেছেন তাই নয়, 
তাকে রহসারসের রঙ্গেওঃ রাঙিয়ে তুলেছেন ৷ নকশার মধ সমাজের বিকৃতি ও 
দৃষিতক্ষত সংশোধনের মহৎ উদ্দেশ্য থাকলেও হুতোম কখনো সোজাসুজি 
নীতির বের্রদস্ড হাতে সমাজ-[শক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে শাসনের ভাঙ্গতে 
সেকথা বলেন.নি; নাীতিপ্রচার অপেক্ষা সমাজের বাস্তব অবস্থা চিন্রণের মধ্য 
দিয়ে রঙ্গরাসকতা করাই ছিল হুতোমের প্রধান উদ্দেশ্য । তাছাড়া নকশার 
মধ্যে যেখানে প্রচ্ছন্নভাবে ব্যান্তগত ইঙ্গিত ছিল. তাও আজ সামায়কতার সীমা 
পেরিয়ে এসেছে বলে তার ভিতরকার হাস্যরসটুক্‌ই প্রধান উপভোগ্য বিষয় হয়ে 
উঠেছে আর তা ষে হতে পেরেছে তার একটা বড় কারণই হল নকশায় চিত 
ব্য্তিগলি প্রায়শঃই তাদের সংকীর্ণ ব্যান্তসীমা ছাড়িয়ে গিয়ে শ্রেণী চারন্রের . 
প্রতীক হয়ে উঠতে পেরেছে । সামাঁজক নকশার মধ্যে হাস্যরস সৃম্টির এই কৌশল 
নিঃসন্দেহে আধুনিক কালের সৃষ্টি এবং "বত ভবান"চরণ-প্যারাচাঁদধারার 
সঙ্গে পাশ্চান্ত সাহিত্যের সুইফট, ডিকেন্স: এবং এডিসনের ব্যঙ্গসাহিত্যের 
সমন্বয়ে বাংলাসাহিত্যে কালপপ্রসম্নের হাতেই এর প্রথম সার্থক প্রাতচ্ঠা। এখানে 
একথাও স্মরণীর, কালীপ্রসম্ম ষখন হিন্দ কলেজের ছান্র, তখন হিন্দু 
কলেজের পাঠ্যতালিকায় এডসনের স্থান ছল; তাছাড়া কালীপ্রসম্নের গৃহ- 
[শিক্ষক কাকপ্যাট্রিক সাহেবের সান্নিধোও সুইফট, ভিকেনংস এবং এঁডসনের 
ব্ঙ্গসাহত্যের সঙ্গে কালীপ্রসম্নের পরিচয় হওয়া অসম্ভব নয়॥ কালীপ্রসন্নের 
মৃত্যর পরবৎসর স্বরং বাঁঙ্কমচন্দ্রও' এই আঁভিমত প্রকাশ করেন যে, "16 &৪ 
[00৮0 00 91৩ 800 18109111821 (0 21009862515 7361)5811 ' ৪৪ 03৩ 
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৪8099115106, 201 00৩ 11811106101 10101608* 45106801)95 0/ 802 1 
71008 112৩1011168 8100 75070119116155 01 81] 0198568+..816  ৫6501106৫ 
19 18০৮ %10109188 18081986*৮₹ তথাপি একথাও এখানে বলা প্রয়োজন 
যে হিহতাম পণ্যাচার নকশায় এই পাশ্চান্ত প্রভাব থাকলেও তৎকালাঁন 
কলকাতার বাঙাল সমাজের পটভূমিকায় এই নকশা শুধূমাতত অনুকরণ না 
হয়ে মৌলক সূষ্টির দযুতিতেই ভাস্বর হয়ে উঠেছে । তবে পাশ্চাত্য সাহিত্যের 
সংস্পর্শে এসেই বাংলা সাহত্যের আদি মধ্যযুগীয় হাস্যরস যে ( সামান্য কিছু 
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ব্যতিক্রম সরতে) তার অল্পশলতা এবং ভাঁড়ামির পধণয় থেকে উন্নত হয়ে 
হিউমার, উইট, স্যাটায়ার, ফান- প্রভৃতি বৈচিত্র্য সষ্ট সন্ধান হয় সেকথা বোধ: 
হয় নিঃসংশয়ে বলা চলে । এখন হাস্যরসের প্রকারভেদ সম্বন্ধে বিভিন্ন দাশ্শানক 
মতবাদ বিশ্লেষণ করে হৃতোম পণ্যাচার নকশার হাস্যরসের রীতি-প্রকৃতি 
বিচার করে. দেখা যেতে পারে। 


হাস্যরসের উদ্ভব, বৈচিত্্য ও শ্রেণশীবভাগে যে দি মতবাদ সর্বাধিক 
প্রচালত সেগ্যাল হল নিকৃষ্টতাবাদ € 0০০7 97 45878024197 ) এরং 
অপঙ্গাতবাদ (01019 ০? 18000817015 )। 


নিকৃষ্টতাবাদের আদ, প্রবর্তক এরিল্টটল তাঁর পোয়েটিকস" গ্রন্ছে 
হাস্যরসে কারণ নির্দেশে করতে গিয়ে বলেছেন--50206 06£50% 07 18117599 
ড/1)10]7 0069 1101 1701 7811) এই নিকৃষ্টতাবাদ বা নিজের তুলনায় 
অপরের প্রুুটি বা অধঃপতন যাঁদ কিছন্টা মজার দৃষ্টিতে দেখা হয় তাহলে ফে 
হাস্যরসের সৃষ্টি হয়, সেকথা ফ-য়েডও স্বীকার করেছেন--০1 180810108 19 
(15৩ 57091595190, 01 2 01625018019 195101৩. 80096719116 1 কিন্তু 
বার্গস* যখন বলেন, “নাতে 10882156155 25859 ঠা) 21) 2৮০৬/০৫ 
11816111101) 10 10110811905 2170 ০01)8901192)61% 1০0 ০01160 ০01 
1001817090৮ তখন তাঁর মন্তব্যের অন্যান্য অংশ মেনে নিলেও এঁ ৪1895” 
কথাটি মেনে নেওয়া মার না যেহেতু সবরকমের হাস্যরস সম্বন্ধে এ মতবাদ 
প্রযোজা হতে পারে না। 


আবার বিপক্ষবাদীদের মধ্যে দাশশনক কান্ট এবং সোপেনহাওয়ার 
'অসঙ্গাতবাদ? বা 015০1 ০৫ 171০928198র উপর জোর দয়েছেন। তাঁদের 
মতে শ্রেম্ঠতাবোধ থেকে হাসির উৎপান্ত নয়, হাসির উৎপত্তি এমন এক ধরণের 
সহান;ভূঁতি বা সমত্ববোধ থেকে যা হঠাৎ কোন একটি ঘটনা ও ধারণার ভিতর 
অসঙ্গতি আবিত্কার করে । কিন্ত; তাঁদের মধ্যে সোপেনহাওয়ার আবার বাসর 
মতই ভুল করে বসেন বখন তিন বলেন, ৭1) ৪679 1080006118৩ 09116100- 
27617010 ০11908180৩7 10701021065 0106 5100061) [১61০6191102 ০0 ৪10 127 
০008190119 0606৩10 & ০0100611099 2:00 ৪ 1681 ০৮)৩০৫, কারণ ঘটনা ও 
ধারণার মধ্যে অসঙ্গতি হাসির স-স্টি করলেও তা সকল রকম হাস্যরসের কারণ 
হতে পারে না। 
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' প্রকৃতপক্ষে নিকৃষ্টতাবাদ এবং অপঙ্গতবাদের মধ্যে কোনটিই লব শ্রেণীর 
হাস্যরসের পক্ষে প্রযোজা নয় । আমাদের মনে হয়, 1001099£ বা তি ধা 
হাসারসের পক্ষে অসঙ্গাতিবাদ (076015 01 100017870169 ) এবং ৯/11 বা 
99016 ধম হাস্যরসের পক্ষে নিকষ্উটতাবাদ (0১6915 01 05818081101) ) 
বিশেষভাবে প্রযোজ্য । এমন কি ৬: বা 58075 এর পিছনে কোথাও সূক্ষত- 
ভাবে অসঙ্গতিবোধ কাজ করলেও নিকৃম্টতাবাদ বা 076০5 ০01 06278058- 
007ই যে তার নিরামক শান্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 


তবে অসঙ্গতিবাদই হোক, আর নিকৃষ্টতাবাদই হোক, উভয়ক্ষেত্রেই 
বার্গস*র এই সিদ্ধান্তটি সমীচীন মনে হয়__-100180616105 15 105 20810181 
০0৬11910106186) 10719081151 1099 170 8768167195১) (1091) 6110 01101) .” 
1কন্তু এই. উদাসীনতাও সকল বিষয়ে উদাসীনতা নয়, যেহেতু উদাসীন ব্যন্তি 
কখনো হাস্যরপিক হতে পারে না; এই উদাসীনতা কেবল হাস্যরসসম্টর খণ্ড 
মূহৃতটতে ক্রোধ, ঘুণা, বিদ্বেষ, করুণা প্রভৃতি ভাবাবেগের তীব্রতার প্রাতি 
উদাসীনতা । আমরা 'ভাবাবেগের তব্রতার প্রতি উদ্াসঈনতা?” কথাটি খুব 
সচেতনভাবেই ব্যবহার করছি, এইজন্য ধে 09)0901 এর মধ্যে সহানুভূতি ও 
করুণা 580115 এর মধ্যে কোথাও ঘৃণ) কোথাও বিদ্বেষ খুব স:ক্ষভাবে 
বত'মান থাকে যেহেতু ঘ০০এ। এর জন্মই হচ্ছে সমত্ববোধ থেকে এবং 5818/5- 
এর জন্ম শ্রেম্ঠতাবোধ থেকে ! এই জন্য হিউমারের মধ্যে হাসারসের প্রোতের 
তলায় থাকে সমবেদনার ফঙ্গাুম্রোত ; এইজন্য 'হিউমারের হাস শুধু হাসিতে 
উজ্জল নয়ন, করুণায় আর; হিউমারের হাসি মুখ থেকে মিলিয়ে যাওয়ার 
আগেই চোখের কোণে জলের আভাস দিয়ে যায়। কিন্তু স্যাটায়ারের হাসিতে 
মধু এবং হুল একসঙ্গে থাকে । হত্সির আবরণে সমাজের দোষ-রুট-অসঙ্গতি-. 
বিকৃতি সংশোধনের প্রেরণাই স্যাটায়ারের প্রধান অবলদ্ধন। হিউমার এবং 
স্যাটায়ার ছাড়া হাস্যরসের আর একটি তীব্র, তক্ষ7 প্রকাশভাঙ্গ হল উইট যা 
বিশেষভাবে শব্দ ও'বাক্য বিন্যাসের চমংকারত্বে বিদ্যুংচমকের মত হঠাৎ 
উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে । এইজন্য হিউমারের হাসিতে অনুভূতির প্রাধান্য, কিন্তু 
স্যাটায়ার এবং উইটের হাসিতে বুদ্ধির প্রাধান্য । তথাপি হিউমার, উইট এবং 
স্যাটায়ারের মধ্যে একটা চিন্তার শৃঙ্খলা এবং কার্ধকারণের পারম্পর্য লক্ষ্য 
করা যায়, কি ফান্‌ বাকৌতুকহাস্যের সুষ্টি হয় এমন এক উদ্ভট অবস্থা, 
পাঁরবেশ ও চাঁর্রের মধ্যে যেখানে আপাত অনিক্পম ও চিন্তার বিশৃঙ্খলার (পিছনে, 
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কোন একটি সত্যকার ভ্রুটি বা অপঙ্গতির চেহারা আবিহ্কার করে আমরা হাসিতে 
হাসিতে উতরোল হয়ে উঠি ॥ 


কালাপ্রসম্নের হহতোম পশণাচার নকশার কিছ? কিছ হিউমার এবং 
ফান থাকলেও উইট এবং স্যাটায়ারেরই প্রাধান্য. লক্ষ্য করা যাবে। প্রকৃতপক্ষে 
উানশশতকের দ্বিতীয়াদ্ধের কলকাতার নাগারক সমাজের কপটতাশ্রয়? ব্যস্তি, 
সম্প্রদায় বা প্রাতষ্ঠানের প্রায় সকল রকম হাস্যকর অসঙ্গীত এবং 'বিকাতি হুতোমের 
সচেতন দনের শ্রে্ঠতাবোধ নিয়ন্কিত অব্যর্থ ব্যঙ্গাবদ্রুপের আঘাতে ক্ষতাবক্ষত 
হয়েছে। “বাংলা সাহিতোর নরনারগ, গ্রন্হে প্রমথনাথ বিশী সাহত্যে হাসির 
র.পকাশ্রয়” শ্রেণীবভাগ করে বলেছেন, “অনেকের হাসি শিউালফুলের মতো, 
ওন্তাশ্রয়ী, একটুতেই ঝাঁরয়া পড়ে । অনেকের হাসি রজনগগন্ধার মতো দহ এক 
ফোঁটা শাশিরসদ্পাত না হইলে ফটিতে চায় না, সে হাঁস সদ্যঃপাতী না হইলেও 
বড়ো ম্লান এবং করুণ, ধাঁরতে সাহস হয় না. কখন ঝারয়া পাড়বে । অনেকের 
হাসি প্রস্ফুটিত রন্তগোলাপের জহলস্ত বুদ-বৃদের মতো, কাঁঠন বুস্তে বিধৃত এবং 
তীক্ষ7 কশটায় সুরক্ষিত ।” হুতোমের হাসি এই শেষোল্ত শ্রেণগর হাসি। 
তবে প্রকৃত হাস্যরসিক যেমন শুধু হাসির আঘাতে অপ্রকেই বিশ্রত করেন না, 
[নজেকেও সেই হাঁসির লক্ষ্যাঈীভূত করেন, হুতোমও তেমনি 'নকশা'র মধো 
যেমন সমাজের ভুট-বিচানীতি, অসঙ্গীত ও িকৃতিকে ব্যঙ্গ করেছেন, তেমনি 
মাঝে মাঝে নিজেকেও সেই ব্যঙ্গের বিষয়শভূত করতে ছাড়েন নি। তাছাড়া 
নক-শার মধো যেখানে ছদ্মনামের আড়ালে কোন ব্যন্তকে ব্ঙ্গ করা হয়েছে 
সেখানেও সেই বাঙ্গ কেবল ব্]ন্তিসশমার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে শ্রেণীচরিতের 
দ্যোতক হয়ে ওঠায় এবং সেইসব ব্যঙ্গীবিদ্ধ বাকিরা সময়ের ব্যবধানে হারিয়ে 
যাওয়ার বান্তিগত প্রসঙ্গগুলিও আজ সম্পূণ" নৈর্বযান্তক হয়ে পড়েছে । হাংতোম 
পণ্যাচার নকশার প্রথম খণ্ডের "ভুমিকা উপলক্ষে একটা কথা'য় হূতোম ঘোষণা 
করেছেন--“সতা ধটে অনেকে নকশাখানিতে আপনারে আপনি দেখতে পেলেও 
পেতে পারেন, কিন্তু বাণ্তবিক সোট যে তান নন তা বলা বাহুল্য* তবে কেবল 
এই মাত বলতে পাঁর যে, আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ্য 
কারাঁচ, এমন !ক স্দ্য়ংও নকশার মধ্যে থাকতে ভাল নাই ।” প্রথমে হুতোম 
[নিজেকে নিয়ে যে বাঙরস স্ট করেছেন তার কিছুটা পরিচয় দেওয়া বাক । 
“ক্রমে. গৌরধলাভেগছা 'হন্দুকুশ ও হিমালয় পরত থেকেও উ“চ; হয়ে উঠ-লো- 
কৎন বোধ হতে ীগলো কিছুদিনের মধ্যে আমন্লা দ্বিতীয় কাঁজগাস হবো (ওঃ 
শ্লীবষ্য, কালিদাস ধড় লম্পট ছিলেন ), তা হওয়া হবে না, ৬ষে ?ক ব্রিটেনের 


২৪২ 


বিখ্যাত পণ্ডিত জনসন ? না (তিনি বড় গরিবের ছেলে ছিলেন) সেটি বড় অসঙ্গত 
হয়, তবে রামমোহন রায়? হ্যাঁ, একদিন রামমোহন রায় হওয়া যায়-- কিন্তু 
বিলেতে মন্তে পারবো না। 


ক্রমে কি উপায়ে আমার্দের পাঁচজনে চিনবে, সেই চেম্টাই বলবতা হলো, 
তারই সা্থকতার জন্যই যেন আমরা বিদ্যোৎসাহধ সাজলেম- গ্রন্থকার হয়ে 
পড়লেম- সম্পাদক হতে ইচ্ছা হলো--সভা কল্লেম- ব্রাহ্ম হলেম- ততুবোধিন? 
সভায় যাই --বিধবাবিয়ের দালালি করি ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বদযাসাগর, 
অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত দলের লোকেদের উপাসনা করি 
- আন্তরিক ইচ্ছে যে, লোকে জানুক যে, আমরাও এ দলের একজন ছোটখাট 
কেন্টবিষ্টুর মধ্যে 1” 

[ 'মরাফেরা' ] 

এবার হৃতোমের স্যাটায়ারধমণ হাস্যরসে যেখানে সমাজের বিকীতি ও 
অসঙ্গতি ব্যঙ্গাবদ্ধ হয়েছে তার কছু দ্টান্ত দেওয়া যাক-। 

“মা দ:গ্ণ খান বা না খান, লোকে দেখে প্রশংসা কল্লেই বাবুর 'দশটাকা 
খরচের সার্থকতা হবে ।৮ 1 দুর্গোৎসব ।] 

?কংবা, 

“ছোটলোক মাতালের ভাগো চার আনা জারমানা- এক রাত্তির গারদে 
বাস-_পাহারাওয়ালাদের ঝোলায় শোয়ার হয়ে যাওয়া ও জমাদারের দুই এক 
কোঁংকামান্, কিন্তু বাঙ্গালি বড়মানুূষ মাতালদের সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ । পাকি 
হয়ে উড়ূতে গিয়ে ছাত থেকে পড়ে মরা -বাবার প্রাতিষ্ঠত পুকুরে ডোবা, 
প্রীতমের নকল সংগ ভেঙ্গে ফেলে আসল 'সা্গ হয়ে বসা, ঢাকীরে মার সঙ্গে 
[বসর্জন দেওয়া, ক্যাণ্টনমেন্ট ফোর্ট রেলওয়ে এস্টেশন ও অক-সনে মদ খেয়ে 
মাতলাম করে চালান হওয়া ।--১ [ কিলিকাতার বারোইয়ারি পুজা? |] 


আবার ন্যাটায়ারের সঙ্গে ফান: মিশিয়ে হজরতকে লশ্ডনে পাঠিয়ে এবং 
কাল ও কেন্টর মধ্যে কে বড় ময়ুরের ল্যাজ ধরে তার হিসাব করে হূতোম 
এক বিঁচত্র হাস্যরস সূষন্টি করেছেন__ রামহারবাবু কুটি থেকে এসে পানর 
টেনে গোলাপী রকম নেশায় তর হয়ে বসোঁছলেন। এক মোসায়েব বায়ার 
সঙ্গতে 'অব হজরত যাতে লণ্ডন কো” গাচ্চেন, আর একজন মাতায় চাদর দিয়ে 
বাইয়ানা নাচের উচ্জুগ্ধ কচ্চেন ; এমন সময় বোস্বাবূর পন্ন নিয়ে গোস্বামী- 
মশাই উপাচ্থত হলেন। | 
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রামহরিবাব গোস্বামঞকে বলেন, প্রভু! বন্টুমতন্দের কটি বিষয়ে 
আমার বড় সন্দেহ আছে, আপনাকে মীমাংসা করে দিতে হবে ; প্রথম, কেন্টর 
সঙ্গে রাধিকার মামী-সম্পকর্ণ তবে ক্যামন করে কেন্ট রাধারে গ্রহণ কল্লেন ?, 

দ্বিতীয়, 'একজন মানুষ (ভাল, দেবতাই হলো ) যে ষোল শত স্রশর 
মনোরথ পূর্ণ করেন, এ বাকি কথা? 


তৃতীয়, শুনেছি, কেন্ট দোলের সময় মেড়া পুড়িয়ে খেয়েছিলেন, তবে 
আমাদের মটন চাপ: খেতে দোষ কি? আর বন্টমদের মদ খেতে বিধি আছে ; 
দেখুন. বলরাম দিনরাত মদ খেতেন, কৃষ্ণ ও বিলক্ষণ মাতাল ছিলেন । প্রশ্ন শুনেই 
গোস্বামীর পিলে চমকে গ্যালো, পালাবার পথ দেখ-তে লাগলেন; এঁদকে 
বাবুর দলে মুচকি হাস, ইসারা ও রূপোর গেলাসে দাওয়াই চল-তে লাগলো । 
গোস্বামী মনের মত উত্তর দিতে পারলেন না বলে একজন মোসাহেব বলে 
উঠলো, 'হুজুর! কালই বড়; দেখুন-_কালীতে ও কেন্টতে ক পূরুষের 
অন্তর, কালীর ছেলে কার্তিক-তার বাহন ময়্‌র--ময়রের যে ল্যাজ--তাই 
কেন্টোর মাতার উপর, সুতরাং কালীই বড়।” একথায় হাসির তুফান উঠলো ।” 
[ 'কাঁলকাতার বারোইয়ারি পৃজা”। ] 


হূতোম তাঁর হাস্যরস পরিবেশনে মাঝে মাঝে বিশেষভাবে উইট.-এরও আশ্রয় 
[নিয়েছেন যেমন -“কলকেতায় কেরাণি গাঁড় বেতো রোগীর পক্ষে বড় উপকারক, 
( গ্যালবানিক শকের ) কাজ করে। সেকেলে আসমানি দোলদার ছন্ধড় যেন 
হন্দ ধের সঙ্গে সঙ্গেই কলকেতা থেকে গা ঢাকা হয়েচে- কেবল দুই এক 
খানা আজও খাঁদরপুূর ভবানসপুর, কালাঁঘাট আর বারাসতের মায়া ত্যাগ কতে 
পারোন বলেই আমরা কখন কখন দেখতে পাই ।” [ কালিকাতার বারোইয়ারি 
পূজা" |] 


হতোমের নকশায় হিউমার খুব কম থাকলে ও তা ষে একেবারে নেই, 
তানয়। একবার একচক্ষুকাণা এক সোনার বেণের কাছে বারোইয়ার পূজার 
চাঁদা আদায় করতে গিয়ে যখন চাঁদা আদায়কারীরা খুব বিব্রত হয়ে পড়েছেন 
এইজন্য যে সোনার বেণেটি কোন বাজে খরচ করেন না বলে চাঁদা হিসেবে 
একটি পয়সাও দেবেন না, তখন দেখা গেলস্কেবল বাজে খরচের মধ্যে একটা 
চক্ষু, কিন্তু চশমায় দুথাঁন পরকোলা বসান; তাই দেখে বারোইয়ারি 
অধ্যক্ষেরা ধরে বসলেন, “মশাই ! আপনার বাজে খরচ ধরা পড়েছে, হয় 
চশমাখানর একখানি পরকোলা খুলে ফেলুন, নয় আমাদের কিছ দিন।, 
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বেণেবাবু একথায় খুশি হলেন, শেষে অনেক কন্টে দুটি সিকি পর্য্যস্ত দিতে 
সম্মত হয়েছিলেন!” [ “কলিকাতার বারোইঙ্লার প্জা ।১ ] 


এবার “হতোম পঁযাচার নকশা থেকে দুটি বিশৃহ্ধ ফানৃ-এর উদাহরণ 
দিয়ে হুতোমের হাস্যরসের দষ্টান্ত দেওয্সার লোভ সংবরণ করব। প্রথম ফান:টি 
জগদ্ধাতী পূজা উপলক্ষ্যে 


“ব্যালা আটটার সময় ঘান্না ভাংলো, একজন বাবু পান্ন টেনে বিলক্ষণ 
পেন্কে যাত্রা শুনাছিলেন, ঘাত্রা ভেঙ্গে যাওয়াতে গলায় কাপড় 'দিয়ে প্রাতিমে 
প্রণাম: কন্তে গ্যালেন (প্রাতমে 'হিন্দৃশাস্ত সম্মত জগদ্ধনন্রী-মর্ত ), কিন্তু 
প্রতিমার সিংণ্ি হাতীকে কামড়াচ্চে দেখে বাবু মহাত্মার বড়ই রাগ হলো ও 
1ক্ছুক্ষণ দাঁড়য়ে থেকে করুণ সুরে 


“তারিণী গো মা কেন হাতীর উপর এত আড়ি। 
মানুষ হলে টেডটা পেত তোমায় যেতে হতো হারিণ বাড়ি। 
সুরকি কুটে সারা হতে, তোমার মুকুট যেতো গড়াগাড়। 
পুলসের বিচারে শেষে স পতো তোমায় গ্র্যানযাঁড়। 
সঙ্গমামা টেরটা পেতেন ছটতে হতো উকধল বাড়ি ।! 

গান গেরে প্রণাম করে চলে গেলেন।” [ গকলিকাতার বারোইয়ারি পৃজা; 1 ] 


আবার রথের দিনে রথ দেখে একটি মাতালের যুখে হতোম যে গান রচনা 
করেছেন, তাতেও ফান: বা কৌতুকরস উচ্ছিত হয়ে পড়েছে! “ক্রমে রথ এসে 
পড়ল ।...দর্শকদের ভিড়ের ভিতর একটা মাতাল ছিল, সে রথ দর্শন করে ভাস্ত- 
ভরে মাত-জাম সুরে 


কেমারথ এল? 

সবণাঙ্গে পেরেক মারা চাকা ঘুরঘুরালি। 

মা তোর সামনে দুটো ক্যেটো ঘোড়া, 

চুড়োর ওপর মুক্‌ পোড়া, 

চাঁদ চামুরে ঘন্টা নাড়া, 

মধ্যে বনমালা। 
মা তোর চৌদকে দেবতা আঁকা 

লোকের টানে চল্‌চে চাকা, 
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আগে পাছে ছাতা পাখা, 
বেহদ্দ ছেনালি। 
গানটি গেয়ে মা রথ! প্রণাম হই মা বলে প্রণাম কলে 


€॥ ৬ ) 


ছহুতোম পশাচার নকশার সবচেয়ে উল্লেখষোগ্য দিক হল এর ভাষা । 
কালশপ্রসন্ন তাঁর নক-শায় এবং প্যারীচাদি তাঁর আলালের ঘরের দুলালে যে 
সংস্কৃতবিদ্যাভমানী পণ্ডিত সম্প্রদায়ের ভাষার কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করেছিলেন) স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সেই সম্প্রদায়ের পরিচক্র দিয়ে লিখেছেন-- 
“আম নিজে বাল্যকালে ভট্টাচাষ্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন 
কাঁরতে শুনিয়া, তাহা সংস্কৃত ব্যবসায় ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে 
পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ য়ের” বলিতেন না,--এখাঁদর” বলিতেন ; কদাচ 
“চান' বলতেন না--'শকরা? বালতেন। শঘ" বাঁললে তাহাদের রসনা অশুদ্ধ 
হইত, 'আজ্য'ই বলতেন, কদাচিৎ কেহ “্ঘতে” নামতেন।...আম দোখয়াছ, 
একজন অধ্যাপক একদিন “শশুমার” ভিন্ন শুশুক' শব্দ মুখে আনিবেন না, 
শ্রোতারাও কেহ, 'শিশুমার অর্থ জানে না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি 
বাঁলতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গণ্ডগোল পাড়য়া গিয়াছিল। 
পাণ্ডিতাঁদগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের 
1লাখত বাঙ্গাল। ভাবা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল তাহা বলা বাহুল্য ।”৯ এই 
সংস্কৃতগন্ধী কৃত্রিম ভাবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে 
ফিছুটা সংস্কার প্রাপ্ত হয়ে প্রথম সাহত্যপদবাচ্য হয়ে উঠলেও অক্ষয়কুমার দত্তের 
সংস্কৃতানুসারশ ভাষার দুরুহতা ও কৃত্রিমতা নাধার্ণ শিক্ষিত সমাজে কিরূপ 
পগারহাসের বিষয় ছিল, শিবনাথ শাস্তী তার পাঁরচয় দিয়েছেন--“অক্ষ়বাবু 
ষখন সংস্কৃতকে আশ্রয় করিয়া “জিগীষা”, “জজবিষা” প্রভৃতি শব্দ প্রণয়ন 
করিলেন, তখন আমরা কলিকাতার যে কোনও শিক্ষিত লোকের বাটতে 
যাইতাম, শুনিতে পাইতাম, শজগণষা” এজজশীবষাঃ প্রভাতি শব্দের সাহত 
পচঢপামষা” শব্দ যোগ করিয়া হাসাহাসি হইতেছে ৮১৭ 


বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত মুখিনতার শ্রই বন্ধন থেকে উদ্ধার করার জন্য 
পাারশচাদের “আলালের ঘরের দংলালে'র মূল্যায়ণ ফরতে গিনে বাঁঙকমচন্দ্র তাঁর 
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“বাঙ্গালা সাহত্যে প্যারণচাঁদ মিত্রের স্থান" [নিবন্ধে লিখেছেন__ উহ্থাতেই প্রথম এ 
বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল ষে, যে বাঙ্গালা সর্বজনমধ্যে কাঁথত এবং প্রচলিত, 
তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সংন্দরও হুয়। 


বঞ্কমের এই সমালোচনার সূত্র ধরে প্যারখচাদি বাংলা সাহিত্যে 
কথ্যরণীতরু প্রবর্তক রূপে এ পর্যন্ত আতমূল্যারত হয়ে এসেছেন। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে ভাষার কঠিন গাম্ভযে'র পারবর্তে একটা হালকা চাল আনার কৃতিত্ব 
“আলালে থাকলেও একটু খুটিয়ে দেখলেই দেখা যাবে 'আলালে' খাঁট 
কথ্যরগীত নেই । সাধু গদ্যরপাঁতর আধারে কিছু লঘু চাঁলত শব্দ ব্যবহারই 
আলালীভাধার বোশস্টয, যেমন--“বউতলার বকেশ্বরবাবহ-*"যাবতীয় বড়মানহষের 
বাটিতে যাইতেন ও সকলকেই বলিতেন-_আপনার ছেলের আম সর্বদা তদারক 
কাঁরয়া থাকি _ মহাশয়ের ছেলে, না হবে কেন? সেতো ছেলে নয়, পরশপাথর ! 
স্কুলের উপর ক্লাসের ছেলেদিগকে পড়াইবাল ভার ছিল, 'কম্ত; যাহা পড়াইতেন 
তাহা নিজে বূবিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ ।” সে তুলনায় 'হদতোম পা্যাচার 
নকশায় যে বিশুদ্ধ চলিতরখতি ব্যবহৃত হয়েছে পূবে সংকলিত বিজ্তুত 
উদ্দাহরণমালা থেকে যে কোন দু'একটি পধন্ত তুলে ধরলেই তার পরিচয় মেলে। 
যেমন--“আমরা হামা দিতে আরম্ভ করেই ঝুমব্যীম, চাষ ও সোলার পাথতে 
বর্ণপারিয় করে থাঁক, কিছ; পরে ঘনুঁড়, লাটিম, ল্‌কোচার ও বৌবোৌ 
খেলাই আমাদের যুবত্বের এনট্রান্স কো হয়, শেষে তাস, পাসা ও বড়ে [টিপে 
মাং করে ডিগ্র নিয়ে বেরূই ।” আলালের ভাষায় সাধুরখাত ও চঁলিতরীতির 
সংমিশ্রণ ঘটেছে, কিন্ত হূতোমের নকশায় শব্দ ব্যবহারে, ক্রিয়াপদও সব নাম পদের 
চলিত রূপগ্রপ্নোগে, বাচনভঙ্গির বৈশিস্ট্যে, এমনাঁক বানান পদ্ধতির মধ্যেও 
চলিত ভাষা তার উদ্ভবলগ্নেই স্বকণয় স্বভাবের প্রায় পূর্ণ পরিণাঁতি লাভ করতে 
পেরেছে । অবশ্য এখানে একথাও স্মরণ করা প্রয়োজন, ১৮৬২ খস্টাব্দে হনতোম 
পাচার নকশা, প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রামনারায়ণের 
'কুলশন কুল সবস্ব' নাটকের স্তচারিন্রগৃীলর সংলাপে এবং কোথাও নিয়জ।তায় 
পুরুষ চরিত্রের সংলাপে যে কথ্যভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, এবং বানান পদ্ধাতর মধ্যে 
ষে কথ্য ঢংট:কু তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, তাতে হুতোমাী ভাষার কিছুটা 
পূর্বাভাষ লক্ষ্য করা যায়। তবে 'কুলীন কুল সর্বস্বে'র কথ্য ভাষা হখতোম 
পৃশ্যাচার নক-শা?র কথ্য ভাষাব্র মতো সার্ক নয়, কয়েকটি মাত চারত্ের কিছ. 
সংলাপ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার জন্যই খ্যবহত হয়েছে । ১৮৫৮ খন্টাব্দে প্রকাশিত 
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কাল্সীপ্রসম্ের 'দাবির্গ সত্যবান" নাটকে আধংশিকভাবে গ্্ীচরিত্রের সংলাপে এবং 
১৮৫৯ থুক্টাব্দে প্রকাশিত “মালতা মাধব" নাটকের প্রান আগাগোড়া যে চাঁলত রত 
ব্যবহৃত হয়েছে এবং বানানে যে চালিত উচ্চারণের ঢং বজায় রাখা হয়েছে তাকে 
ফালপ্রসম্নের চলিতরধাত রচনার ক্লমবিকাশের পথে 'হুতোম পযাচার নকশার 
ভাষার পূর্বপ্রন্ভাত হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যাই হোক: ভাষা- 
শিল্পের পরণক্ষাণনরপক্ষায় “হুতোম পশ্াচার নকশার এই অনন্যসাধারণ 
কাঁতত্বের সম্যক বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন । ট 


এই হূতোগখ ভাষার ওপরেই “হুুতোম প্যচার নকশার সাহীত্যিক 
মূল্য বিশেষভাবে নিভ'রশীল 1 হদুতোম ভাষার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে 
দেখা ঘাবে-- 


১। কলকাতার চলাত মুখের বুল ( তথ্ভব, অর্্ধতৎসম, দেশী-বিদেশী 

শব্দ ) এবং বাংলার িজসব প্রবাদ প্রবচন ব্যবহারের প্রাধান্য । 
২ শব্দরপে, ধাতুরুপ এবং সর্বনাম পদের চাঁলত রুপের ব্যবহার । 

৩। শব্দদৈত ও ধবন্যাত্বক শব্দের ব্যবহার ॥ 

৪। চালিত রঞ্খাতর আধারে ভাষার সবচ্ছতা ও সংক্ষিপ্ত । 

€। বণণনীয় বিষয়ের নিপুণ শিন্রধার্মতা | 

৬। বাক্যগঠনরগাঁত কথনভাঙ্গমায় সঞচ্ছন্দ এবং প্রাণের প্রবাহে গাঁতিময় 
ও চণল। 


'হুতোম পণ্যাচার নকশায় তদ্ভব-অদ্ধতৎসম-দেশখশীবদেশী মীশ্রত 
কলকাতার চলতি মুখের বুলি যেমন-_ ্‌ 

“কলকেতা সহর বড়ই_গহলজ।র, গাঁড়র হর-রা, সাহসের পাঁয়স পাঁয়স 
শব্দ কেঁদো কেদো ওয়েলার ও নরম্যাপ্ডির_টাপেতে ( -তাপেতে-গবে ) 
রান্তা কে'পে উঠ্‌চে- বিনা ব্যাঘাতে রাষ্তায় চলা বড় সোজা কথা নয়। 

“হুতোম পণ্যাচার নকশায় ব্যবহৃত বিদেশধ শব্দের মধ্যে তৎকালপ্রচাঁলত 
কথ্য ভাষায় আঁধক ব্যবহৃত আরবী-ফারসণ এবং ইধরজশ শহ্দের ব্যবহারই 


প্রাধান্য পেয়েছে প্রথমে নকশোয়্ ব্যবহৃত এই ধরণের কিছ, 1বশেষ আরবী” 
ফারসণ শব্দপ্রয়োগের উদাহরণ দেওয়া যাক: 


“.. কাল সকালেই একজন নিরীহ ভদ্র সন্তানের প্রাতি ক্যাদ্দ্যীন ও 
ক্যারামত জাহির করবেন” “কলকেতায় কেরাণ্চ . গাড়ি বেতো রোগীর পক্ষে 


৪৬ 


বড় উপকারক,..সেকেলে .আদ্মানি দোলদার ছক্কড় যেন 'হন্দুধর্মের সঙ্গেসঙ্গেই 
কলকেতা থেকে গা্াকা হয়েছে ।” 

ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক বেশি হওয়ায় এবং ইংরেজন রাজভাষা হওয়ায় 
কালণপ্রসন্নের সময়ে বাংলা কথাভাবাম্ন, বিশেষতঃ নাগাঁরক সমাজের কথাভাষায় 
ইধরেজী শব্দের ব্যবহার অন্য যে কোন বিদেশশ শব্দের তুলনায়, এমনাঁক আরবী- 
ফারস? শব্দের চেয়েও অনেক বোশি হয়েছে । হতোম যেহেতু কলকাতার কথা” 
ভাষাকেই অবলম্বন করেছেন. সেজন্য তাঁর ভাষাতেও ইংরোজ শব্দের বাবহার 
তুলনামূলকভাবে বেশি । তবে এখানে একটি কথা স্মরণশয় যে হুতোম কেবল 
তাঁর ভাষাকে ইস্পাতের মতো শাণিত ও বঝাকবকে করার জন্যই প্রয়োজন মত 
[বিদেশ শব্দ বাবহার করেছেন এবং প্রায় স্বদাই তার একটা সামা রক্ষা করেছেন, 
[বদেশী শব্দ বাহারের অহেতুক বাড়াবাঁড়তে ভাষাকে ভারাক্রান্ত করেন নি। 
এখন নকশা থেকে 'কছু ইংরেজী শব্দ ব্যবহারের নমুনা দেওয়া যাক 


“হরিণমাংসের মত কোন কোন বাঙ্গালা খবরের কাগজ বাস না হলে 
গ্রাহকরা পান না-_ইংরাজ কাগজের সে রকম নয়, গরম গরম ব্রেকফাস্টের সময় 
গরম গরম কাগজ পড়াই আবশাক ।” 

কিংবা, “পঠারা রেজিমেন্টকে রেজিমেন্ট বাজারে প্যারেড কন্তে 
লাগলো ।” কিংবা “আজকাল দুচার এজন কটেড ইয়ংবেঙ্গালও পৌন্তলিকতার দাস 
হয়ে পুজো আচ্ছা করে থাকেন--আলাপী ফিমেল ফেন্ডেরাও নিমন্দিত হয়ে 
থাকেন ।” 

এই রুম আরও [ক ইংরেজ শব্দের ব্যবহার ষেমন-- 


“আদবূড়ো বেতোরা মার্ণংওয়াকে বেরুচ্েেন” “কেউ সাঁভলিজেসনের 
অনুরোধে চড়ক হেট করেন,” “কারো ইশ্ডিয়া রবর আর চাইনা কোট, হাতে 
'ইম্টিক»১. “তিন চারটি ইকুটি, দুটা কমন লা আদালতে ঝূলছে ।+ 


». . এই বিদেশী শব্দ ব্যবহারে বাড়াবাড়ি কখনো কখনো হলেও, যেমন, 
“বাবুর বৃজরূকি ও কেরামতের অনিয়ত এন-সাফ করে থাকেন” তা এত কম 
ক্ষেত্রে হয়েছে ষে তাকে ব্যাতিক্রমের পর্যায়ে ফেলতে হয়। 


'হদুতোম প)চার নকশার বেশাকছন প্রবাদগ্রবচনও ব্যবহত হয়েছে। 
এই প্রবাদপ্রবচন চলিত রীতির ভাষার একটি মূল্যবান সম্পদ, কারণ এর মধ্য 
দিয়ে দৈনন্দিন কথাবার্তা, ভাষা ও ভাবভাঙ্গ যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে । শুধু 


৮১০০০ 


তাই নয়, এই প্রবাদপ্রবচনগুুলির আঁধকাংশের উৎপাঁন্ত বাংলার নিজস্ব মাটিতে 
এবং সেজন্য বাংলা প্রবাদপ্রবচন বাঙালীর খাঁটি প্রাণের জিনিস। “হুতোম 
প্যচার নকশায় ব্যবহীত কিছ: প্রবাদপ্রবচনের নমুনা হল-_ 


“যাঁদ পরমে*বরের কিছুমাত্র বিষয়জ্ঞান থাকতো, তা হলে সাধ করে 
ঘোড়ার ডিম ও আকাশকুসমের দলে গণ্য হতেন না।” 

“তান আকাশে ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরে দিতে পারেন, হয়কে নয় করেন, 
নয়কে হয় করেন ।” 

“শাশুড়ী বরের হাতে মাকু দিয়ে বলেন, "হাতে দিলাম মাকু, একবার 
ভ্যা করত বাপ: !» 


শব্দ দ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবস্থার কথ্যভাষার সবকীয় বৈশিষ্ট্য । 'হুতোম 
প্যচার নকশা” থেকে এই বৌশিত্টোর ছু উদাহরণ দেওয়া যাক 


চড়কীর পিঠ সড়'সড় কচ্চে ; ঢাকের পেছছনটা দুম দ'ম- করে বাজাচ্ছে ; 
ধুকতে ধুকতে বৈঠকখানায় উপন্থিত হলো ; ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে বেল- 
ফুলের গন্ধ ভূরভর করে বেরিয়ে যেন সহর মাতিয়ে তুলচে ; গরিবের যমেরা 
রেশাদ সেরে মসমস করে থানায় ফিরে যাচ্চেন ; সহিসের পায়স পয়িস শব্দ ; 
রেলওয়ের চাপরাসীরা সপাসপ: বেত মাচ্চে ; এঁদকে হস হস্‌ হস করে ট্রেন 
টরমিনসে উপাস্থত হলো, টুনুনাংটাং টুনুনাংটাং করে পুনরায় ঘণ্টা বাজলো, 
ইত্যাদি | 

“হুতোম প্যাঁচার নকশায় উপমাপ্রয়োগ ও শব্দ 2 এক ধরণের 
2 দ্বারা ভাষার সবচ্ছতা ও সং এবং বনী ববয়ের নিপুণ 
চিত্রধাম'তার পরিচয় পাওয়া যায় । যেমন-- 


“আমরা ছেলেবেলাতেই জ্যাটার শিরোমণি ছিলেম, স্কুল ছাড়াতে 
'জাটামি ভাতের ফানের মত উথ্লে উঠলো? | 

“তশার অদৃষ্ট শশঘুই লুঁচির ফোস্‌কার মত কুলে উঠলো-_বের জল 
পেলে কনেরা ষ্যামন ফেপে ওটে, 'তাঁনও তেমান ফ'াপতে লাগলেন 1” 

“বাণের মুখে জেলোঁডঙ্গীর মত তাঁদের কথা তল হয়ে যাচ্চে 1” 


চলিত ভাষার উপাত্ত থেকে আত সাম্প্রতিক কাল পযন্ত ব্লবিবর্তনের 
ধারায় একটু মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করলে চালিত ভাষার দুটি ভিন্নরূপ 


৬০ 


চোখে পড়বে-(১)  একাঁটিতে তদ্ভব, অদ্ধতৎসম ( মুখে মুখে প্রচলিত শব্দ ) 
এবং দেশগ-বিদেশখ শব্দের প্রাধান্য এবং (২) অপরিতে সর্বনাম ও ক্রিয়া- 
পদের চালিত রূপের আধারে তৎসম শব্দের প্রাধান্য । চিত ভাষার উদ্ভবলগ্নে 
“হতোম পাচার নকশায় প্রথমশ্রেণখর বিশুদ্ধ চলিত রনতিরই ব্যাপক প্রয়োগ 
হলেও দ্বিতীয়শ্রেণীর চলিত রাতরও যে পরণক্ষা-নরীক্ষা হয়োছিল তার কিছু 
কিছু উদাহরণ পাওয়া যাবে । যেমন- 


“কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান কন্তে সাধুরা কোন বাধাই মানেন না বলেই 
যেন দিনমণি কমাঁলনশর মনোব্যথায় উপেক্ষা করে অন্তে গ্যালেন। সম্ধাবধ্‌ 
শাক ঘণ্টা ও 'র্াব'পোকার মঙ্গল শব্দের সঙ্গে স্বামীর অপেক্ষা কত্ত 
লাগলেন । প্রিয়সখ প্রদোষ দৃতীপদে প্রাতিষন্ঠত হয়ে 'নিশানাথকে সম্বাদ 
দিতে গেলেন । নববধূর বাসরে আমোদ করবার জন্য তারাদল একে একে 
উদয় হলেন, কুমৃদিনগ স্বচ্ছ সরোবরে ফটলেন_হৃদয়রপ্জনকে প্রকায় 
রসাসবাদনে গমনোদাত দেখেও তশার মনে কিছুমাত্র বিরাগ হয় নাই- কারণ, 
চন্দ্রের সহস্র কুমুদিনী আছে, কিন্ত; কুমী,নশর একমাত্র তিনিই অনন্যগতি।” 

দেখা গেল, বিশুদ্ধ চলিত রীতি এবং সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের চলিতর্‌পের 
আধারে তৎসম-শব্দর-প্রধান সাহিতাক চলিত রীঁতি-_বিষয়ভেদে এই উভয়রণাতির 
চাঁলত রীতি আঙ্জ থেকে প্রায় শতাধক বংসর পূবে চলিত ভাষার আবিভণব 
মুহূর্তেই 'হুতোম পাচার নকশা'য় বাবহৃত হয়েছে। 


আবার যাঁরা মনে করেন হুতো'মি ভাবা রঙ্গবাঙ্গের উপযন্ত হলেও 
চন্তাশীল 'সারয়াস ধরণের গদ্যরচনার উপযোগণ নয়, তাঁদের সে ধারণা যে যথার্থ 
নয়, তার প্রমাণও 'হতোম পাচার নকশায় আছে-_ 


“হায়! যাদের জন্মগ্রহণে বঙ্গভূমির দুরবস্থা দূর হবার প্রত্যাশা করা 
যায়, যারা প্রভূত ধনের অধিপাঁত হয়ে স্বজাতি সমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের 
জন্য কায়মনে যত্প নেবে, না সেই মহাপুরুষরাই সমন্ত ভয়ানক দোষ ও 
মহাপাপের আকর হয়ে বসে রইলেন, এর বাড়া আর আক্ষেপের বিষয় কি 
আঞ্েে 1. ১58 


প্রকৃতপক্ষে ক শাণিত ব্যঙ্গরচনায়, কি কৌতুক-তরল পরিহাস রসিকতায় 
এবং গভশর গণ্ভীীর বিষয়ের উপস্থাপনায় হুতোমণ ভাষার চাঁলত রূপ প্রয়োগে 
আশ্চয সাবলীলতা এবং সজীবতা দেখে এ ভাষাকে বিদ্যাসাগর অক্ষয়দত্ডের সাধু 


৯ 


গদ্যযুগের, এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের “দুগেশিনদ্দিনগ'র নিকটবতপ কালের (অবশ্য 
তখনও দুগেশনন্দিন? প্রকাশিত হয় নি এবং বিদ্যাসাগরের ব্যঙ্গাত্মক রচনা তো 
আরও অনেক পরে ১৮৭৩-৮৬ ) ভাষা বলেও মনে হয় না; সামান্য কিছু 
সেকালের কলকাতার প্রচলিত উগ্র মৌখিক শব্দকে ব্যতিক্রম হিসাবে ধরে নিলে 
আজ শতাধিক বসর পরেও এভাবাকে আধুনিক কথ্যভাষা বলেই মনে হয়। 
অথচ এই প্রবল প্রাণশীস্তসম্পন্ন এবং জন্ম লগ্মেই আধুনিকতার বৈশিষ্টাধু্ত 
হুতোম? ভাষাকে বাঁগকমচন্দ্র যখন “হ,তোম ভাষা দারিদ্ু, ইহার তত শব্দ ধন 
নাই; হুতোম ভাবা নিষ্তেজ, ইহার তেমন বধিন নাই 2” বলে বর্ণনা 
করেন, তখন স্বভাবতঃই আমাদের মনে হয়, কালীপ্রসম্ন তরি ধূগও সাহিত্যের 
চেয়ে এত বেশি অগ্রগামী ছিলেন যে বাঁঙ্কমচন্দ্রের মত মনস্বী এবং দূরদাছ্ট- 
সম্পন্ম সমালোচকও এবিষয়ে সুবিচার করতে পারেন ন। বঙ্কিম তাঁর 
পৃবসূরীদের তুলনায় বাংলা ভাষাকে আরও অনেকটা প্রাঞ্জল করলেও মৃলতঃ 
বদ্যাসাগরণ সাধ গদ্য কাঠামোকেই অনুসরণ করেছেন এবং হুতোমের চলিত 
ভাবার সমালোচনায় 'কিছটা রক্ষণশীল মনোভাবেরই যে পরিচয় দিয়েছেন, সে 
[বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । এখানে একথাও স্মরণীয় যে, বাঁঙ্কম আলাল 
ভাষার প্রশংসা করলেও তা যে খাঁটি চলিত ভাষা নয়, সাধু গদ্যরাতির আধারে 
কিছু চালত শব্দের মিশ্রণ মান্র, তা আমরা পৃঝেই দেখোঁছ। অবশ্য আরও 
পরবতশ্শকালে বাংলা ১৩০৬ সালে বিবেকানন্দ এবং ১৩২১ সালে “সবুজপন্র' 
প্রকাশক প্রমথ চৌধুরী সাহত্যে চালিত ভাষা চালাতে গিয়ে যে বিরোধিতার 
সম্মুখীন হয়োছলেন, সেকথা স্মরণ করলে বাঁঙকমচন্দরে এই রক্ষণশশল মনোভাব- 
জাত [বিরোধিতার কিছুটা কারণ অনুমান করা যেতে পারে। বিবেকানন্দের 
“বলাতধান্রখর পন্ন অর্থাৎ পরিব্রাজক “উদ্বোধনে? বাংলা ১৩০৬ সালে ধারাবাহিক" 
ভাবে প্রকাশ লাভ করলে সমস/মায়ক সাহাত্যকদের মধ্যে এর ভাষা সম্পরকে যে 
বিরুদ্ধ মনোভাবের সষ্টি হয়েছিল স্বামী প্রেমধনানন্দ তার পরিচয় দিয়ে 
1লখেছেন £ “স্বামশজীর পরিপ্লাজক আতি সংন্দর জোরালো চলিত ভাষায় লেখা । 
চলাঁতি ভাবা লিখে বর্তমানে যাঁরা যশস্বী হয়েছেন তাঁরাও স্বামীজীর প্রায় চাল্লশ 


বংসর আগেকার এই লেখা পড়ে আশ্চর্য না হয়ে পারবেন না। কিন্তু ১৩০৬ 
সালের ' পয়লা ভাদ্র থেকে 'পরিব্রাজক* “উদ্বোধনে" ধারাবাহিকর্‌পে প্রকাশিত 
হবার পর তদানীন্তন বাঙলা সাহিত্যিকদের মধ্যে যথেষ্ট বিরুদ্ধ সমালোচনা 
আরম্ভ হস ।”৯৯ 


৫, 


যাই হোক ৯৮৬২-৬৪ খৃষ্টাব্দে হূতোমি ভাষার আবিভাবে সাঁহতোো 
খাঁটি চলত ভাষার বাবহার সম্পর্কে বাঙ্কমচন্দ্র কিছুটা দ্বিধাগ্রন্ত হলেও এবিষয়ে 
ধিষেকানন্দের দৃষ্টি কত স্বচ্ছ এবং. সংস্কার মুস্ত ছিল তা দেখা যাবে ১৩৩৬ 
সালে উদ্বোধন সম্পাদক স্বামী _তিগুণাতগনন্দকে লাখিত তাঁর "বাঙলা ভাষা” 
পরে। পরে পন্রটি 'ভাববার কথা" গ্রন্হের অন্তভন্ত হয়। পন্রাটির 
অংশবিশেষ হল ২ 


“পাশ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট, কিন্তু 'কটমট ভাষা, যা অগপ্রাকৃত, যা কঞ্পিত 
মাত, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিতা হয়না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা 
অস্বাভাবিক ভাবা তৈয়ার করে কি হবে 2.*ক্বাভাবিক বে ভাষায় মনের ভাব 
আমরা প্রকাশ করি.-"তার চেয়ে উপ্যন্ন্ত ভাষা হতে পারেই না। সেই ভাব, সেই 
তাঙ্গ, সেই সমন্ত ব্যবহার করে যেতে হবে । ও ভাষার যেমন জোর, যেমন 
অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যোঁদকে ফেরাও সোঁদকে ফেরে* তেমন কোনো তৈয়ার 
ভাষা কোনোও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে, ধেন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে 
মুচড়ে ষা ইচ্ছে কর-_আবার যে কে সেই' এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত 
পড়েনা । আমাদের ভাষা, সংস্কৃতর গর্দাই লস্করি চাল--এঁ এক চাল নকল 
করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচেছ ।”১২ 


এঁ পত্রে তিনি আরও বলেছেন, “যাঁদ বল-.বাঙলা দেশের চ্থানে স্থানে 
রকমারি ভাষা, কোনাট গ্রহণ করবো ? প্রাকৃতিক নিয়মে যোঁট বলবান হচ্ছে 
এবং ছাড়িয়ে পড়ছে সেইটিই নিতে হবে। অথাৎ কলকাতার ভাষা ।” 


দেখা যায় ১৩০৬ সালে চলিত ভাষার শীস্ত ও মর্ধাদা সম্পকে” বিবেকানন্দ 
বখন তাঁর স্পন্ট আভিমত ব্যন্ত করেন এবং শবলাত যাত্রীর পন্র বা “পরিব্রাজক' 
চলিত ভাষায় ব্রচনা করেন, তখনও বাংলা সাহত্যে চলিত ভাষা প্রয়োগকে 
'নাদ্ধধায় স্বীকার করে নেওয়ার মানাঁসকতা তৈরা হয়নি ; আরও পরবতাঁকালে 
১৩২১ সালে “সবুজ পন্র* সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীকে এজন্য আরও অনেক সংগ্রাম 
করতে হয়েছে । তাঁকে তাঁর স্বভাব সলভ শ্লেবের ভাঙ্গতে বলতে হয়েছে, 
“আমার ভাষা নাকি কলকাত্তাই ভাষা 2 সংতরাং উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম থেকে 
তা আক্রমণ করা সহজ । অপরপক্ষে সাধূভাষার জন্মস্থান হচ্চে ফোট" 
উইলিয়ামে, সুতরাং তাকে আর আরুমণ করা চলে না-সে যে কেল্লার ভিতরে 
বসে আছে।” এ সময়ে চজিতভাষার বতমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিশ্লেষণ 
করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ষে সুচিন্তিত আভমত প্রকাশ করেন, তা হল :-- . 


৫৩ 


“বাংলা ভাষাকে চিনতে হবে ভালো করে ; কোথার তার শত্তি, কোথায় 
তার দুবলতা, দুইই আমাদের জানা চাই। 


বৃপকথায় বলে, এক যে ছল রাজা, তার ছিল দুই রাণশ, সক্লোরাণী 
আর দুয়োরাণী। তেমনি বাংলা বাক্যাধিপেরও আছে দুই রাণণ একটাকে 
আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে সাধুভাষা ; আর একটাকে কথ্য ভাষা, কেউ বলে 
চলাত ভাষা ।.. রূপকথায় শুনেছি সয়়োরাণী ঠাই দেয় দুয়োরাণপকে গোয়াল 
ঘরে । কিন্তু গঞ্জের পারণামের দিকে দোখ সংয়োরাণন যায় ানবণসনে, টিকে 
থাকে একলা দুয়োরাণী রাণীর পদে ।”১৩ এ প্রবন্ধে চলাতি ভাষার একাটি 
প্রধান শান্ত যে শব্দনির্বাচনে আশ্চর্য প্রসারণ ক্ষমতা, অর্থাং সাধু ভাবায় যাদের 
পাসপোট মেলা শন্ডু এমন সব স্বদেশী বিদেশী হাল্কা ভারণ শব্দ যে চলাত 
ভাবার আঙনায় একেবারে পাশাপাশি ঘেযাঘেশিব বসতে পারে সে সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ তরি স্প্ট আঁভমত ব্যন্ত করেছেন। আবার সাহিত্যে চালতরণাতি 
ব্যবহারের ধ্হনিতাত্ীক ও রসতাত্তবক বিচার করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 
“ “করিতোঁছ” শব্দটা ভোঁতা । ওতে কোন সুর বাজে না; 1কন্তু করি? 
শব্দে একটা সুর আছে। “যাহা হইবার তাহা হইবে এই বাক্যের ধ্বানটা 
অত্যন্ত টিলে; সেইজন্যে এর অর্থের মধ্যেও একটা আলপ্য প্রকাশ পায় । 
কিন্তু যখন বলা যায় “যা হবার তাই হবে” তখন *হবার" হসন্ত 'র"' তাই" শব্দের 
উপর আছাড় খেয়ে একটা জোর জাগিয়ে তোলে; তখন ওর নাক সর ঘুচে 
গিয়ে ওর থেকে একটা “মরিয়া” ভাবের আওয়াজ বেরোয় । বাঙলার হসম্ভবাঁজতি 
সাধ ভাষাটা বাবুদের আদুরে ছেলেটার মতো মোটাসোটা গোলগাল, চবির ' 
তরে তার চেহারাটা একেবারে ঢাকা পড়ে গেছে, এবং তার চিকণতা যতই থাকত 
তার জোর আতি অলপই ।”৯৪ এই জন্যই সাধু চাঁলিতের দ্বন্দে রবীন্দ্রনাথ 
শেষ পর্যন্ত চাীলতের পক্ষ সমর্থন করেই বলেন- “ সংস্কৃত ভাষার জরি- 
জহরতের ঝালরওয়ালা দেড় হাত দুহাত ঘোমটার আড়ালে আমাদের ভাষাবধুটির 
চোখের জল ম:খের হাঁস সমন্ভ ঢাকা পড়ে গেছে, তার কালো চোখের 
কটাক্ষে যে কতো তীক্ষতা তা আমরা ভুলে গোছ। আম তার সেই 
সংস্কৃত ঘোমটা খুলে দেবার 1কছ; সাধনা করোছি, তাতে সাধ, লোকেরা 
ছি ছি করেছে। সাধু লোকেরা জবির আঁচলটা দেখে তার দর যাচাই করুক; 
আমার কাছে চোখের চাহাঁন্টুকুর দর তার চেয়ে অনেক বেশ; সেষে 
বিনামূল্যের ধন, সে ভটচাজ পাড়ার হাটে বাজারে মেলে না।” 


২৫৪ 


এই সংস্কৃত ঘোমটা খুলে দেবার সাধনা রবধন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুর+, 
ঈধবেকানন্দেরও পূর্বে করেছিলেন কালীগ্রসম্ন এবং তা কালের বিচারে এত বেশি 
প্রাগ্রসর ছিল যে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষেও নিরপেক্ষ দ:ম্টিতে তার মূল্য 
নদ্বারণ করা সম্ভব হয়নি । প্রকৃত পক্ষে ১৮৬২ খহ্টন্দে হুতোম পশাচার 
নকশায় খাঁটি চলন ভাবার প্রবর্তন করে কালণপ্রসন্ন বাংলা সাহত্যে ষে 
যুগান্তরের সচনা করলেন, তা দশর্ঘাদনের বহু বাধা বিরোধিতা আতক্রম করে 
এবং সংস্কার প্রাপ্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত আজ কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস, 
রম্যরচনায় বাংলা সাহিত্যের প্রায় সমন্ত আঙিনা জবড়ে প্রাতিষ্ঠত হয়ে বসেছে। 

সুতরাং প্যারাচাঁদের ভাষা সদ্বন্ধে মধুসূদনের অবজ্ঞাস্চক মন্তবোর 
মত .হুতোম সম্পর্কে বডঙিকমচন্দ্রের মন্তব্যও যে অযথার্থ প্রমাণিত হয়েছে, 
পরবতী সাহিতোতিহাসই তার সাক্ষ্য দেবে । 


(8) 


আবার শুধু ভাষা নয়, নৃতন ছন্দের দিক থেকেশড হুতোম পাচার 
নক-শা” সবিশেষ গুবৃত্বপূর্ণ। 'হুতোম পণ্যাচার নক'শা।র প্রথমভাগ (১৪৬২) 
এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একছ্লে €( ১৮৬৪ ) প্রকাশিত হলে দেখা যায়, তার 
মাত্র দুবছর পূধে আঁবজ্কৃত মধুসৃদনের (প্পদ্মাবতা নাটকের সামান্য কিছু, 
অংশ ও তলোত্তমা সম্ভব? ১৮৬০ এবং “মেঘনাদবধ? ১৮৬১ ) আমন্রাক্ষর ছন্দের 
আনুসরণে 'নক-শা'র প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের প্রারম্ভে কালীপ্রসম্ন যে দুটি 
কবিতা রচনা কয়েন তাতেই পরবর্তীকালে "গোরশ ছন্দ নামে চাহত বাংলা 
ছন্দের প্রথম সূচনা হয়। মধুসূদনের আমিন্রাক্ষর ছন্দে অন্ত অমিল এবং 
প্রবহমানতা থাকলেও প্রাতি পধান্ততে চৌদ্দ অক্ষরের বাঁধনট:কু বজায় ছিল । তবুও 
মধুসূদনের এই দ-ঃসাহসিক ছন্দগ্নহণ করার মত যখন উপযুক্ত পাঠকসম্প্রদায়ই 
গড়ে ওঠেনি, তখন ১৮৬১ খষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কালীপ্রসম্ন তর 
. খরদ্যোৎসাহিনী সভা'র পক্ষ থেকে আমন্লাক্ষর ছন্দ রচয়িতা মধুসূদনকে শুধু 
যেএকটি মূল্যবান রজতপাপ্র এবং একটি মানপল্ল 'দিয়ে সম্ঘর্ধত করেছেন 
তাই নয়, তার “হহতোম পণ্যাচার নকশার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের কবিতাদূুটিতে 
মধুসূদনের অমিলাক্ষর ছন্দের অনুসরণ করে আমিগ্রাক্ষর ছন্দের প্রতি পধান্ততে 
আবশ্যিক ভাবে চৌমন্দ অক্ষর থাকার শেষ পয়ারধমশী বেড়ীটুকুও ভেঙে 'দিয়ে 


৫৫ 


ছন্দের বন্ধনমন্তিতে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়েছেন। উদাহরণে: বিষয়টি; 
স্পন্ট হবে। 


হে শারদে ! কোন দোষে দুষ দাসী ও চরণতলে ?--১৮ 

কোন: অপরাধে ছলিলে দাসাঁরে 'দয়ে এ সন্তান ?--১৪ 

এ কুংসিতে! কোন: লাজে সপত্রীসমাজে পাঠাইব,-_-১৯ 

হেরিলে মা এ কুরুপে_ দূষিবে জগৎ-_হশাসিবে--১৭ 

সাঁতন? পোড়া ; অপমানে উভরায়ে কাঁদিবে ১৬ 

কুমার--সে সমল্লে মনে য্যান থাকে ; চির অন:গত লেখনখরে 1২৩, 


এবং দ্বিতীয়ভাগের প্রারজ্ভে -- 


হে সজ্জন ! স্বভাবের সনির্মল পটে,--১৪ 

রহস্যরসের রঙ্গে_-৮৬ 

1৮ত্িনু চরিত্র দেবী সরস্বতণ বরে ।--১৪ 

কপাচক্ষে হের একবার * শেষে বিবেচনা মতে_-১৮ 

যার যা আঁধক আছে "তরস্কার' কিম্বা “পুরস্কার--১৬ 
দিও তাহা মোরে- বহুমানে লব শির পাতি ।--১৬ 


কালা প্রসন্নের পর ব্রজমোহন রায়ের "দানব বিজয় নাটকের অজ্প কিছ 
অংশে এবং রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধনুভঙ্গ” নাটকে ভাঙা অমিন্লাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ 
হলেও,কালীপ্রসম্নই যে এই ছন্দের প্রথম প্রবতক এবং গিরিশচন্দ্র প্রবাভিত 
গোরশ ছন্দের জন্ম ষে 'হৃতোম পণ্যাচার নক-শাঃয় প্রবাঁতিণত প্রারম্ভিক কবিতা 
থেকে সেকথা গিরিশচন্দ্র গোপন রাখেন নি। অমৃতলাল বস্‌ তার পুরাতন 
স্মীতচারণা করতে গিয়ে বলেছেন, "আর একটি কথা এ প্রসঙ্গে মনে পাঁড়য়া 
গেল । বাঙ্গালী সাহত্যসোবগণ বোধহয় অনেকে তাহা জানেন ন্য। 'গিরশ- 
বাবুর পদ্যের ছন্দ ারশবাবুর নিজের আঁব্কৃত নহে? এ ছন্দের 
আবিচ্কর্তা অর কেহ নহেন-স্বয়ং কালীপ্রসন্ন সিংহ ॥ সত্যপ্রিয় কৃতজ্ঞ 
গিরশবাবু তাঁহার প্রথম নাটক “রানণবধ--এর 10] 79৪৫-এ হুতোম পণাচায় 
এ ছন্দে রচিত লাইন কয়টি তুলিয়া 1দয়াছিলেন ; ছন্দ হিসাবে তাঁহারই 
প্রদর্শিত পন্হা অনুসরণ করিয়াছেন।”১৫ প্রিয়রজজন সেনও তাঁর ৮6516 
ঢ0106005  10 :96817163511 11105190076, গুন্ছে লিখেছেন, 012150 
(18810019...108 610 €1)6 05৫0 01 ৪ 50180151006 0080) 107 62061801091 


হেত 


68015831010) 8100 (0 17110 0105 ০118700৩ ০0116801798 018. £67% 0৫108101 
11055 10 130101025৪8 00181 91088) 05 [81101858200 91119, 56৩776৫ 
৪ %০1112018 £০৫-5600. 41210156005 17000 106 [01110501000 1913 
0৮/1) 17905 81)0 11560 1 [01 01810098110 19111190950.” 


(৮) 

এবার একটি পরম বিস্ময়! বাংলা সাহতো বাঁঙকমচন্দ্র যাকে বলেছেন 
নগ্লগল”, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাকেই বলেছেন পড়ই আবশাক'। বাংলা 
সাহিত্যে নগতির রক্ষক হিসাবে কাকে বড় আসন দেব? ঈশ্বরচন্দ্র বদ্যাসাগরকে, 
না বাঁঙকমচন্দ্রুকে ? সুতরাং যাঁদও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (দ্বুঃ “ভারত” ১৩০৪ 
বৈশাখ ) বলোছলেন, “বাঙ্গালা দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে 
মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায্স বস্তা, হৃতুম পেশ্চার ন্যার লেখক এবং ভোলা 
ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদ্‌ভীব হওয়া বড়ই আবশাক” তবু 'বঙ্গদর্শনে 
'হুতোম পাঁ্যাচার নক-শা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার সূত--(“হতোমি 
ভাষা অস্ন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে প্বিত্তাশুন্য”)--ধরে 
পরবত্রণীকাল পযন্ত যে অশ্লগলতার অভিযোগ আছে তা সতকর্ভাবে বিচার করা 
প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে স্বস্পং ঝঙিকমচন্দ্ুও 'বঙ্গদর্শন' 
জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫ তে শব্দ নিব্ণচনে উদারদূষ্টির পাঁরচয় দিয়ে লিখোঁছলেন, 
“বালবার কথাগুলি পাঁরস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে--যতটুকু বলবার আছে 
সবটুকুই বাঁলবে। তজ্জন্য ইংরোঁজি, ফার্সি, আরাব, সংস্কৃত গ্রাম্য, বন্য, ষে 
ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ কারবে, অহ্ীল ভিন্ন কাহাকেও ছাঁড়িবে 
না।” দেখা যাচ্ছে বঙ্কমের প্রধান আপান্ত অশ্লীল শব্দ সম্বন্ধে । কিন্ত; এখানে 
দুটি কথা বিশেষভাবে বিবেচ্য । প্রথমতঃ এই তথাকাঁথত অশ্লীলতা 'হুতোম 
পণ্যাচার নক-শা'র কালিকাতার চড়ক পাবণ', 'কিলিকাতার বারোইয়ারি পূজা” 
হুজুক” হঠাৎ অবতার”, মাহেশের ঘ্ানযাণা” রথ দুগ্গোৎসব, র্লামলালা। 
ও “রেলওয়ে'___এই নয়াঁট অধ্যায়ের মধ্যে কেবল “কাঁলকাতার বারোইয়ারি পূজা” 
“হঠাৎ অবতার* এবং 'মাহেশের ললানযা্রা'র সামান্য কিছ; অংশেই আছে; 
গোটা 'হুতোম পণ্যাচার নকশাঃ সম্বন্ধে এ অভিযোগ প্রযোজ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ 
অশ্লীলতা সজ্বন্ধে ব*কমের ধারণার সঙ্গে আধুনিক কালের ধারণার মিল নাও 
হতে পারে। বথ্কিমচন্দ্র যাকে নাতির দোহাই দিয়ে আশ্লখল বলেছেন, আধুনিক 


২৬৭ 


পাঠকের কাছে সেগীল সবই অশ্লগল মনে হবে না, কারণ তার মধ্যে আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রেই হয়ত তথাকথিত অশ্লীলতার বাইরের আবরণটুকু ভেদ করে উনিশ 
শতকের দ্বিতীয়াঞ্থের একাঁট অত্যন্ত নিখত বাচ্ভব সমাজচিত্রের পরিচয় খাওয়া 
যাবে। তাছাডা চিকিৎসক যেমন প্রয়োজন হলে কোন পণীড়তা গাঁণকারও 
চিকিৎসার দাগ্িত্ব এড়াতে পারেন না, তেমনি হৃতোম যখন সমাজের গিকাতি 
ংশাোধনের মহৎ উদ্দেশা নিয়েই সমাজের নকশা আকিতে বসেছেন, তখন 
[পউরিটান মনোভাব নিয়ে সমাজের নৈতিক অধঃপতনের দিকগ্াল এাঁড়য়ে 
গেলে শুধু যে তৎকালীন সমাজের সত্যপারিচয় থেকে পা*কাদের বণ্চিত করতেন 
তাই নয় [তিনি নিজেও তাঁর এতিহাসক কর্তব্য ও নিরপেক্ষতা থেকে বিচ্যুত 
হতেন । যেমন, *কলিকাতার বারোইয়ার পূজা; অধ্যায়ে তৎকাল প্রচলিত 
গুরুপ্রসাদী রীতর ষেব্ণনা আছে (যা আমরা পৃবেহইি হুতোমের সমাজ-' 
চেতনা প্রসঙ্গে উদ্ধত করে দেখিয়েছি) তাতে আধ্ানক পাঠক অশ্গলতা 
অপেক্ষা একটি সামাজিক কদাচারের ওপর হুতোমের শাণিত ব্ঙ্গরচনারই 
নিদর্শন পাবেন। আবার «ঠাৎ অবতার” অধ্যায়ে হূতোম যেখানে শহরের 
হঠাৎ-বাব-দের নৈতিক অবনতির বাস্তব চেহারাটি রঙ্গে ব্যঙ্গে তুলে ধরেছেন, 
( সম্ভবতঃ বাঁঙকমচন্দ্র এইসব অংশের জনাই হুতোমকে কুরুচিপূর্ণ এবং 
অশ্রশল বলোছলেন ) "নার সবটাই যে অশ্লগল নয়, বরং দু একটি তথাকথিত 
অশ্রশল শব্দপ্য়োগে তৎকালীন নগর-কলকাতার সমাজাচন্রাটি অত্যন্ত নিপুণ 
পাঁরহাস রসিকতার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে, সামান্য কিছ? উদাহরণ তুলে 
দিয়ে তা দেখানো যাক 


“বেশ্যাবাজিটি আজকাল এ স্হবে বাহাদঠারর কাজ ও বড় মানষের 
এলবাত- পোষাকের মধ্যে গণ্য, অনেক বড়মানূষ বহুকাল হলো মরে গ্যাচেন 
কস্ত; তাঁদের রাঁড়ের বাঁড়গুলো আজও মানিমেন্টের মত তাঁদের স্মরণারথ 
রয়েছে -সৈই তেতলা কি দোতলা বাড়িটি ভিন্ন তাঁদের জীবনে আর এমন কিছ] 
কাজ হয নি, যা দেখে সাধারণে তাঁরে স্মরণ কর ॥৮? (কি এর পরবতী 
অংশাঁট হয়ত কছৎটা অশ্ীীল।) 


ছুতোম প্যাচার নকশায় এই ধরণের কিছু অংশকে অশ্লীল বলা যায় 
[কনা তা বিতকর্ষোগ্য বিষয়, কারণ এতে যে তংকালগন শহর কলফাতার 
বিভ্তশালণ সমাঞ্জের খাট পারচয় ফুটে উঠেছে তার মূল্য কিছুতেই অস্বীকার 
করা যায়না । আমাদের মনে হয়, কোন বিষয়ের অগ্লগলতা বিচারে একাঁটি 


৫৮ 


প্রধান নীতি এই হওয়া উাঁচতযে জীবনও সমাজের প্রকৃত রূপাঁটকে ফ:টিয়ে 
তোলার 'নার্বকার আগ্রহে যাঁদ কিন চান্রত হয় তবে তার মধ্যে পতাকার 
অশ্লীলতার পরিচয় নেই কিন্ত যখন সচেতনভাবে অকারণে, অগ্রয়োজনে বা 
কিছ;টা অপ্রাসাঙ্গকভাবে নণচ প্রবৃত্তির উত্তেজনা সংষ্টিই লক্ষা হয়, তখনই 
তাতে অশ্লঈলতা ফুটে ওঠে ॥ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সমালোচনা প্রসঙ্গে স্বয়ং 
বাঁঙকমচন্দ্রও এই কথাই বলেছেন, “ইহাও জান যে ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লগলতা, 
প্রকৃত অশ্লীলতা নহে। হাহা হীন্দ্রয়াদির উদ্দীপনাথ বা গ্রন্কারের হৃদয়স্থিত 
কদ্যযভাবের আভব্যন্তি জন্য [লাখত হয়, তাহাই অশ্লীলতা । তাহা পবিদ্ 
সত্যভাধায় লিখত হইলেও অশ্লীল । আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, 
কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রু'চ 
এবং সভ্যতার বরদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে 1. তাহা ছাড়া অনাবিধ অশ্লগলতাও 
তশহার কাঁবতায় আছে। কেবল রঙ্গদারর জন্য, শুধু ইয়ারাকর গনা এক 
আধটু অশ্লীলতাও আছে । কিন্তু দেশকাল ববেচনা বাঁরাল, তাহার জন্য 
ঈশ্বরচন্দ্র অপরাধ ক্ষমা করা যায়।” একই দোষে, একই দেশকালে (ঈশ্বর 
গুপ্তের তিরোভাব ১৮৫৯, হিঃতোম প্যচার নকশা” ১৮৬২- ৬৪) বঙ্কিমচন্দু 
ঈশ্বরগনগুকে ক্ষমা করার জন্য ওকাসাঁতি করলেও কালদপ্রসন্নকে যে কেন ক্ষমা 
করতে পারেন নি তা বিস্ময়ের বিষয় । প্রকৃতপক্ষে বাঙকমের কথামত “পাপকে 
[তিরস্কৃত বা উপহাসিত করা যাহার উদ্দেশা, তাহার ভাধা রুচি এবং সভ্যতা 
[বিরুদ্ধ হইলেও যাঁদ অশ্রণীল না হয়, তাহলে সেই বাঁঙ্কমের পক্ষেই হূতোমের 
নক-শাকে কি করে অশ্লীল বলা সম্ভব? কারণ এই নকশারও তো 
প্রধান উদ্দেশ্য তাই । সতরাং হঃতোম প্মচাির নকশার সমালোচনায় 
'বাঁঞ্কমচন্দ্ন যে আকাতক্ষত [নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে পারেন নি, তা অত্যন্ত স্পন্ট । 
তাছাড়া হ.তোমের নকশায় এধরণের অ*্লখল বিষয় যে কয়েকটি মান্র অধ্যায়ের 
অপ কিছ অংশেই আছে, তা আমরা পূুবেই উল্লেখ বরেছি। আবার বিষয় 
বণনা ছাড়া যি শব্দপ্রয়োগের দিক থেকে হিসাব করা যায়, তাহলেও দেখা ' 
যাবে, সমগ্র 'হতোম প্যচার নকশার তথাকথিত অশ্লগল শব্দের সংখ্যাও 
খুব সামান্যই । এখানে একথা « বূলা প্রয়োজন ষে এধরণের দুএকটি অঞ্লীল 
শব্দপ্রয়োগে সবক্ষেত্রেই ব্যাপারটা অ*্লীল হয়ে ওঠে না, যেমন “কিকাতার 
চড়ক পার্বণ" অধ্যায়ে একটি প্যারাগ্রাফের একাট বাক্যে যখন লেখা হয়, “কেউ 
লোকাপবাদ ত্ণ জ্ঞান, বেশ্যাবাজী বাহাদু?রর কাজ মনে করেন” তখন তাকে 
অন্লীল বলা চলে না। . যাইহোক, 'হুতোম প্যাচার নকশার প্রথমভাগ ও 


এ+ 


দিতখয় ভাগের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিতক€যোগ্য অধ্লধল শব্দপ্রয়োগের পারসংখ্যান 
তুলে দিয়ে বিষয়টি আরো স্পম্ট করা যাক ৫ 


| কালীপ্রসম্বের জীব্দদশায় 'হুতোম প্যাচার নক-শা*র প্রথম সংস্করণের 
পর আরও কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশত হয় এবং তাতে কিন্তু কছু পরিবত'ন, 
পরিবদ্ধনও হয় ; ফলে বাভন্ন সংস্করণে দুপাঁচটি অশ্লীল শব্দের তফাৎ 
হওয়া বাচ্ নগ্ন। আমরা ১৮৬৮ খঙ্টান্দে গ্রন্কারের জীবদ্দশার প্রকাশিত 
শেষ সংস্করণকে অবলম্বন করেই মোটাগনাট হিসাব তৈরগ করোছি। ] 


হুতোম পাচার নকশা ( প্রথমভাগ ও দ্বিতীয়ভাগ ) 





অধ্যায়। মোট শব্দ সংখ্যা । বিতরকষোগ্য অ*্লীল শব্দসংখ্যা 
'কালকাতার চড়ক পাবণ' -- ৩৯০০ ৫ 
“কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা” ১০,০০০ ৭ 
হুজক'- ৭৭২০ ৪ 
“হঠাৎ অবতার” ৪০০০ ১৪ 
'মাহেশের মানবাতা'- ৩১৯৫০ ৮ 
রথ ৰ ৩৮০ ই 
“দুগগোৎসব'-- ২৯৫০ ৪ 
'রামললা”-_ ২৮৮০ & 
রেলওয়ে” ৩৬৭০ »* ৬ 
৩৮৬৫৫ ৫ 


দাঁণ্টভাঙ্গর পারবর্তনে িতকযোগ্য অশ্লশল শন্দসংখ্যায় যাঁদ আরও 
সামান্য কিছ পরিবর্তন ঘটে তাহলেও মোট শব্দসংখ্যা ও বিতকষোগা অশ্লীল 
শব্দসংখ্যার আনপাতিক হারের এই 'বরাট ব্যবধানে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য 
পারবর্তন হবে না। সতরাং এই পারিসংখ্যানগত বিশেষণেও এই সত্যই 
প্রকাশিত হল যে 'হুতোম পশ্যাচার নক-শা'র সামানা কিছু অংশের অশ্লশলতার 
জন্য সমগ্র “হতোম পণ্যাচার নক-শাঠকে দায়ী করা বা সেই কারণে সমগ্র 
নকশার বিরূপ সমালোচনা করা কিছুতেই নিরপেক্ষ সমালোচনার পারচয় 
হতে পারে না। 


আবার বাঁঞ্কমন্দ্র হূতোমের নক-শাকে শুধু যে অগ্লধলতার আভধোগে 
আঁভযুন্ত করেছেন তাই নয়, ইম্দ্রনাথ বন্দেযোপাধ্যায়ের “কল্পতর:ঃ উপন্যাসের 
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সমালোচনা প্রসঙ্গে হৃতোমকে পরদ্ধেষ, পরানন্দক, সৃনশীতর শত এবং 
[বশ্দ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত” বলেও তীর 'িম্পা বর্ণ করেছেন। 
১২৮১ সালে বাঁঙ্কমচন্দ্রু যখন এলেখা লেখেন তার চার বছর পৃবঝেই 
কালীপ্রসম্নের মৃত্যু হয়েছে ; সুতরাং তখন আর কালণগ্রসম্রের পক্ষে বাত্কমের 
এই সমালোচনার উত্তর দেওয়া সম্ভব ছল না। তবু, মৃত্যুর পবেছি 
কালীপ্রসম্ম “হুতোম পশ্যাচার নকশার পদ্ধতয় বারের গৌরচন্দ্রিকা য় 
লিখোঁছলেন, “পাঠক ! কতকগুলি আনাড়িতে রটান, হতোমের নকশা আত 
কদর্য্য বই, কেবল পরানন্দা পরচর্চা-ও শুদ্ধ গায়ের জ্হালা নিবারণার্থ 
কাতিপয় ভদ্রলোককে গাল দেওয়া হয়েচে । এটি বাণ্তাবক এ মহাপ:রুষদের শ্রম । 
হনতোমের তা উদ্দেশ নয়, তা আভসন্ধি নয়, হুতোম তত দুর নীচ ননষে, 
দাদ তোলা কি গাল দেবার জন্য কলম ধরেন । জগদশশ্বরের প্রসাদে যে 
কলমে হুতোমের নকশা প্রসব করেচে, সেই কলম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম ও 
নীত শাস্তের-অন-বাদক $ সুতরাং এটা আপাঁন বলক্ষণ জানবেন যে, অজাগর 
ক্ষধিত হলে আরসূলা খায় না ও গায়ে পি'পড়ে কামড়ালে ডঙ্ক ধরে না|” 


শুধু তাই নয়, “হুতোম পণ্যাচার নকশা'র ভূমিকাতেও কালণপ্রস্ব 
1লখোঁছলেন, “সত্য বটে অনেকে নকশ। খানিতে আপনারে আপানি দেখতে 
পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বান্তাবক সেটি যে তিন নন তা বলা বাহুল্য, 
তবে কেবল এই মাত্র বলতে পার যে, আম কারেও লক্ষ্য কার নাই অথচ 
সকলেরেই লক্ষ্য করোঁচ, এমনাকি স্বয়ংও নকশার মধ্যে থাকতে ভয়াল নাই।” 
হুতোম পঁযাচার নকশার প্রথম ভাগের প্রথম থণ্ডের বিজ্ঞাপনেও 'লাখিত 
হয়োছল, “হহতোম পাচা এখন মধ্যে মধ্যে এরূপ নকশা প্রন্তুত করবেন । 
এতে ক উপকার দাঁশ্বে, তা আপনারা এখন টের পাবেন না; কিন্তু কিছযান 
পরে বুজতে পারবেন, হতোমের কি আঁভপ্রায় ছিল ।” সুতরাং হুতোমের 
নক-শাকে বাঁঙকমচন্দ্র যে ঈর্ষা-বিদ্বেষ-ভাঁড়ত বলে মনে করেছেন, তা সত্য 
নয়। বরংব্যন্ত পাঁরচয়ের সাধারণশকাতিতে হতোমের নকশা যে সাহাত্যক 
মর্যাদা লাভ করেছে, তা আমরা পূবেহি দেখোছ ॥। তবুও নকশার মাঝেমাঝে 
ব্যক্তিগত আক্রমণের জন্যই কি বাঁঞ্কমচন্দ্র হুতোমকে 'পরদ্ধেষী” এবং 
'পরনিন্দক” বলেছেন? কিন্তু তাও কি করে সম্ভব? ব্যক্তিগত আক্রমণ 
থাকলেই যে তা ঈর্ধাবিদ্বেষ-প্রসূত হবে, একথা সর্বদা বলা যায় না। 
দোষোদঘোষণ যখন অহেতুক এবং 'ভি্তহীন হয় এবং কেবল ব্যান্ত্গত পর্যায়েই 
আবদ্ধ থাকে, তখন তা পরছেষ বা পরনিন্দা হয় । কিন্তু যখন তা বাস্তব ভিত্তির 


খ্৬৯ 


উপর প্রতক্ঠিত হয় এবং সমাজ সংস্কারের শুভ উদ্দেশো পরিচালিত হয়, তখন 
তাকে আর পর্ব বা পরনিন্দা বলা যায় না। প্রকৃত পক্ষে ব্যন্তিগত প্রসঙ্গ থেকে 
অসঙ্গতি ও বিকৃতি যাঁদ এমনভাবে বেছে নেওয়া হয় ষে সেগুলি সেই বিশেষ 
সমাজ-শ্রেণীর সাধারণ পাঁরচয় হয়ে ওঠে, তব তা দূষণশয় হয় না, ধরং 
স্যাটায়ারপমণ সাহত্যে ষে প্রায়শঃই এধরণের ব্যন্তিগত প্রসঙ্গের প্রেরণা বর্তমান 
থ।কে সেকথা জ্বীকার করা যায় না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ষ্ে 
ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধায়, প্যারীচাদ মিত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল মধ্স্‌দন 
দত্ত. দীনবন্ধ মি, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ 
লেখকদের পা রচনাতেই এধরণের ব্যন্তিগত প্রসঙ্গের উপাদান ছিল। 
মধ,সুদনের প্রহসন দুটিতে এত বোশি বান্তি্ত প্রসঙ্গ ছিল যে পাইকপাড়ার 
রঙঈগমণ্টে প্রহসন দুটকে মণ্চস্থ করা যায় ন। দখনবন্ধু মিব্রের ব্যঙ্গের উপকরণ- 
গাল যে প্রায় সবক্ষেতেই বাস্তবচরিত্রকে অবলম্বন করে লেখা, সেকথা স্বয়ং 
বঙিকমচন্দ্রই স্বীকার করেছেন । হেমচন্দ্ের ব্যঙ্গকাবতাতেও প্রত্যক্ষ বান্তগত 
আক্রমণ আছে ॥ বাঁঙ্কমচন্দের “মুচরাম গুড়ের জীবন্চারতে'ও যে ব্যান্তগত 
পটভূমিকা ছল তা তো অক্ষয় দত্তগ্প্ডের কথা থেকেই জানা যায়। এমনাক যে 
ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের প্রশংসা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমকে পরদ্েষা 
বলেছেন, সেই ইন্দ্রনাথই তাঁর বহু রচনায় ব্যন্তগত আক্রমণের ব্যাপারে অনেক 
অশোভন আগ্রহ দৌঁখয়েছেন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলগর 
গ্রিন্ুপাঁরচয়ে হঁরিমোহন মুখোপাধ্যায় ইন্দ্রনাথের গ্‌হ্ছে এই ব্যান্তগত আক্রমণ 
সম্বন্ধে লিখেছেন, ইহার স্থলে স্থলে ব্যান্তগত হইীঙ্গত থাঁকিলেও এই ব্যঙ্গকাব্য- 
খানি একেবারেই ব্যান্তগত নয়। যেখানে বিষয় ব্যান্ত আবচ্ছেদ্)ভাবে জড়িত, 
সেখানে বিষরের কথায় ব্যপ্ডির হীঙ্গত না থাঁকিয়াই পারে না। কিন্তু তাই 
বালয়া তাহাকে বান্তগত বলিলে চলিবে না ।৮”১৬ দেখা গেল উনিশ শতকের 
ব্যঙ্গরচারতাদের আঁধকাংশ ব)জ রচনায়, এমনাঁক স্বয়ং বঙড্কিমচন্দ্রের ,মুচিরাম 
গুড়ের জ।বন চারতে,ও ব্যগুগত প্রসঙ্গ ছিল। অথচ এ বাঙিগত প্রসঙ্গের জন্য 
বাওকমচন্দ্র কেবল হুতোমকেই যখন 'পরদ্েবী' এবং পরনিশ্দক" বলেন তখন 
খুবই 'বাস্মিত হতে হয়। অনাানা লেখকের ব্যঙ্গরচনার তুলনায় হতোমে 
ব্ঙ্গবিদ্রুপের তীব্রতা এবং তীক্ষ্মতা এত বেশি ছিল যে কিছুটা রক্ষণশগল 
রর্ণচবোধ পুষ্ট বঙকমচন্দ্র তা সহ্য করতে পারেন নি এবং সেজন্যই কিছুটা 
উত্মা এবং উত্তেজনার বশবতাঁ হয়ে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যঙগরচনার 
সমালোচনা করতে গিয়ে কিছটা অগ্রাসাঙ্গকড়াবে হূতোমকে “পরদ্ধেষণ, 
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পরনিন্দক, সুনশীতর শর: এবং শকণুদ্ধ রুটর সঙ্গে মহাসমরে প্রনৃপ্ত* বলে “ণনা 
করেছেন। 


তবে হৃতোম সম্বন্ধে বাঁঙকমচন্দ্রের এই মঞ্জরবে হতোম সম্পর্কে ষে 
সমবচার হয়.নি সে কথা আলোচনা করতে গিয়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ িখেছেন, 
'বাঙ্কমচন্দ্র 'হুতোম'কে বিদ্বেষ পরিপৃণ বালিয়ছিলেন ' আমাদের মনে হয়, 
ইহাতে 'হ্‌তোমে'র প্রতি আঁবচার করা হইগ্নাছে। পরের ভাল দোঁখলে 
হ;তোম দ:হাথিত হয় নাই । যে ধাঁনগণ কোন প্রকার সংকাষেন যোগ না দিয়া 
কেবল বিলাসে ব্যসনে অর্থব্যয় করিতেন-_নবভাবের স্রোত যাহাদের গৃহের ও 
হৃদয়ের প্রাচীরে প্রহ্ৃত হইয়া ফিরিয়া আত; যাঁহাদের বাবহারে আন্তরকতার 
একান্ত অভাব ও কৃত্িমতার পৃণ* পাঁরিচয় প্রস্ফুটিত ছিল; যাহারা কপটতার 
আবরণে হীনতা আবৃত কাঁরয়া লোককে প্রতারিত করিতে চাঁহতেন-_ 'হুতোম' 
তাঁহাদের সবরূপ প্রকাশ করিয়া দিত ।......কালপপ্রসম্ন যে ধনগসম্গুদায়ের 
কপটতার পৃত্ঠে কশাঘাত কারয়াছিলেন, তান সেই সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করিয়া 
সেই সমাজেই বর্ধিত হইয়াছিলেন । সতরাং সেই সমাজদ্থ তাঁহার আঘাতের 
লক্ষ্য ব্যন্তিবর্গের আচার বাবহার আহার নিকট লুপারচিত ছিল, তশহাদের 
প্রকীতি তিনি নখদর্পণে দোখতেন। এ অবম্থার আক্রমণ একটু আতমানায় 
তীব্র হওয়া বিস্ময়ের 'িবষয় নহে । যুদ্ধংঘাষণা কাঁরয়া সমরের উত্তেজনার মধ্যে 
তীক্ষ বাণগযলি তুণীরে রাখিয়া যুদ্ধ করা সকল সময় সম্ভব হয় না। সুতরাং 
আক্ুমণের তীব্রতার জন্য কালীপ্রসম্নকে 'িনন্দা করা যায় না।”৯৭ 


কিন্তু এই আক্রমণে তীব্রতা যতই থাক্‌, হুুতোম ক তার নকশায় 
কোথাও বাঙ্কমের অভিযোগ মত “সুনগতির সঙ্গে শত্রুতা? করেছেন এবং ণবশনদ্ধ 
রুঁচর সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত” হয়েছেন? হতোম প্যাচার নকশা থেকে আমরা 
ইতিপূ্বেই যে বিস্তারিত উদাহরণমালা সংকলন করেছি, তাথেকে তো এর 
ঠিক বিপরীত উত্তরই মেলে। প্রকৃতপক্ষে হূতোম সমাজের হাীনতা, ক্ষু্রতা, 
অনুদ্দারতা, সহার্থপরতা, দুনশীতি ও কুরুচির ওপরেই তশর শাণিত বাঙ্গের 
ীনর্মম কশাঘাত করেছেন। হতোম নিজে ছিলেন উদার, প্রগ্গাতিবাদশ ও 
পরোপকারণ ; সেজন্য সমাজের দুনশীতিগ্রন্ত অধঙঃপতনের উপর তাঁর মমণ্ভেদণ 
আঘাত এমন অব্যর্থ ভাবে এসে পড়েছে । তিনি নিজে কপটতা ও কত্রিমতাকে 
ঘণা করতেন, সেজন্য সমাজের যেখানেই কপটতা ও কৃঁ্িমতার প্রকাশ হয়েছে, 
সেখানেই তাঁর আক্রমণ এত তীর হয়েছে। এজন্য সয়ং বিদ্যাসাগরও বাংলা 
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দেশের সমাজকে সজাীব" রাখার - ব্যাপারে রামগোপাল ঘোষের মত বস্তার সঙ্গে 
তুলনা করে “হ্‌তোম পণ্যাচার নকশার লেখকের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন ।১৮ 
নশতিবাগসশ হিবনাথ শাস্তখর কাছেও হৃতোমের নকশা সুনীতি ও সুর:চির 
বিরোধী মনে হয়নি, বরং হুতোমকে সরস, মিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী মনে হয়েছে । 
[তিনি লিখেছেন, “আলাল ভাষার উৎকৃষ্ট নমুনা “হতোমের নকংসা” | যাহার 
ইচছা হয় পাঠ কারক্লা দৌখবেন তাহা কেমন সরস, মিষ্ট ও হদয়গ্রাহণ ৮১৯ 
আধুনিক কালের নিরপেক্ষ পাঠকও “হুতোম শশ্যাচার নকশায় হযতোমের 
সকল রকম গেশড়াম ও কুসংসকারননন্তঃ সকল রকম সামাজিক হনতা ও কদাচার- 
?বরোধন এক উদার, প্রগ্াতবাদ মনের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হবেন । 


প্রকৃতপক্ষে বাঁঙ্কমচন্দ্র বিরুপ সমালোচনা করলেও হহতোম প্যাচার 
নক-শা? যে বাংলা সাহতে নানা দিক থেকে অসাধারণ গুরুত্ব লাভ করার যোগ্য, 
সেকথা তৎকালীন বহু বিশিষ্ট সমালোচকই সবহীকার করেছেন। আমরা 
আগেই বলেছি, হুতোমই প্রথম এই গ্রচ্হে "নকশা? কথাটি ব্যবহার করে বাংলা 
সাহিত্যে এক নূতন আঁঙ্গক প্রবর্তনের দাবী করেছেন । হুতোমের পূর্বে কিংবা 
পরেও সমাজজবনের এমন সবন্রসণ্ণারণ ফটোগ্রাফিক বাণ্তবতাধমণী নকশা আর 
কারো কলমেই ফুটে ওচোন ; হতোমের এই নক-শাগ্দল রঙ্গরসিকতার আধারে 
উঁনশ শতকর কলকাতার সামাঁজক ও সাংস্কৃতিক জীবনের এমন এক মূল্যবান 
দাঁলল য। একাধারে ইতিহাস এবং শি৮প। 


রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব তার বিখ্যাত 'কাঁলিকাতার ইতিহ7সঃ গ্রন্হে লিখেছেন, 
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05 [7985 1001 0680 “11010070 721001925 09৫ 1106 01006 ৮111 10661 
00176 91801) 81৮৮1111811 10 81৮6 [016250116 8100 10101 10 115 16290618.” 
কালনপ্রসম্নের সমকালীন বাঁশস্ট বান্ত কষদাস পালও 'হুতোম প্যঠচার নকশার 
অসাধারণ গ:রুত্ব সম্ধন্ধে শহন্দ; পোঁয়টে লিখেছেন, 0815 [3010 
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১ এই 'হতোম পণ্যাচার নকশার শিল্পমূল্য সম্বন্ধে বঙ্গগর সাহিত্য 
সমমলনের ষষ্ঠ আধবেশনের সভাপাতি অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর সভাপতির 
আঁভভাষণে বলেছিলেন, 'বিশহদ্ধ সহজ বাঙ্গালায় সংন্দর গদ্য হয়, প্যারীচাঁদ 
হইতে ইহা শাখয়াছিলাম। সঙ্গে কালপপ্রসন্ন সিংহের নাম করিতে হইবে। 
বাঁঙ্কমচন্দ্র 'মিন্রজার গ্রন্ছ দেখাইয়া 'রিত্বোদ্ধার, কারতোছলেন। তখন তাঁহার 
কালীপ্রসম্নের কথা বাঁলবার প্রয়োজন হয় নাই, আমাদিগকে এখন বালতে হইবে। 
আমরা যখন নিতান্ত বালক, তখন “হুতোম পণ্যাচার নজ্সাঃ প্রকাশিত হইল। 
তাহার ভাষার ভঙ্গীতে, রচনার রঙ্গেতে একেবারে মোহিত হইয়াছিলাম । তখন 
হইতে বুঝিয়াছ, আমাদের মাতৃভাষায় বাজী খেলান যায়, তুবড় ফ:ুটান যায়, 
ফুল কাটান যায়, ফুয়ারা ছোটান যায়। আমাদের মাতৃভাষা সবাঙ্গে 
রঙ্গময়ী।”২* মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্তীও ১২৮৭ সালের ফাচ্গুন সংখ্যা 
বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত “বাঙ্গালা সাহত্য? প্রবন্ধে 'হুতোম প্যাচির নকশা? সম্বন্ধে 
মন্তব্য করেছেন”হুতোম পে*চা এই পারধত“ন সময়ের একটি মহার্ঘ রক্ত |. বোধ 
হয় মৌলিকতায় তৎকালীন সমন্ত পূন্তকে॥ শরঃ্থানীয় ।৮ 


বস্তুতঃ বাংলা সাংতেয বাঙ্গাত্মক নকশারচনার নূতন আঙ্গিক সম্টি, সমাজ- 
চেতনা, হাস্যরসসৃষ্টি, সংস্কারগ্ুন্ত আধুনিক দংন্টিভাঙ্গ, সাহিত্যে আধ.নিক 
চাঁলত ভাষার প্রবর্তন, বিষয়বর্ণনা ও চরিপ্রচিন্রণে বাস্তবতা ও সরসতার অপূর্ব 
সমন্বয়ে 'হুতোম প্যচার নকশা? বাংলাসাহিত্যে এক অননাসাধারণ গ্রচ্ছ। এই 
গ্রন্হের দম্টিভাঙ্গ এবং ভাষা আজ শতাধক বংসর পরেও আমাদের কাছে 
আধুনিক মনে হয়। শুধু তাই নয়, ইতিহাসের ধারা অন:পরণ করলে আমরা 
লক্ষ্য করব যে পূবথেকেই ভবানীচরণ এবং প্যারণচাঁদের দ্বারা ব্যঙ্গাত্মক রস- 
রচনার একটি ধারা সম্টি হলেও চলিত রখীতির আধারে ব্/ঙ্গরচনার বৈঠকি ভঙ্গিটি 
উভয়েরই অনায়ত্ত ছিল। 


এই মেজাজ প্রথমে দেখা গেল কালীপ্রসন্বে এবং তার অনেক পরে বীরবলের 
রচনায়। সহতরাং কালীপ্রসম্নের হাতেই এ জাতীয় শিজ্পকমের প্রথম পণতা 
লাভ। সেজন্য প্রমথ চৌধুরী বা বীরবলের রচনারীতির সঙ্গে তুলনা করে 
হুতোমের নকশাকে শিজ্পসন্টি হিসাবে উত্তম শ্রেণীর বা মধাম শ্রেণীর রচনা 
বলারও কোন মানে হয় না কারণ কোন বিশেষ ধরনের শিল্পকর্মে ধিনি প্রথম 
সফল পাঁথকৎ তান সকল রকম শ্রেণন বিচারের বাহিরে । 


ভে 


(৯, 


'হদতোম প্যচার নকশা, ছাড়া কলকেতার হাটহদ্দ, এবং “বারৃদের 
দুগোৎসব+ দুাঁটকেও কেউ কেউ হ্‌তোমের রচনা বলে মনে করেন ॥ ডঃ সুনগাতি 
কুমার চট্টোপাধ্যায় তার প.ন্তকাগারে সংরক্ষিত একখণ্ড ছহুতোম পাচার 
নকশা” ১ম ভাগ (১ম সং)-এর সঙ্গে একত্রে গ্রাথত আখ্যাপন্রহীন ৬৮ পহ্ঠার 
একথান গ্রন্হের প্রাত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্যন্ট আকর্ষণ করলে ব্রজেন্দ্ু- 
নাথ 'সাহত্য পারষৎ পাত্রকা, ১৩৪৪ ২য় সংখ্যায় গ্রন্থটিকে হূতোম রচিত 
“কলকেতার হাটহন্দ' বলে অনমান করোছিলেন । কিন্তু পরে বিলাতে সংরক্ষিত 
এ পুস্তকের আখ্যাপরষুন্ত দুটি খণ্ডের কথা জানতে পেরে ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর ভ্রম 
সংশোধন করেন এবং জানান যে পৃবে যে পুভ্তকাঁটকে তিনি হূতোম প্রণগত 
কলকেতার হাটহদ্দ' মনে করেছিলেন, সেখান প্রকৃতপক্ষে ১৮৬৫ খঙ্টাব্দে 
প্রকাশিত এবং হুতোমকে উৎসগ্শীকৃত শীনশাচর' প্রণীত “সমাজ কুচিত্র । অথচ 
ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত তাঁর “উনাবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ” নামক 
গাবেষণাগ্রন্হে এই ভ্রমেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন এবং এ 'সমাজ কাঁচ” থেকে 
উদ্ধৃতি তুলে তাকে কালীপ্রসন্ন রচিত “কলকেতার হাটহদ্দে'র রচনার নমুনা 
[হিসাবে প্রমাদপূণ সিদ্ধান্ত করেছেন। তবে এ “সমাজ কুচিত্র' প.্ন্তকটিকে 
“কলকেতার হাটহদ্দ' রূপে অনুমান করা ভ্রমাত্বক হলেও হতোম যে 'কলকেতার 
হাটহদ্দ' নামে একখানি গ্রন্হরচনা করতে চেয়োছলেন সে বিষয়ে একাট অন্দ্রাস্ত 
তথ্য পাওয়া বায় । "হুতোম প্যচার নকশা" ১ম ভাগ (৯ম সং)-এর শেষে 
“কলকেতার হাটহদ্দ" সম্বন্ধে এই বিজ্ঞাপন1ট মনদ্রুত হয়োছিল ৫৪ 


“যাঁদ হুতোমের নকশার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড সহদয় সমাজে গ্রাহ্য হয় 
তবে হুতোম প্যাঁচা লাখিত “কলকেতার হাটহদ্দ; অর্থাৎ 1/15516115$ ০: 
08108118 প.ম্তকের ছাপা আরম্ভ করা যাইবে |” 


ধকন্ত 'ছাপা আরম্ভ করা যাইবে? লিখলেও এ নামে এখনও কোন গ্রন্হ ন! 
পাওয়ায় গ্রন্হটি প্রকৃতই প্রকাশিত হয়োছিল কিনা সে বিষয়ে নিঃনংশয় হওয়া যায় 
না। আবার *বাবদের দুগেনৎসব নামে কালনপ্রসম্ন আর একখানি নকশা 
রচনা করেছিলেন বলে কেউ কেউ অনুমান করলেও আমাদের মনে হয় এর.প 
অনুমান সঠিক নয়, কারণ একাঁদকে কালনপ্রসন্ন রচিত বাবুদের দুর্গোৎসব' 
নামে কোন প্রচ্ছ পাওয়া যায়নি, অন্যাদকে ১৮৬৮ খস্টাব্দে প্রকাশিত “পলা গ্রামন্ছ 
বাবুদের দুর্গোৎসব নামে ষে গ্রচ্ছের সন্ধান পাওয়া গেছে তার রচাম্তা 
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কালীপ্রসম্ম নন, এ্রীধত দশ .অবতারের এক অবতার" ছন্ননামে রামস্ব্ব 
বদ্যাভ্ষণ। প্রকৃতপক্ষে হাতোম প্যাঁচার নকশা” প্রকাশিত হওয়ার প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গেই হংতোমের রচনারাীতি অত্যন্ত জনাপ্রয় হয়ে ওঠায় একে অনহকরণ 


করার যেন সাড়া পড়ে যায় । মনে হয়, 'পল্লীগ্রামন্থ দুগেশৎসব? সেই অন:করণের 
ফল। | 


'হহতোম পাচার নকশায় বাংলা সাহিতো যে নৃতন ধারার প্রবর্তন হয়, 
বহু অনুকরণের মধা 'দিয়ে তা আজও প্রবাহিত। উনিশ শতকের শেষাদ্ধে 
বাংলা গদ্যে এধরণের ষে সব সামাজিক নক-শা রচিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হল ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের আপনার মুখ আপাঁন দেখ (১৮৬৩), 
ক্ষেত্রমোহন ঘোষের 'কাকভষ-্ডৌর কাঁহনণ' (১৮৬৫), খনশাচর+ ( ভবনচন্দ 
মুখোপাধ্যায় )-এর "সমাজ কুচিন্' (১৮৬৫ ), শ্লীষূত দশঅবতারের এক অবতার" 
(রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ 1-এর পপল্লীগ্রামচ্ছ বাবুদের দুগেণৎসক (১৮৬৮), 
“ভাঁড়'-এর এসাঁচত্র গুলজার নগর' (১৮৭ ) এবং এ. সি.লা (অবতার চন্দ 
লাহা )-এর 'আনন্দলহর? (১৮৮৯ )। এদের মধ্যে ভোলানাথ ম-খোপাধ্যায় 
ধে কালীপ্রসন্নকে '্র্যাকমেল' করার জন্য 'আপনার মুখ আপনি দেখ, 
[লখোঁছিলেন তা আমরা পৃবেই আলোচনা করেছি । আবার অন্যদিকে শনশাচর, 
ছদ্মনামে ভৃবনচন্দ্রু মুখোপাধ্যায় সমাজ কুচিত বইটি লিখে সেটির উপহার 
পন্তে হৃতোমের কাছে তাঁর ধণ স্বীকার করে লিখেছেন_“অনারেবল হৃতোম ! 
আপান বাঙ্গালী সমাজকে যে স্বভাব পটে এ'কে, নূতন রকম চিন্রকাব্যে সাজ-য়ে 
বার কোরেচেন, এতে কোরে ছোট বড় সকলেই আপনাকে বাঙ্গালা সাহিভ্োর 
পেট্রন বোলে তারফ কোচ্চেন ॥” 


এই উপহার পত্রে একথাও জানা গেল, “একজন বাঙ্গালণ পাদরণ 
(স্রেভারেস্ড কৃষ্মোহন ?) তাহার এক পার্ট বেচে নিয়ে তঙ্জণ্না কোরে, 
ইংরেজ মহলেও আদর বাড়িয়েচেন।” আবার এ পন্তকেরই «আমাদের 
গোৌরচন্দ্রিমাঃ অংশে নিশাচর লিখেছেন, “বাজারে হূতোম পাচা বেরুলো, 
বদমায়েসদের তাক লেগে গ্যালো, ছেলেরা চোম্‌কে উঠলো, আমরা জেগে 
উঠল.ম,...“আর্ীনার মুখ আপানি দেখ” এগিয়ে এলো । আমরা তারে চেনো 
চেনো কোরে ধোরে ফেল্লেম। সেটা পাখী নয়, সুতরাং উড়তে পাল্লে না, আপনার 
ফাঁদে আপাঁনই ধল্লা পোড়ুলো 1” “সমাজ কুচিত্ে* হ্‌তোমের উত্তি উদ্ধৃত করার 
মধ্যেও হুতোমের প্রভাব ধরা পড়ে__যেমন, “হুতোমের ঘাক্য পার্থক করবার 
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নিমিত্তই যেন; সময় নিদশর জলের ন্যায়, বেশ্যার যৌবনের ন্যায় ও জধবের 
পরমায়:র ন্যায়, সৌখান দলের হাত ছাড়িয়ে চলে যেতে লাগলো ।” শ্ীষৃত দশ 
অবতারের এক অবতার ছদ্মনামে রামসবন্ব বিদ্যাভুষণ যে “পল্লধগতামচ্ছ বাবুদের 
দুগ্গোৎসব' লেখেন তাতেও হুতোম থেকে উদ্ধত দেখা বায়_“আমাদের 
হ;তোম দাদা বলে গিয়েছেন, ব্রাহ্ম হয়েও কেউ কেউ কালাপুজা করেন, কেউ 
বা ভূতচতুদ'শণীর দিন বাড়ীতে প্রদীপ দেন ।» 


১৮৭৫ খন্টান্দে ( বৈশাখ ১৯৮২) হিম" নামে একাটি সাপ্তাহিক 
পার্কাও প্রকাশিত হয়। পান্রকার সম্পাদক রাধামাধব হালদার প্রান্রকা প্রচারের 
উদ্দেশ্য সম্বধে পাণ্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় "হতমের িবেদনে” লেখেন-_ 
'সামািক দোবাদোষ উল্লেখ করাই আমার প্রধান কর্ম। এভারটি [নিতান্ত 
সহজ নহে। আম প্রতি সপ্তাহে ক্ষুদ্রে পক্ষদ্য় বিস্তার প্‌্বক এক একবার 
আপনাদের সাহত সাক্ষাৎ কারব! কি রাজা, কি প্রজ্জা, কি এশ্ববাশাল, কি 
নিদ্ধন+ কি কৃতবিদা, কি মূর্খ, যে কোন ব্যন্তির দ্বারা দেশের বা সমাজের উন্নতি 
বা অবনতি হইবে, তাহার কাধ্য” তাহার চরিত, তাহার ব্যবহার আম বাকদেবী 
সরস্বতীর সাহায্যে ?নজ পক্ষপুটে অঙ্কিত করিয়া সমাজের নয়নাগ্রে উপস্থিত 
করিব।” 


১৮৮৪ খঞ্টাব্দে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'হুতোম পাচার নক-শা"র দ্বারা 
প্রভাবিত হয়ে ছদ্মনামে যে “হনতোম পণ্যাচার গান” রচনা করেন, তাতে তান 
তৎকালীন বহ্‌ বিশিষ্ট ব্যান্ত যেমন মহারাজা যতশন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজ্জা 
নরেন্দ্রকফ। দেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারানাথ তর্কবাচস্পাঁত, ভুদেব 
মুখোপাধ্যায় রেভারে"্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিন 
প্রভীতকে নিয়ে অনেক রাঁসকতা করেছেন । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর বর্ণনায় 
হয়েছেন__ ইধারজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত ডিস, টোল-স্কুলী অধ্যাপক দ:ক্লেরই 
[ফানস।" রেভারেন্ড কৃষ্মোহনকে তিনি বলেন, “দ্বাপুরে ভূষণ্ডী বুড়ো সবেতে 
মহ বাঙ্গালীর মাঝে যেন ধবলা পর্বত ।” রাজা রাজেন্দুলাল মিত্র সম্বন্ধে 
লিখেছেন, “ইংরাজ বিদ্যাবাগানে ফাস্টরেট মালণ, ইউরোপের কালীশঘাটে পড়ে 
যার ডালি।” তবু "হতোম পণ্যাচার গানের নামকরণে ও কৌতুকসূষ্টিতে 
হুতোম পণ্াচার নকশার কিছ] প্রভাব থাকলে ও একটি মূল পার্থক্া এই যে 
'হুতোম পযাচার গানে? দেশবিখ্যাত ব্যাক্তিদের ব্যান্তিগ্রত বৈশিষ্ট্য নিয়ে কৌতুক 
করা হয়েছে, আর “হাতোম পণ্যাচার নকশায় দেশের অধঃপতিত ধন? সমাগ্ের 


৬৮ 


যে বিদ্রুপ.করা হয়েছে ভাতে তাদের ব্ান্তপারচরর অপেক্ষা শ্রেণীপারিচয়ই বিশেষ- 
ভাবে ফ:টে উঠেছে । আবার শুধু উনিশ শতকেন্প শেবাদ্ধ' জড়ে নয়, বিংশ 
শতাহ্দীতেও 'হতোম পশ্যাচার নকশা'র অনুকরণ অব্যাহত আছে । ১৩৫৭-৫৪ 
সালে ( ইং ১৯৫০-৫১ ) “হুতোম পণ্যাচার নকশার অনুকরণে 'কালপেশ্চাঃ 
ছদ্মনামে যে 'কালপেশ্চার নকশা" প্রকাশিত হয়, তার 'থ্যাঞ্ক ইউ' অধ্যায়ে লেখা 
হয়েছে, “বার্ণাড শ'য়ের ভাষায় বলব যে হউমারিস্ট বা স্যাটায়ারিস্টের কাজ 
অনেকটা ডোন্টস্টের মতন ; খারাপ দাঁত তুলে দেওয়াই যেমন ডেণ্টিস্টের কাজ, 
তা না হলে অনেক কাঠন ব্যাধির সূত্রপাত হতে পারে কিন্তু; তবু তা তোলাই 
দরকার । “হুতোম পেশ্চার নক-শা?র যখন দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখন 
তার গোরচান্দ্রকায় হূতোম লেখেন ষে, তাঁর নকশা পড়ে 'অনেকে শুধরেচেন, 
সমাজের উন্নীত হয়েচে ও প্রকাশ্যে বেলেপ্লাগার বদমাইশি ও বঙ্জাতির অনেক 
লাঘব হয়েছে ।? 'কালপে'চার নকশা” পড়ে সেরকম কিছু সুফল ফলবে কিনা 
সন্দেহ আছে, তবু হয়ত ফলতে পারে মনে করে লিখোঁছি।” 


(১০) 


এবার হতোম পণ্যাচার নকশার রনারশীতর সঙ্গে বাংলা প্যাহতোর 

আর কয়েকজন প্রখ্যাত হাস্যরসিকের রচনারখতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেই 
এ প্রসঙ্গ শেষ করব। আমরা আগেই বলোছি 'হুতোম পাচার নকশা, 
প্যারধচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে'র উপন্যাসোপম সামাজক নকশার 
আদশের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই লিখিত হয়েছে বলে এবাবৎ বলা হলেও ও তা 
1কন্তু যথাথ' নয়। উভয় গুন্হের মধ্যে সামান্য কিছু সাদৃশ্য থাকলেও ভাবা, 
ভাঙ্গ। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা কোন দিক থেকেই 'হুতোম পাযাচার নকশা 
'আলালের ঘরের দুলালে'র সগোন্র নগ্ন ॥ “আল্মলের ঘরের দুলালে' সাধ, 
. গদারগাতির আধারে হয়েছে কিছ লঘু চলিত শব্দের মিশ্রণ, কিন্তু হযতোম বিশুদ্ধ 
কথাভাষাশ্রত। আলালে আছে উপন্যাস ধম গঞ্পকথনের এলাপ্লিত ভঙ্গি 
আর 'হুতোম পণ্যাচার নকশার আছে রঙ্গেব্যঙ্গে শাণিত ও সম্চতুর বৈঠকি* 
ভাঙ্গ। প্যারণচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে আছে ডিকেন্সের “পকউইক 
প্েপার্সের' মতো চিপ্লোপন্যাসের প্রভাব, আর “হুতোম পণ্যাগার নকশার আছে 
[ডিকেন্দের “স্কেচেজ বাই বজ' এর মতো নক্শা-শিজ্পের প্রভাব । অবশ্য বাংলা 
সাহত্যের আভনব এই দুই গ্র্ছের পরিকল্পনায় কিছ পু্চত্য প্রভাব 
ই৬৬ 


থাকলেও এদেশের সমাজঙগীবনকে অবলচ্বন করে রচিত হওয়ায় উভয় গ্রন্ছে 
মৌলিকতার কোন অভাব ঘটোনি। 


তব; কেবল ব্যঙ্গরস সঘ্টির দিক থেকে 'হৃতোম পণ্যাচার নকশা'র উপর 
পূর্ববত? বাঙ্গোপন্যাস *“আলালের ঘরের দুলালে'র সামান্য কিছ; প্রভাব স্বীকার 
করে নিলেও আমাদের মনে হয় ভাষা ও বিষয়বন্তুর দিক থেকে হুতোমের নকশার 
উপর মধৃসদনের “একেই কি বলে সভ্যতা” (১৮৬০ ) এবং “বুড়ো শালিকের 
ঘাড়ে রোঁ? (১৮৬০)-_এই প্রহসন দুটির প্রভাব তুলনামূলকভাবে অনেক বোশি। 
আলালে সাধ; ক্রিয়াপদ ও সবনাম পদের সঙ্গে কিছু চলিত শব্দ মিশ্রিত হলেও 
মধুসৃদনের প্রহসনে ক্রিয়াপদের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যানুযায়* বানান, প্রয়োজন মত 
দেশী-বিদেশী শব্দের সহজ সাবলঈল মিশ্রণ, যেমন, “ও পঃটখ দেক- তো লা, 
কোন্‌ বেটা মাতাল এসে বাঁঝ দরজায় ঘা মাচ্চে ?” কংবা “জেন্টলমেন, 
আমাদের সকলের হিন্দকুলে জন্ম, কি আমরা বিদ্যাবলে স:পরাম্টসনের 
শিকল কেটে ফতে হয়োছি" ইত্যাদি আমাদের যেন হুতোমী ভাষাকেই স্মরণ 
করিয়ে দেয়। আবার বিষয়বস্তুর দিক থেকেও আলালের তুলনায় মধুসূদন্রে 
প্রহসন দুটির সঙ্গেই হুতোমের সাদৃশ্য বেশি, যাঁদও হূতোমের নকশার বিষয় 
নব“চনের ক্ষেত্র আরও অনেক ব্যাপকতর । আবার “একেই 'কি বলে সভ্যতা, 
(১৮৬০) এবং “হুতোম পণ্যাচার নকশা” (১৮৬২ )-রচনার বান্তব ও ব্যন্তগত 
পটভুমকার মধ্যেও সাদংশ্যটি সপন্ট হয়ে ওঠে যখন দেখা যায় রাজেন্দ্ূলাল মিন্ন 
“একেই 'কি বলে সভ্যতা" সম্বন্ধে বলেন, “ইয়ংবেঙগল আভিধেয্স নববাবুদিগের 
দোযোদঘোধণই বর্তমান প্রহসনের একমান্র উদ্দেশ্য ; এবং তাহা যে আবকল 
হইয়াছে, ইহার প্রমাণাথেঁ আমরা এইমাত বাঁলতে পারি যে, ইহাতে খে সকল 
ঘটনা বার্ণত, প্রায় তৎসমুদায়ই আম্মাদিগের জানত কোনও না কোনও 
নববাব্‌ দ্বারা .আচারত হইয়াছে ।”২১ এই ব্যান্তগত পটভূমিকার জন্য 
প্রহদ্নদট পাইকপাড়ার রঙ্গমণ্েও অভিনীত হতে পারে নি। [ অথচ ব্যন্তিগত 
পটভূমিকর জন্য কেবল হুতোমকেই 'পরদ্ধেষী, এবং 'পরনিন্দক' বলায় 
বঙ্কমচন্দ্রের ষে নিরপেক্ষতা রক্ষিত. হয়ান,। তা আমরা পূবেই আলোচনা 
করোছি।] আবার হুতোমের নকশার মত মধুসূদনের প্রহসনদহটিও ছিল তীব্র 
বিদ্রুপাত্বক । কিন্তূ সে যুগের গ্লানিকর সামাজিক পাঁরবেশ যে এধরণের তার 
বিদ্রপেরই উপযোগী ছিল, তা মধুসদন নিজে ইয়ং বেঙ্গল এবং কালী গ্রপন্ 
[নিজে ধন ামরার-সন্কান হয়েও মমে মর্মে অন:ভব করোছিলেন। 


৭0 


সাহিত্যে বাঙ্গাতবক সমাজ-সমালোচনার ধারায় 'হুতোম পশ্াচার নকশার 
পরবর্তণ কালে প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের “সধবার একাদশণ ! ১৮৬৬), পবয়ে 
পাগলা বুড়ো? (১৮৬৬ ) এবং 'জামাইবারিক ( ১৯৮৭২ ) প্রহসন তিনখানিও থে 
শুধু ব্যন্তগত পটভ্মকায় রচিত ভাই নয়, প্রহসনগালর হাস্যরসও একটি 
1বশেষ দিক থেকে হৃতোমের সমশ্রেণভন্ত 1 বাঁঙ্কমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের 
গ্রচ্হাবলীর সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, “সধবার একাদশী র প্রায় সকল 
নায়ক-নায়িকাগীলন জীবিত ব্যান্তর প্রাতকাতি,.. জামাই বাঁরকের দুই স্তীর 
বাস্তান্ত প্রকৃত। বিয়ে পাগলা বুড়োও জীবিত ব্যন্তিকে লক্ষ্য কাঁরয়া লাখত 
হইয়াছিল ।৮ তান 'সধবার একাদশণ” প্রসঙ্গে পুনরায় লিখেছেন, “এই প্রহসন 
[বিশুদ্ধ রুচির অন:মোদিত নহে, এই জন্য আমি দীনবন্ধুকে বিশেষ অনুরোং 
কারয়াছলাম ষে, ইহার বিশেষ পরিবর্তন ব্যতীত প্রচার না হয়।...অনেকে 
বাঁলবেন, এ অনুরোধ রক্ষা হয় নাই ভালই হইয়াছে, আমরা নিমচাঁদকে দৌখিতে 
পাইয়াঁছ।” এই তথাকথিত রুচির খাতিরে বান্তবতাকে বিসজন না দেওয়া 
হহতোমের নক-শা ও দীনবন্ধুর প্রহসন উভয়েরই সাধারণ বৈশিঘ্টা ! এই রুচির 
জন্য বাঁঙকম এক সময় 'সধবার একাদশ+'র প্রচার নিষেধ করলেও তিনিই আবার 
তাঁর ?নিজমতের পূুনর্মূল্যায়ণ করে বলেছেন, “রুচির মূখ রক্ষা কারিতে গেলে 
ছেড়া তোরাপ, কাটাআদ;রী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম ।” প্রকৃতপক্ষে 
অহ্তুকভাবে রুচিবিকৃতি না ঘটালে সাহিত্যে রুচি অপেক্ষা বাস্তবতার মূল্য ষে 
বোঁশ তা হূতোমের নক-শায়, মধুসংদন ও দীনবন্ধূর প্রহসনে "প্রকাশিত হয়েছে। 
বাঙকম যে দখনবন্ধূর সাহিত্যসমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, “দীনবন্ধু জীবিত 
আদশ সম্মুখে রাখিয়া চরিব্লগুলি গঠিতেন। সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক 
বানর সমারূড় দেখলেই অমান তুলি ধারয়া তাহার লেজশযদ্ধ অ'[াঁকয়া লইতেন” 
তা দীনবন্ধুর প্রহসনের পক্ষে যেমন প্রযোজ্য হুতোমের নকশার পক্ষেও 
তেমনি সমভাবে প্রযোজয । তবে হূতোমের নকশার সঙ্গে দীনবন্ধুর প্রহসনের 
একটি বিশেষ পার্থক্য এই ঘে, হতোম সমাজের কপটতা ও কদাচার সংশোধন 
করতে চেয়োছলেন বলে "হহতোম প্যচির নকশায় ব্যঙ্গতীক্ষ উইট এবং 
স্যাটায়ারই বেশি; অনাদিকে সবশ্রেণীর চারঘরের প্রাতি দশনবন্ধুর সহানুভ্‌তি- 
বোধ অত্যন্ত প্রবল হওগার তশর প্রহসনগলিতে আঘাতধর্মী স্যাটারারের চেয়ে 
[হউমারের কর:ণ হাস্যরলই বোশ। 


বাঁৎ্কমচন্দের হাস্যরস তাঁর 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্তের দণ্তর' এবং 
'চিয়াম গুড়ের জীবনচার্পিতে'র উপরেই বিশেষভাবে নিভ'র করে। এর মধ্যে 
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“লোকরহসো? € ১৮৭৪ ) বাঙালা সমাজের নানা বিকৃতিকে নিয়ে বঙ্কিমচন্দু 
তীব্র স্যাটায়ারধ্ী হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। 'হতোম প্যশাচার নকশা'র 
মত.বঙ্কিমের “লোকরহস্য”ও একটি সামাঁজক নক-শা ; কিন্তু এতে বাঁঙ্কমচন্দু 
হহতোমের মত তৎকালীন কলকাতার নাগ্ারক সমাজের প্রায় সবণ্ত সণ্রণ না 
করে কোথাও বাঘ, হনুমান, গর্দভ প্রভৃতি পশুজীবনের রূপক রচনা ক'রে, 
কোথাও বাঙালী বাবু সম্প্রদায়ের প্রকৃতি বর্ণনা করে, কোথাও ইংরাজন্ভোত 
বা দাম্পত্যদণ্ডবাধর আইন রচনা ক'রে সাধারণ বাঙাল সমাজের কয়েকাঁট 
বিশেষ দুরলতার উপরেই তর ব্যঙ্গের কশাঘাত করেছেন । তাছাড়া হুতোমের 
সঙ্গে আরও একটা পার্থক্য এইষে হৃতোমের নকশায় একটা বৈঠাক ভঙ্গর 
মধ্যে সযাটায়ার করা হয়েছে, কিন্ত; বাঁঙকম 'লোকরহস্যে ভাষা ও বরণনারী'তিতে 
একটি ছদ্ম গাম্ভঈর্য ও আড়দ্বরপূর্ণ পাঁরবেশ সর্বন্ট করে স্যাটায়ারধমশী 
বিদ্রুপ বর্ষণ করেছেন। 


বঙ্কমচচ্দের “ম:চিরাম গুড়ের জীবনচারতের পূর্বাভাষ পাওয়া যায় 
হুতোম পণ্যাচার নক-শাঃ?র প্রথমভাগে বাবু পদ্মলোচন দন্ত ওরফে হঠাৎ 
অবতারে” কারণ অবাঁহত হয়ে দেখলে বঙ্কিমের মুচিরাম গড় এবং হুতোমের 
হঠাৎ অবতার ওরফে পদমলোচন দত্তের মধ্যে অনেক সাদশ্য আবিচ্কার করা 
যাবে। উভয় ক্ষেত্রেই কিছুটা ভাগ্াগণে এবং কিছুটা ইংরেজের তাঁবে্দার 
করে অপদাথ* ব্যান্তর পদোম্নাত ও হঠাৎ বড়লোক হওয়ার ফলস্বরূপ নানারকম 
বাহাদুরি করার চেজ্টার ওপর তীব্র স্যাটায়ার করা হয়েছে। হুতোমের নকশায় 
“হঠাৎ অবতার অধ্যায়ে পদমলোচনের জন্মব্ত্তাস্ত ও বাল্যজীবনের সঙ্গে 
মূচিরামের জন্মবন্তাস্ত ও বালাজীবনেও অনেক সাদৃশ্য আছে! হনুতোম 
লিখেছেন, “ক্রমে পদলোচন তাঁথগুত চশদের মতন বাড়তে লাগলেন ।"* পাচ 
বছরে হাতে খাঁড় হলো, গ্রুমশায়ের ভয়ে পদ়লোচন পুকুর পাড়ে, নলবনে 
ও বশাশবাগানে লুকিয়ে থাকেন।৮” 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচারতে” আছে 
“জন্সগ্রহণের পর মুচিরাম দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন দেখিয়া যশোদা, সেটা 
বালকের অসাপারণ পৌরুষের লক্ষণ বিবেচনা করিয়া, আতিশয় গর্বান্বিতা 
হইলেন ।:-....পশচ বসরে সাফলরাম গুড় মহাশয় কিছু গোলে পাঁড়লেন। 
যশোদা ঠাকুরাণীর সাধ, পাঁচ বৎসরে পের হাতেখাড় হয়। সর্বনাশ! 
সাফলরামের তিন পুরুষের মধ্যে সে কাজ হয় নাই।.....*অগত্যা মুচিরাম 
অন্যান্য বিদ্যা অভ্যাসে সানরাগ হইলেন। অন্যান্য বিদ্যার মধ্যে “পরা, 
অপরা চ” গাছে ওঠা, জলে ডোবা এবং সন্দেশ চুরি ।* মহচিাম গুড়ের 
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বালাকালে যাত্রার দলে কথ্ট স্বীকারের মত “পদনলোচনকে আত অজ্পবয়সে 
পেটের জন্য অদহ্ট ও হাতযশের ওপর নিভর কন্তে হলে! । পদনলোচন 
কলংকেতায় এসে এক বাঁসাড়েদের বাসায় পেটভাতে ফাইফরমাস, কাপড় 
কেশাচানো ও লুচি ভাজা প্রভতি কর্মে ভর্তি হলেন।৮ কিন্তু এ অবস্থা বোশি- 
দিন থাকলো না। মুচিরামের যেক্ন অন্পঁদনের মধ্যেই তাঁবেদারর "গুণে 
এবং ভাগ্যের জোরে মুহযারগিরি থেকে মীর মুন্সগীগরি, মীর মু্প।গাঁর থেকে 
পেস্কারি, পেস্কারি থেকে ডেপুটিগিরিতে পদোন্নতি হয়েছিল পদমলোচনেরও 
তেমনি অবস্থার পাঁরবর্তন হলো । “ভাষাকথায় বলে ষখন যার কপালে ধরে”, 
যখন পড়তা পড়তে আরম্ভ হয়, তখন ছাইমুটো ধলে সোনামুটো হয়ে যায় । ক্রমে 
পদমলোচন দত্তের শুভাদষ্ট ফল-তে আরম্ভ হলো-মুচ্ছুদ্দী অনঃগ্রহ করে 
[সপসরকারণ কর্ম দিলেন। সায়েবরাও দত্তজার চালাকি ও কাজের হহীশ্য়ারতে 
সন্তুষ্ট হতে লাগলেন-_ পদ[লোচন ততই সায়েবদের সম্স্ট করবার অবসর 
খুজতে লাগলেন- একমনে সেবা কলে ভয়ঙ্কর সাগণ্ সদয় হয়, ক্রমে 
সায়েবরাও পদম়লোচনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ভাল করবার চেষ্টায় রইলেন; 
একদিন হউসের সদরমেট কর্মে জবাব দিলে সায়েবরা মুচছুদ্দীকে অনুরোধ 
করে পদ়লোচনকে সেই কমে ভার্ত কল্পেন ।.-শকস্তু এ অবস্থ।য় তারে আধক 
দিন থাকতে হলো না। তাঁর অদ্ট শীঘুই লুচির ফোস্কার মত ফলে 
উঠলো '*"। ক্রমে মুচ্ছদদ্দীর সঙ্গে সায়েবদের বড় একুটা বশিবনা না হওয়ায় 
মুচ্ছুদ্দী কর্ম ছেড়ে দিলেন, সুতরাং সাহেবদের অন/প্রহধর পদয়লোচন বিনা 
টাকায় মুচ্ছাদ্দ হলেন।” মুচিরামের কলকাতা-বাসের সঙ্গে হঠাৎ অবতার 
পদ]লোচনের কলকাতা-বাস এবং সেখানকার একজন কেন্টবিষ্টুর মধ্য গণ্য হয়ে 
ওঠার মধ্যেও সাদৃশ্য আছে। 


বাৎকমচন্দ্রের শ্রেম্ত সু্টি কমলাকান্তের দপ্তরে'র (১৮৭৫) হাসারস থে 
হউমারধমণ সেকথ। সকলেই স্বীকার করেছেন, কিন্তু এখানেও যে স্যাটায়ার 
আছে তা অনেকেরই দ:স্টি এড়িয়ে যায় । “কমলাকাস্তের দপ্তরের অন্ততঃ দুটি 
অধ্যায় “মনুষ্যফল' এবং ইউটিলিটি বা উদরদর্শন' পুরোপ্দার স্যাটায়ারেরই 
নিদর্শন । আবার বসন্তের কোকিল, প্রলোকের রূপ” বিড়বাজার, ণবড়াল”, 
“ঢেশক*, 'কমলাকান্তের পত্র”, 'পালাটক্স' ও 'বাঙ্গালর মন.ষাত্বে হউমারের সঙ্গে 
স্যাটায়ার মিশ্রিত হয়েছে ; আর হিউমার, স্যাটায়ার এবং ফান: এই তিন শ্রেণীর 
হাস্যরসের মিশ্রণ হয়েছে 'কমলাকান্তের জোবান্বন্দী'তে। তবে একা-কে 
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গায় ওই 2” পতঙ্গ” আমার মন” 'আমার দূর্গোষ্সব, “একটি গীত", “বড়া 
বয়সের কথা ও “কমলাকান্তের বিদায়” বাংলা সাহত্যে হাঁস-অশ্রুর সমন্বয়ে 
হিউমার স:স্টির এক অপূব উদাহরণ । এই হিউমারের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে 
গিয়ে প্রমথনাথ বিশ বলেছেন, “উইট ও হউমার, দুয়েরই পারণাম হাসি-- 
[কন্ত; হাসির প্রকাতি স্বতন্ত্র । উইটে হাসির তশফ্লুতা, 'হিউমারে হাসির 
[বদহ)ৎ, অপরাঁট হাসির আকাশভরা রৌদ্র, একটি অতার্থিতে মন্তকে আঘাত করে, 
অপরাঁট সমন্ত হীন্দ্রিয়গ্রাম আভিভূত করিয়া মনকে আভীষন্ত ও উদার করিয়া 
দেয় ।"হিউমারের রৌদ্ুকিরণে তুষার গলে, ঝরণা চলে, চলন্ত ঝারণায় একসঙ্গে 
হাঁসির দীপ্ত এবং অশ্রুর ছলছল উঠিতে থাকে ।""ইহাই কমলাকান্তের হাঁসির 
স্বর.প।...এছাড়া একপ্রকার বষাদের বৈরাগ্য তাহার চাঁরত্রে আছে 17. 
“কমলাকান্তের বিদায় [নিবন্ধ বধাদে বৈরাগ্যে মিশ্রত একটি অশ্রুর বিন্দু 1৮ 
[কিঞ্কু হুতোমের নকশার এই বিষাদ ও বৈরাগ্য নেই এবং হাসি-অশ্রুর সমন্বয়ে 
হিউমারও বিরল ব্যাতিক্রম । তবে কমলাকাস্তের কিছু কিছু স্যাটায়ারের 
পূর্ণাভাষ পাই হুতোম পণ্যাচার নকশার যেমন-“কোথাও এক জন বড় 
মানুষের ছেলে অজ্প বয়সে বিষয় পেয়ে কাম্নে-খেকো খখাঁড়র মত ঘুচ্চেন। 

ছেলের হাতে ফল দেখলে কাকেরাও ছোঁ মারে, মানুষ তো কোন: ছার,_ 
কেউ স্বীয় কর্তার পরম বন্ধু, কেউ স্বগণয় কতণর 'মেজো পিসের মামার 
খুড়োর পিসতুতো ভেয়ের মাস-তুতো ভাই” পাঁরচয় দিয়ে পেশ হচ্ছেন, উমেদার' 
“কন্যাদায় (হয়ত এ কন্যাদায়ের বিবাহ হয় নাই) নানারকম লোক এসে 
জএটচেন ; আসল মতলব দবৈপায়ন হুদে ডোবান রয়েচে-_সময়ে আসলে আসবে” 
[ 'কহি'কাতার চড়ক পার্বণ ] কিংবা, “এতে বড় মানুবদেরো বড় দোষ নাই, 
ব্রাহ্গণ পণ্ডিত, “উমেদার? “কন্যাদায়” 'আইবুড়ো” ও শবদেশা ব্রাহ্মণ? ভিক্ষুক" 
দের জহালায় সহরে বড় মানুরদের শ্থির হওয়া ভার । এ'দের মধ্যে কে মৌতাতের 
টানাটাঁনর জবালায় বিব্রত, কে যথা দায়গ্রন্ত, এীপডেপিট- কল্লেও 1বশ্াস হয় 
না।” আবার একই উপাদান হূতোমে যা স্যাটায়ার, কমলাকান্তে তা 
অশ্রুভারাক্রান্ত হিউমার, যেমন, হ,তোমে- শরীর 1ত্ভঙ্গ হয়ে (গিয়েছে, চসমা 
[ভিন্ন দেখতে পাইনে, কিন্ত আশা ও তৃষ্ণা তেমান রয়েছে, বরং ক্রমে বাড়চে 
বই কমচে না।” আর কমণাকান্তে “সে প্রফল্লতা, সে সুখ আর নাই কেন 2... 
কেবল রাঙ্গল কাচ নাই বলিয়া । আশা সেই রাঙ্গল কাচ । যৌবনে আজত সুখ 
অল্প, কিন্ত; সুখের আশা অপারামতা । এখন আঁজণত মুখ আঁধক, ফিন্তু সেই 
ব্রশাণ্ডবাপনীঠ আশা কোথায় 2” ফলারের সাঙ্গ কমলাকান্তের হিউমারের 
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অনেক সম্পর্ক, কিন্তু হুতোম সেই ফলারের ওপর যে স্যাটায়ার করেছেন তা 
উল্লেখযোগ্য-_ পাঠক ! আমরা প্রকৃত ফলারদাস! লোহার সঙ্গে চুদ্বূক 
পাথরের যে সমপক* আমাদের সাঁহত লহচিরও সেইরূপ- তোমার বাড়িতে 
ফলারটা আসটা জমৃলে অনযগ্রহ করে আমাদের ভুলো না- আমরা মুনকে 
রঘূর ভাই! ফলারের নাম শুনে আমরা নরক ও জেলে পর্যন্ত যাই!” 
'কমলাকান্তের দপ্তরে" হিউগাঁর প্রধান, স্যাটাযলার বেশ কিছু আছে, সেইসঙ্গে 
কোথাও কোথাও ফান:ও কিছু মিশেছে ; কল্তু হুতোম স্যাটায়ারই প্রধান, 
হিউমার প্রায় নেই বললেই চলে, তবে ফান আছে বেশ কিছ? কোথাও িশুদ্ধ- 
ভাবে, কোথাও স্যাটায়ারের সঙ্গে জড়িত হয়ে । হঢতোম এবং কমলাকান্ত সম্বন্ধে 
আর একটি কথা বিশেবভাবে বলা প্রয়োজন যে উভয়েই নিজ নিজ স্টাইলে অর্থাৎ 
হূতোম স্যাটায়া:রর মাধ্যমে এবং কমলাকান্ত হিউমারের মাধ্যমে নিজ ব্যান্তত্বের 
এমন একটি যথার্থ পাঁরচয় রেখে গেছেন যা শিল্পীষুগলের অনাকোন 
[িজপকমে দুূলভ | ্‌ 


বাওঙকমচন্দ্রের সাহত্যে আত্মপ্রকাশের বহু পূর্ব থেকেই বিদ্যাসাগরের 
লেখন চলতে শুর করলেও তার বেনামশ ব্যঙ্গরচনার সূত্রপাত হয়েছে 
হুতোমের নকশার এগার বছর পরে এবং কমলাকান্তের দপ্তরের মাত দুবছর 
পূরে ১৪৭৩ খুষ্টাব্দে, এবং ১৮৭৩ থেকে ১০৮৬ খ্টাব্দে পর্যন্ত তের বঞ্ছর 
ধরে কস্যাঁচৎ উপযযুন্ত ভাইপোস্য ছদয়নামে 'অতি অল্প হইল” (১৮৭৩ ), 
“আবার আত অহ্প হইল" € ১৮৭৩), '্রজবিলাস* (১৮৭৪), কস্যাচিং 
* তত্তান্বেষিণঃ ছদমনামে প্রণ*ত, বিনয়পন্রিকাঃ (১৮৪৪) এবং কসাচিং উপয্ত 
ভাইপো সহচরস্য ছদযনামে “রত্রপরণক্ষা” (১৮৮৬ ) এইপশচখানি বেনামণ ব্যঙ্গ- 
পুন্তিকায় চলেছে তশার সেই ব্যঙ্গরচনার ধারা । ইতপূরে সমাজ সংস্কারের 
উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে বিধবা বিবাহ এবং বহু বিবাহের উপর তান যে বিতর্ক" 
পৃন্তিকা বা 'পলোমক' রচনা করেছিলেন, তা পূর্বব্শ বামমোহনের 
- 'পলোমিকে'র তুলনায় অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল হলেও উভয়ের 
রচনাতেই লেখকের নিজ নিজ ব্যান্তসন্তার সংযোগ ঘটোছল অত্যন্ত তখব্র এবং 
প্রত্যক্ষভাবে । কন্তু বিদ্যাসাগরের এই শেষ বয়সের ফসলস্বরূপ বেনামণ ব্যঙ্গ 
রচনাগুলিতে পূর্বিতশী 'পলোমকে*র ব্যান্তসন্তার প্রত্যক্ষ আভযোজন কিছুটা 
হাসগ্রাপ্ত হয়ে দেখা দিয়েছে হযতোম বা কমলাকাস্তের মত ব্যান্তসন্তার গরিম্রধণ । 
সেই সঙ্গে এই ব্যঙ্গরচনাগলির ভাবা ও পূরবতশ বিদ্যাসাগরখ ভাষার তৎসম 


*২৭৫ 


আড়ম্বরবাহুলা ত্যাগ করে এবং প্রয়োজনমত হুতোমশ ভাবার মত অনেক 
দেশী-বিদেশী এবং চলিত শব্দ আত্মসাৎ ক'রে (অবশ্য ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম 
পদের সাধুরুপ বঞ্রায় রেখে ) অনেক সহজ, ক্ষিপ্র এবং লঘ;ভার হয়ে উঠেছে, 
যেমন-_ প্রশ্নের উত্তর পাইলে, হাঙ্গাম ও ফেসাৎ উপস্থিত করিবেক, এমন চ্ছলে 
উত্তর না দেওয়াই-ভাল, এই ভাঁবয়া, চালাকি কাঁরিয়া, লেজ গ;টাইয়া, বসিয্না 
থাকলে, আম ছাঁড়িব না। আম খুড়র বড় খাতির রাখ, এজনা প্রসন্ন মনে 
তাহাকে এক মাস মিম্দ দিয়াছি।” ['ব্রজবিলাস+ 11 তবে হুতোমের ব্যঙ্গের 
সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বাঙ্গরচনার একা প্রধান পার্থক্য এই যে বিদ্যাসাগরের 
বেনামণ ব্যঙ্গপয্ভ্তিকার ব্ঙ্গ তারানাথ তক'বাচস্পাতি, ব্লজনাথ বিদ্যারত্বু*« ভূবন- 
মোহন বিদ্যারক্ব, প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্র ও মধুস:দন স্ম:তিরত্র এই পণাটজন পাঁণ্ডতের 
সঙ্গে শাস্তীয় তকযুদ্। উপলক্ষ্য করে অনেকটা ব্যন্তগত পর্যায়ে আবদ্ধ, বিস্তু- 
হুতোমের ব্ঙ্গ কখনো কখনো ব্যান্তগত পটভ্মকায় বধৃত হলেও প্রায়শঃই তা 
বান্তচরিঘ্রের সীমা পেরিয়ে শ্রেণীচারত্রর প্রতীকরূপে সামাজিক বিদ্রপে পরিণত 
হয়েছে। 


বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গবিদ্রুপ-প্রবণ হাস্যরসের ধারার ইন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বা 'পঞ্চানন্দ' একটি উল্লেখযোগ্য নাম । এই ইন্দ্রনাথের সঙ্গে 
পূর্ববর্তী হুতোমের প্রধান সাদংশ্য হল উভয়ের রচনাতেই ব্যঙ্গের বাঁজ অত্যন্ত 
তীব্র নু; প্রধান পার্থক্য হল হুতোম পারচালিত হয়েছেন মুলত) প্রগতিশীল 
মনোভাবের দ্বারা, আর ইন্দ্রনাথ পাঁরচালিত হয়েছেন মূলতঃ রক্ষণশীল 
মনোভাবের দ্বারা । বঙ্কিমচন্দ্র এই ইন্দ্রনাথের হাস্যরসের সঙ্গে তুলনা করে 
হুতোমকে পপরদ্বেষী” এবং 'পরানন্দক+ বললেও ইন্দ্রনাথ শপ যে হ্থানে স্থানে 
ব্যান্তগত আক্রমণেই বিশেষ আনন্দ পেতেন তাই নয়, তর প্রায় সকল রচনায় 
ব্রান্মাবদ্ধেষ, নারী শিক্ষা, বধবা বিবাহ, স্ত্রী স্বাধীনতা প্রভাত প্রায় সকল প্রকার 
প্রগাতিশশল সমাজ-সংস্কারের বিরোধিতা আত প্রকট। এখানে ইন্দ্রনাথের 
( পণ্ানন্দের ) ব্রাহ্ম বিদ্বেধপ্রস্ত বিদ্রুপের একট: উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পস্ট 
হবে। “কতকগণীল ব্রাহ্ম "ভ্রাতা? প্রচ্তাব করিতেছেন যে, মৃতদেহ পোড়াইলে 
আত্মার আতশয় যন্ত্রণা হয়, অতএব না পোড়াইয়া গোর দিবার নিয়ম প্রচলিত 
হউক । প্রস্তাব আত সৎ এবং সুব্দ্ধির পাঁরচায়ক। পঞানন্দ. ইহাতে সম্মত 
আছেন । তবে মৃত্যুর পূর্বে ভ্রাতা” সকলকে প*তিতে পারলে আরও ভালো 
হয়। কৈননা, তাহা হইলে সশরীরে স্বগণ্রান্তির পক্ষে আর সংশয় থাকিবে 
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লা! [ আর একট: ] ইন্দ্রনাথের বিদ্রুপগনল পড়লে স্বভাবতঃই মনে হবে, 
কালীপ্রসন্ন নয়, ইন্দ্রনাথই পরদ্ধেষী" এবং পরনিন্দক। কালগপ্রসম্ন তশর 
নকশায় সামাজিক হানতার প্রাত 'বদ্রুপ করেছেন, কিন্তু ইন্দ্রনাথের মত 
বিদ্বেবতাঁড়ত হয়ে কোন একট বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের প্রীতি এমন নগ্ন আক্রমণ 
কোথাও করেন নি; বরং তান হিন্দু, ব্রাহ্ম" খঙ্টান নিবিশেষে সকল, 
ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যেখানে কপটতা ও ভশ্ডাম সেখানেই ব্যঙ্গের কশাঘাত 
করেছেন; তাছাড়া সমাজ সংদকার প্রসঙ্গেও ইন্দ্রনাথ যেখানে অগ্রগ্গাতর বিরোধণ, 
হুতোম সেখানে অগ্রগতির সহায়ক । তথাপি বাঁঙ্কমচন্দ্র যখন হ?তোমকে 
পরদ্বেষী” এবং পরানন্দক' বলেন এবং ইন্দ্রনাথের হাস্যরসকে প্যারণচদি এবং 
কালী প্রসন্নের হাস্যরসের চেয়ে শ্রেন্ঠতর বলেন, তখন খুবই বিস্মিত হতে হয়। 
তবে ক ইন্দ্রনাথের ব্রাহ্মাবন্ধেষ এবং বিধবা বিবাহবিরোধী রক্ষণশীল মনোভাব- 
প্রসৃত প্রতিপক্ষ আক্লমণের তীব্রতা যুক্তিবাদী বঞ্িমচন্দ্রেরও কিছুটা মোহ স:ন্টি 
ক'রে ত"র প্লেহশীল পক্ষপাতিত্ব লাভের একাঁটি কারণ হয়ে উঠেছিল? বিধবা 
বিবাহ 1বষয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বাঁঙকটের মতভেদ এবং হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মধ 
বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাঁঞঙ্কমের ( ব্যন্তিগত স্নেহ-প্রগীত সন্তেবও ) মসীযদ্ধও 
এ প্রসঙ্গে স্মরণধয় । আমাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ইন্দ্রনাথের বাঙ্গে 
অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন রুচির হাস্যরসও কিছ? কিছু আছে। তব প্রগাতি- 
বরোধিতা এবং [বদ্বেষ-প্রবণতাই যে তাঁর ব্ঈসাহতোর প্রধান অংশ জংড়ে আছে, 
সেকথা স্বৃকার না করে উপায় নেই। ফলে ইন্দ্রনাথের হাসারস আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রেই একাটি সামারক উত্তেজনার দ্বারা স:্ট হয়েছে এবং সামগয়িকতার দ্বারা 
বাচছন্ন হয়েছে এবং প্যারীচাঁদ ও কালনপ্রসম্নের হাস্যরসে যে কালাতশায়শ 
সাধারণশকৃতি আছ্ছে, ইন্দ্রনাথের হাস্যরসে তা নেই। 


নিলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের হাপস্যরসে উদ্ভটরসই বোশ। কিন্তু এই 
উদ্ভটরস বা গুটেস্কধমণঁ ফান এর তলায় কোথাও অশ্রু ছলছল করুণ হাস্যরস 
বা হিউমার, কোথাও সমাজসমালোচনার তণব্র ব্যঙ্গরস বা স্যাটায়ারের প্রবাহ বয়ে 
চলেছে । তাঁর হাস্যরসের কাহনণগুদলরও আবার দুটি ধারা- একটি “চাঁদের 
[শকড়” একটাকার ভূমিকম্প" জাতীয় উদ্ভট কাহিনশর ধারা, আর একটি 
বাস্তব কাহিনীর ধারা । এই বান্তব কাহিনীতে যেখানে স্বভাবতঃই উদ্ভটত্ব 
কম কি্; গ্লেষ ও বিদ্রুপের অব্যর্থ আঘাতে সমাজের লোভ, স্বার্থপরতা, 
ভণ্ডামি ও হৃদয়হানতা একেবারে অনাবৃত হয়ে পড়েছে, সেখানে পঝজ হুতোমের 
স্যাটায়ারের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য এবং সাধ্য লক্ষ্য করা যায়। 


২৭৭ 


স্বামণ বিবেকানন্দও ১৩০৬ সালে “বিলাত যান্খর পত্র" বা পরিব্রাজক” 
এবং ১৩০৭ সালে “প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য" গ্রন্হে এবং বাভন্ন সময়ে লেখা 'পন্লাবল'তে 
সমাজের নানা অসঙ্গাত ও বিকৃতির ওপর তণন্র স্যাটায়ার বর্ষণ করেছেন। 
পরিব্রাজক" গ্রন্হে জাহাজে নোটভদের প্রার্ধ ইংরেজ সাহেবদের ব্যবহার দেখে 
নোটভদের সবশবষয়ে সাহেবদের অনুকরণ করার স্পৃহার ওপর তান তীব্র 
বাঙ্গ করে লিখেছেন, দিশি আপড় ছাড়লেই, দিশি ধর্ম ছাড়লেই, দিশি চালচলন 
ছাড়লেই ইংরেজ রাজা মাথার করে নাকি নাঁচবে শুনেছিলুম, করতেও যাই 
আর কি, এমন সময়. গোরা পায়ের সবুট লাখির হুড়োহুড়ি, চাবুকের, 
সপাসপ 1 পালা, পালা, নাহেবিতে কাজ নেই, নেটিভ কবলা। “সাধ করে 
শিখোঁছনু সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত।” এখানে 
ভাষার 'বিধয়াটও [বিশেষভাবে লক্ষণীয় । ১৮৬২-৬৪ খঞঙ্টান্দে প্রকাশিত 'হতোম 
পাচার নকশায় খাট চল্তিভাবা ব্যবহারের পর অনেক ঘশোলিপ্স,, অল্প 
শন্তিসদপন্ন লেখক নক-শাজাতীয় রচনায় হুতোমণী ভাষার অক্ষম অনুকরণের 
চেষ্টা করলেও প্রখ্যাত লেখকদের মধ্যে (বঙ্কিম, িদাসাগর, ইন্দ্রনাথ, 
ব্রিলোকানাথ, সকলেই তাঁদের বাঙ্গাহিত্ও ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের সাধুর: 
ব্যবহার করেছেন) এই প্রথম স্বামী বিবেকানন্দের মত একজন অদ্ভুত প্রতিভাবান 
সন্বযাপী ও সাহাত্যকের হাতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের কথ্যরুপ সমন্বিত, 
প্রয়োজন মত দেশীশবদেশী সর্ববিধ শব্দের স্বীকরণযবুক্ত হযতোম ভাষার মত 
তবু গাঁতবেগ সপন্ন খাটি চলিত ভাষার প্রয়োগ দেখা গেল। এখানে একথাও 
স্মরণীয় যে ইতিপূবে ৯৮৭৮৬ খজ্টাব্দে 'ভারতী, পাঁত্রকায় পন্রাকারে প্রকাশিত 
রবদন্দ্রনাথের চলিত ভাষায় লেখা একমাত্র উল্লেখযোগা রচনা 'ক্রোপ প্রবাসীর 
পত্রের ভাষাও বিবেকানন্দের পরিবাজকে”র ভাষার মত সত্যকার কথ্যভাষার 
এত কাছাকাছি নয়, এত ক্ষিপ্রগাতিবেগযুন্ত নয় এবং এমন প্রাণস্পন্দিতও নয় । 
চাঁলতভাষা রচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার স্পর্শরাঁজিত অসামান্য সাফল্য 
দোঁখয়েছেন, কিন্ত সে হল তাঁর প্রোটী ফসল; সে ইতিহাস আরো অনেক পরে । 


তার পূর্বে ৯৩২১ সালের ( ইং ১৯১৪ ) 'সবুজপন্র* আন্দোলনের নেতা 
প্রমথ চৌধুরী বা বীরবলের সঙ্গে হূতোমের তুলনামূলক আলোচনা করে 
আমরা এ অধ্যার শেষ করব। বীরবল ও হ:তোমের মধ্যে সর্বপ্রধান সাছশ্য 
হল উভয়েই চতুর, বুদ্ধিদীপ্ত, নাগাঁরক শব্দ প্রয়োগ করে বাংলা সাহিত্যকে তার 
£আবেগব্যাকুল, করুণ রসাদ্র আবহাওয়া, থেকে মুন্ড করতে চেয়েছিংজন। 


৭৮ 


রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর সনেট সম্পকে" যা বলোছলেন, তা বোধ হয় হূতোম 
এবং বার বল এই উভয়ের গদ্যরশীতি সম্বন্ধে আরও বেশি প্রযোজা--“এষন 
ইস্পাতের ছুার...তক্ষধার হাস্যে বকঝক- করচে, কোথাও অশ্রুর বাজ্পে ঝাপসা 
হয় নি-_কেবল কোথাও যেন কিছু কিছ] রস্তের দাগ লেগেছে ।৮ এই আঁ্গকগত 
দক্ষতার সঙ্গে অবার্থ আঘাতপ্রবণতা, এমনকি রন্তের ছোপও যাতে দ:লকক্ষা নয়-_ 
এইখানেই হুতোমের সঙ্গে বীরবলের প্রকৃতিগত সাদশ্য । আবার হতোম 
যেমন নার্বকার ভাবে সমাজের চলমান জণীবন যাত্রাটি দেখেছেন এবং ভূমণ্ডলের 
ওপর বসে টুপি মাথায় দিয়ে নকশা উড়িয়েছেন, বীরবলও তেমন নিরাপন্ত 
চন্তে অনেক হাসির ফানুস উীঁড়য়েছেন। উভয় লেখকের প্রকৃতিগত সাদশ্যের 


'স্বরৃপটি অত্যন্ত স্পম্টভাবে ধরা পড়েছে প্রমথ চৌধুরীর একটি সনেটের দুটি 
পংান্ততে-- 


হাসতে উড়ায় তারা নিষ্টুর ক্ষমতা, 
মনে জেনে বিশ্ব শুধু বঙীন ফানুষ ॥ 


[কগ্ুত হুতো।মের সঙ্গে বীরবলের প্রথম লন্গণীয় পার্থক্য হল হুতোমে 
কিছু কিছু অশ্লীল শব্দের ব্যবহার থ।/কলেও বঈরবলে তা একেবারেই নেই। 
দ্বতীয়তঃ হূতোম এবং বীরবল উভয়েই স্যাটায়ার- প্রধান হলেও হুতোমের 
তুলনায় বীরবলে উইটের অনেক বেশি প্রাধান্য । বশরবলের স্মহিত্যে এই 
উইটের ব্যবহার এমন একটি বদ্ধদীপ্ত চমকে সষ্টি করেছে ঘা বাংলা গদ্যসাহিত্যে 
ইতিপূর্বে এমন প্রবলভাবে আর কখনো দেখা যায় নি। ১৩২১ সালের 
'সবুজপন্র' প্রকাশের পৃবেও কোন কোন লেখায় বীরবলের এই বৈশিষ্ট্য ফুটে 
উঠেছে । ১৩০৯ সালে*প্রকাশিত “আমরা ও তোমরা” প্রবন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চান্তর 
তুলনামূলক আলোচনায় উইটের চমৎকারিত্ব সঘ্ট করে বীরবল লিখেছেন, 
“তোমরা চাও দানযাকে জয় করবার বল, আমরা চাই দুনিয়াকে ফাঁকি দেবার 
ছল। তোমাদের লক্ষ্য আরাম, আমাদের লক্ষ্য বিরাম। তোমাদের নগাতির 
শেষ কথা শ্রম, আমাদের আশ্রম 1৮” [ বিধীরবলের হালখাতা” । ] কিন্তু এই 
উইটের আঁতারিন্ত এবং অহেতুক ব্যবহার কখনো কখনো ববরবলের সাহিতো 
জন্ম দিয়েছে ভাব অপেক্ষা ভাঁঙ্গর আঁধকতর প্রাধান্য । মাঝে মাঝে মনে হহ্ন 
বীরবল যেন বিশেষভাবে শব্দসংচ্ছাপনার মোহে পড়ে গেছেন, ভাব এবং বিষয়বন্ডু 
গোঁন হয়ে গেছে, শব্দের সঙ্গে শব্দের সংঘাতসূষ্টি করে এক ধরণের সাহিত্যিক 
ক্ুড়াকৌশলের চেষ্টাই মুখ্য হয়ে উঠেছে, ষেমন--“তোমরা ও আমরা বিভিন্ন । 


৪) 


কারণ তোমরা তোমরা, এবং আমরা আমরা! তা যাঁদ না হত, তাহলে 
ইউরোপ ও এসিয়া এ দুই, দুই হত না,-এক হত। আমি ও তুমির প্রভেদ 
থাকত না। আমরা ও তোমরা উভয়ে মিলে, হয় শুধু আমরা হতুম, না হয় 
শুধু তোমরা হতে।” [ 'বীরবলের হালখাতা" £ আমরা ও তোমরা” । ]॥ 
হতোম কিন্তু এই ভঙ্গপ্রাধান্যের তটি থেকে অনেকটা মুভ কারণ যাঁদও 
হুতোমেও চতুরতা আছে, তবু সেখানে কোথাও শব্দ-যোজনা-কৌশলই লক্ষ্য 
এবং বিষয়বন্ত; উপলক্ষ্য হয়ে ওঠে নি। তাছাড়া সর্বনাম পদ ও ক্রিয়াপদের 
চালত রৃপট/কু বাদ দিলে বীরবলের তথাকথিত চলিত ভাষাও কখনো কখনো 
সাধুভাষার মতই কৃত্রিম মনে হয় (যাদও [তানি নিজে সাধুভাষার কৃন্নিমতার 
[বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা, করেছিলেন )। প্রকৃতপক্ষে তান যা চেয়েছিলেন 
অর্থাৎ মুখের ভাবাকেই সাহিতাকমে" প্রয়োগ করতে হবে, সেই দুঃসাহসিক 
প্রচেত্টার পারচয় দয়োছিলেন হূতোম বীরবলের চলিত-ভাষা-নাম1তরও প্রায় 
অদ্ধশতান্দী পূবে। আমরা আগেই দেখোঁছ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 
এবং বিশ শওকেও অনেক অক্ষম নকশা রচায়তার হাতে এ ভাষার অনেক নকল 
হয়েছে, কন্তু এখনও হ্‌তোম তশার সবক্ষেত্রে এএকমেবাদ্বিতীয়ম:? । স্বয়ং প্রমথ 
চৌধুরণই তার বঙ্গসাহতোর সধক্ষপ্ত পরিচয়” প্রবন্ধে হুতোম প্যচার 
নকশার এই বিশেষত্ব স্বীকার করে লিখেছেন, “হতোম প্যাঁচার নকশা... 
তখনকার সমাজের আগাগোড়া বিদ্রুপ এবং আতি চমৎকার আলেখ্য। এ বই 
সেকালের কাঁলকাতা৷ সহরের চলত ভাষায় লেখা । এ রকম চতুর গ্রন্য বাঙ্গালা 
ভাষায় আর [দ্বতীয় নেই। - যারা এপন্ভক পড়েন নি, তাঁদের তা পড়তে 
অনুরোধ করি |” এ প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের চতুরতার সঙ্গে হতোম এবং বীরবলের 
চতুরতাশ্রত 1শজপকর্মের একটা রাত ও ভঙ্গগত সাধমে?র কথাও মনে ংতে 
পারে। কিন্তু; ভারতচন্দ্রের সঙ্গে হৃতোম ও বীরধলের একটা মূলগত তফাৎ 
হল এই যে, ভারতচন্দ্রুকে কলম ধরতে হয়েছিল ধের ছদমবেশে [বিশেষভাবে 
তৎকংলীন হীন্দ্রিরলোল-প, বিলাস, বিত্তশালশ সমাজের সাহিতিিক ইন্দিয় 
[বলাসের ডশাদান সান্টর জনা, কিন্তু হূতোম এবং বীরবল কলম" 
ধরেছেন নিজ নিজ অন্তরের প্রেরণাবশে ; তাঞাড়া ভরতচন্দ্রু যেখানে 
কপটতাশ্রয়ী, নৈতিকভায় অধঃপাতিত বিভ্তবানদের মনোরঞ্জন করেছেন, অবশ্য 
রাজপভায় বসে ভারতচন্দ্রের তানা করে উপায়ও ছিল না, হূতোম সেখানে 
তাদেরই উপর ব্যঙ্গাবদ্রুপের তীবু কশাঘাত করেছেন। হুতোমের এই 
দ্বভাবগত বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় পরবর্তীকালে ফরাসণ৭ 


*২০ 


সাঁহত্যের মোপাঁসার মধ্যে ৷ প্রমথ চৌধুরী বাৎলা সাহিত্যে শ্রভাঙকুমার 
মুখোপাধ্যারকে মোপাঁসার সঙ্গে তুলনা করলেও কোথাও কোথাও আঁঙগিকগত 
05018102. গুণের সাদশ্যটুকু ছাড়া প্রভাতকুমারের সঙ্গে মোপর্সার আর 
কোন সাদশ্যই নেই, বরৎ বিষয়বস্তু ও মেজাজের দিক থেকে দুজনে দুই 
বিপরীত প্রান্তবাসী । কিন্তু কি আঁঙ্গকগত 70290183027, 1ক রচনাভঙ্গির 
তশীর, তশক্ষন্ন 'তির্যকতা, কি বিষয়বস্তু বহু দিক থেকেই হুতোমকে পার্থকভাবে 
বাৎলার মোপাঁপা বলা যায়, কারণ মোপাঁসা যেমন তাঁর সমকালীন ক্ষাঁ়ফু 
ফান্সের অন্তর বাহিরের গ্রানিকে প্রকাশ করার ব্রত নিয়োছিলেন (কালীগ্রসমের 
মৃত্যুর ছ'বছর পর ১৮৭৬ থেকে ছদ্মনামে এবং ১৮৮০ থেকে স্বনামে ১ 
হতোমও তেমন তার সমকালান ক্ষয়িফু সমাজের হীনতা, দুনর্শীতি ও কপটতাকে 
উদ্ঘাঁটিত করার প্রেরণায় উদ্বৃদ্ধ হয়োছিলেন । এইভাবে বাৎলা সাহত্যোতি- 
হাসের ভূমি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, ভাবী ফরাসী সাহত্যিক 
মোপাঁসার মেজাজ নিয়ে 'িকেন্সের 'স্কেচেজ বাই বজ্'এর নকশাধর্মী আধারে 
উনিশশতকের নাগাঁরক বাঙালী সমাজের বাস্তব পটভূমিকায় সাহিত্যে সবর্রথম 
পুরোপুরি খাঁটি চলিত ভাষা অবলম্বন করে চিত্র ও চঁরিনরের রঙ্গব্যঙ্গমনন নিপুণ 
প্রদর্শনীতে 'হুতোম পণ্তযাচার নকশা? বাখলা সাহত্যের এক অনন্যসাধারণ, 
আবিস্মরণীয় সযষ্টি। 


স্পাশীশটি শী 2 শা্াশ০পাশিি শিট শিট পাশিশাশাশি 


১। ব্রজেন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্জনীকান্ত দাস সম্পাদিত হুতোম 
পশ্াচার নকশা? ; বঙ্গীয় সাহিত্য পারষখ, ৩য় মুদ্ুণ, ১৩৮৪ £ ভূমিকা | 

২। ডঃ সুকুমার সেন £ বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, হয় খন্ড, ৭ম 
সৎ প্‌, ২০২। 

৩। হুতে।ম পাচার নকশা £8 ১ম ভাগ, ১ম খন্ড ১ম সংস্করণ ; 
এব 'হুতোম পণাচার নকশা? বঙ্গীয় সাহিত্য পারষৎ সৎ । 

৪1 “হহতোম পাচার নকশা? বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষৎ সৎ ঃ ভূমিকা 
যতীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পার্দত “জন্মভূমি” (ভাদ্র ১৩১০ )। 
:&1 সুকুমার সেন £ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খন্ড, ৭ম সঙ 
পৃ, ২০৭। 

৬। 10176 (08190065, 76%157 1874 5:139708811 1,16928- 
৮015, | 

৪1 'ভারতশা। ১৩০৪ বৈশাখ । গোপালচন্দ্র শাম্মী £ ভোলা 





২৮৯ 


মরা । ভবতোষ' দত্ত ঃ ঈশ্বরচন্দ্র গু রচিত কবিজীবনী $ কারওয়ারা 
অধ্যায়ে ফুটলোট । ৃ 
৮।17179 089100069,161995 887, 
৯৪ বাঁ্কমচচ্দ্রঃ বাঙ্গলা সাহত্যে প্যারচাঁদ ৬০০০০০৪৪ 
রচনা সৎগ্রহ, সাক্ষরতা প্রকাশন, প্রবন্ধ খণ্ড শেষ অংশ )। 

১০। 'িবনাথ শাস্ত্রী £ রামতনু লাহড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 
(নিউ এজ সং ১৩৬২) পৃ. ১৩০ । 

১১। স্বামী প্রেম্ঘনানন্দ £ স্বামীজীর বাঙ্গালা রচনা ( উদ্বোধন" 
ফাঙ্গাদন, ১৩৪৪ )। 

১২ ॥ তদেব। 

১৩। রধাচ্দু রচনাবলী, চতুদশ্থি খল্ড, জন্মশতবার্ষক লং £ বাখলা 
ভাষা পরিচলস । ও 

১৪) রধান্দনাথ ঠাকুর £ ছন্দ । 

১৫1 বাঁপনাবিহারী গুপ্ত সৎগৃহশত পুরাতন প্রসঙ্গ' (বিদ্যাভারতী 
সখ, ১৩৭৩ ) পৃ. ২৩৭ । 

১৬। আঁজত দত £ বাতলা সাহিত্যে হাস্যরস । 
প্‌. ২০৯ । 

১৭ । . হেমেম্দপ্রসাদ ঘোষ £ ভাীমকা ( মহাতনা কালাপ্রসম্ন 'সিখহ-_ 
মঙ্গাথনাথ ঘোষ )। 

১৮ ॥ ভারতাঁ, ১৩০৪ বৈশাখ ॥ : 

১৯। শিবনাথ শাস্ল £ রামতনু লাহড়শ ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 
( নিউ এজ সৎ) পৃ, ১৩১ । 

২০1 মন্সথনাথ ঘোষ £ মহাতনা কালীপ্রসম্ল সহ (১৩২২) 
পৃঃ ৬৬। 

২১। যোগীশ্দনাথ বসু £ মাইকেল মধুসৃদন দত্তের জাবনচারত 
€ অশোক পদন্তকালয় সৎ ) পৃঃ ২৩৫৬ । | 


বউ 


অষ্টম অধ্যায় 


অনুবাদ সাহিত্য ও কালী প্রসন্ম 


(১) 


শিল্পী কালীপ্রসনের শ্রেচ্চ কৃতিত্ব 'হুতোম পাচার নকশা" হলেও ব্যন্ধি 
কালীপ্রসম্বের সবচেয়ে বড় গৌরব মূল মহাভারতের অনবাদ প্রকাশ । ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণায় এবং “৭ জন কৃতাঁবদ্য সদস্য” পাণ্ডিতের সহ- 
যোগিতায় কালীপ্রসম্ম ১৮৫৮ খন্টাষ্দে মূল সংস্কৃত মহাভারতের বাৎলা 
অনবাদে প্রবৃত্ত হন এবং ১৮৫৮ থেকে ১৮৬৬ খচ্টাব্দ পর্যয্ক দীর্ঘ সময়ে 
ব্যাসের আদ্যন্ত মহাভারত অনুবাদ করে ১৮৬০ থেকে ১৮৬৬ খম্টান্দের 
মধ্যে খণ্ডশঃ পনন্তকাকারে প্রকাশ করেন । এইরূপ খন্ডশঃ প্রকাশ করার 
উদ্দেশ্য ও পাঁরকল্পনা সম্বন্ধে কালীপ্রসম্ন ১৭৮১ শকে অর্থাৎ ১৮৬০ 
খম্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে মহাভারতের প্রথম খণ্ডের ভ্মিকায় লেখেন --অন্টাদশ 
পর্ব সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করত একর্রে ম্া্রুত করিয়া প্রকাশ কাঁরতে হইলে, 
দীর্ঘ কালের মধ্যেও সম্পন্ন হওয়া কঠিন । অতএব ইহা ক্রমশ খণ্ড খণ্ড 
করিয়া মীদ্ুত করাই উপযযন্ত বিবেচন। কাঁরয়া, ইহার দোষগুণ অবগত হইবার 
জন্য আপাতত। আদি পর্বের প্রথমাবাধ পৌষ্য, পৌলোম ও আস্তীক পরণী- 
ধ্যায়ের শকুন্তলোপাখ্যান পর্যন্ত প্রথম খন্ড সাধারণ সমীপে অর্পণ করিতোঁছি, 
করুণাশীল সুধীগণ ইহার অবশাম্ভাবী অপোক্ষিত দোষরাশ মানা কারিয়া 
উৎসাহ প্রান করিলে আঁচরে অপর খণ্ড প্রকাশ কাঁরতে উৎসাহান্বিত হইব |” 
কালীপ্রসম্নের মহাভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের একন্নে গ্রাথত আদিপর্বের 


আখ্যাপরাঁট এইরূপ £-_ 
| পুরাণ সংগ্রহ 
প্রথম ও 'দ্বিতাঁয় খণ্ড 
মহাভারত 
মহর্ষি কৃষ্ণতদৈপারণ বেদব্যাস প্রপশত 
আদি পর্ব । 


' শ্রী যুক্ত কালীপ্রসা্য সিংহ মহোদয় কর্তৃক 
মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অন্বাদিত । 
কাঁলকাতা । 
পুরাণ সংগ্রহ যণ্র 
শকাব্দা ১৭৬২ । 


বহু অথব্যয়ে বহু পাণ্ডতের সহযোগিতায় মহর্ষ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস 
বরাঁচত মূল সৎস্কৃত মহাভারতের অত্টাদশ পবের ১৭টি পৃথক খণ্ডে আদান্ত 
বঙ্গান্বাদ প্রকাশ এবৎ বিনামূল্যে প্রত্যেক খণ্ডের তিন হাজার কপি বিতরণ 
মহাতন়া কালশপ্রসম্ের এক অক্ষয় কীর্ত। কালাীপ্রসম্বের পূব রাজা 
রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দ কজ্পদ্রুম” বিতরণ এবং কালীপ্রসমের পরে 
বন্ধমানের মহারাজার মহাভারতের গদ্যানুবাদ বিতরণ ছাড়া এমন বিরাট 
বায়সাধা গ্রচ্ছ বিনামূলো বিতরণের দ্টাস্ত বাছলাদেশে আর কখনো দেখা 
যায়নি । এই মহাভারতের আদিপর্ব মুদ্রণের কাজ শুরু হলে দূরবতশ 
গ্রাহকদের ডাক মাশুলের ব্যয়টুকু থেকেও অব্যাহতি দিয়ে এবং জেলায় জেলায় 
পূ্তক বন্টনের জন্য এজেন্ট নিয়োগ করে কালীপ্রসন্ন এই মহাগ্রন্হের যে সুষ্ঠু 
িত 'ণ ব্যবস্হা করেছিলেন, ১৭৮০ শকাব্দের 'তত্ববোধিনী পান্নকা'র ফাল্গুন 
সৎখ্যায় প্রকাঁশত একটি বিজ্ঞাপনে তার পাঁরচন্ন পাওয়া যায়। 


বিজ্ঞাপন । 
শ্রীষুন্ত কালীপ্রসম্ন সিৎহ মহোদয় কর্তৃক গদ্যে অনুবাদিত 
বাঙ্গালা মহাভারত । 


মহাভারতের আঁদপর্ব তত্ববোধনী সভার যণ্তে মৃদ্রা্ছন আরম্ভ 
হইয়াছে, আঁতি ত্বরায় মদত হইয়া সাধারণে বিনামূল্য বিতাঁরত হইবে 7? 
অতএব যাহারা বিনামূল্যে প্রথমাবাধ শেষ খণ্ড পর্্যস্ত সত্গ্রহ করিতে ইচ্ছা 
করেন, তাঁহারা ফাঞ্গুন মাসের মধ্যেই শ্রীষুন্ত কালীপ্রসম্ন সিৎহ মহোদয়ের 
নামে পত্র 'লাঁখবেন, তাহা হইলে পযস্তক প্রস্তুত হইলেই পরনলেখক মহাশয়দিগের 
[নিকট প্রোরত হইবে । ভিন্ন প্রদেশীয় মহাতনারা পুস্তক প্রেরণ জন্য নিজ 
নিজ পন্রের সাঁহত ডাক স্ট্যাম্প প্রেরণ কারবেন না। কারণ পর্ব 
প্রীতজ্ঞানুসারে ভিন্ন প্রদেশে পন্তক প্রেরণের মাশজ গ্রহণ করা যাইবে না, 
প্রতোক ধীজলায় পৃশ্ত্রক বন্টন জন্য এক এক এজেন্ট নিযূন্ত করা যাইবে! 
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ঘাহা হইলে সর্বপ্রদেশীর মহাশয়েরা বিনা ব্যয়ে আনৃপ্ার্বক সমদায় খণ্ড 

সতগ্রহ করিতে সক্ষম হইবেন । রি 

| শ্রী রাধানাথ বিদ্যারত 
বিদ্যোৎসাহনশী সভার সম্পাদক ॥ 


এই মহাভারত অনুবাদ, মুদ্রণ ও বিনামূল্যে বতরণের জন্য কালীপ্রসম্বের 
সেকালের বাজারে প্রায় আড়াই লক্ষ মুদ্রা বায় হয় এব এজনা তাঁর উঁড়িষ্যার 
বিস্তৃত জমিদারী এবং কলকাতার বেঙ্গল ক্লাব প্রভৃতি মূল্যবান সম্পার্তও 
হস্তাস্তারত হয় ॥। তৎকালীন নগর বাখলায় ইৎরোজ শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে 
সঙ্গে সকল বিষয়ে সাহোবিয়ানার অন্ব অনুকরণও যখন প্রায় অবাধ হয়ে উঠোঁছিল, 
তখন জাতীয় এঁতিহ্য ও সৎস্কীঁতির পুনর্জাগরণই ছিল কালশীপ্রসম্ের এই 
বিরাট ব্যয় ও শ্রম সাপেক্ষ প্রচেষ্টার লক্ষ্য । এখানে এও লক্ষণীয় যে, যাঁদও 
ডন্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতো ঠিস্তাশশল মনশধী উানশ শতকের শেষভাগে 
. বলেছিলেন, “সৎস্কৃত সাহিত্যের অ।বিহ্কারের ফলে পরবতশী বিশ শতাব্দীতে 
ইউরোপের রেনেসাঁস বা পুনজন্ম লাভ হবে” এবখ' স্যার উইলিয়াম জোন-সের 
মতো পাঁণ্ডিত ব্যন্তির মতে “সৎস্কৃত ভাষ। গ্রীক ভাষার চেয়েও উন্ত, 
ল্যাঁটনের চেয়ে অধিকতর শব্দ সম্পদযুুস্ত এবং দুই অপেক্ষা অধিক মাজতি*, 
তব উাঁনশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে রাজকীয় সম্মান ও দাক্ষিণ্যযুন্ত ইৎরোজি 
চর্চার, প্রতিযোগিতায় আমাদের জাতাঁয় জীবনে সংস্কৃত চর্চার আগ্রহ ক্রমশঃ 
ক্ষীণ থেকে ক্ষণতর হয়ে উঠাঁছল এবং আমরাও ক্রমে আমাদের নিজস্ব জাতীর 
এতিহা ও সম্পদ থেকে বণ্চিত হওয়ার পথে বেশ দ্ুুত গাঁততেই এগিয়ে 
চলোছলাম । এই পাঁরপ্রেক্ষিতে কালীপ্রসম্ম মূল সংস্কৃত মহাভারতের 
বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে প্রথম খণ্ডের ভ্‌মিকায় লিখেছেন, “এক্ষণে এদেশে 
দিন দিন সংস্কৃত ভাবার যে প্রকার অননুশীলন এবৎ আনাদর হইয়া 
আসিতেছে, তাহাতে বরৎ সৎস্কৃত গ্রন্হসকল রুমে এদেশীয় লোকের নিকট 
হইতে তিরোহিত হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বোধ হয় । অতএব যাহাতে 
এদেশীয় লোকে অতাঁব আদরণীয় ভারত গ্রন্হের সমস্ত মর্ম প্রকৃত রুপে 
অবগত হইক্লা সুখী হইতে পারেন এব যাহাতে ভারতবর্ষের গৌরব স্বরূপ 
মহাভারতের অবশ্যম্ভব মর্যাদা চিরাদন বত্মান থাকে, তাহার উপযুক্ত 
উপায় নিন্ধারণ কারবার উদ্দেশে আম এই দুঃসাধ্য ও চির সঙ্কম্পিত ব্রতে 
ব্রতী হইয়াঁছি ।” অবশ্য কালীপ্রসন্বের মহাভারত অনুবাদের কিছ পূর্ব 
থেকেই বদ্ধমানের মহারাজা মহাতাপ চাঁদ রামারণ-মহাভারত এবং অন্যান্য 


২৮ 


কিছু শাস্ম গ্রচ্ছের অনুবাদ প্রকাশে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । কিন্তু এই 
মহাভারত অনুবাদ সম্বন্ধে যাঁদও প্রচলিত ধারণা এই যে কালীপ্রসম্ের 
মহাভারতান্বাদ আরম্ভের কয়েক বংসর পূব থেকেই বছ্ধমানের মহাভারত 
অনুবাদের কাজ শুর্‌ হয়োছিল এবং এই প্রচলিত ধারণা অনহযায়ী যাঁদও 
এীতিহাসিক রমেশচন্দ্র দ্তও তাঁর 11169796019 ০৫ 39:0291+ গ্রচ্ছে 
[লিখেছেন “0176 "০070 10%0 09910. 07810918660 11760 7397)29,11 
97 600৪ 20100169 ০01 61১9 11817857818) 01 30108 10 90006 
৪৪৪ 10807” তব এ বিষয়ে প্রকৃত সত্য এই যে বদ্ধমানের মহাভারত 
অনুবাদ শুরু হয়েছিল কালীপ্রসম্বের মহাভারত অনুবাদ আরম্ভ হওয়ার 
কয়েক বসর পূ্‌বে নয়, মার দু মাস পূর্বেকারণ বন্ধমানের মহাভারতের 
'রাজবাটীর ভূমিকা অৎশের বিজ্ঞাপনে দেখি এই মহাভারতের গদ্যানুবাদ 
আরম্ভ হয় ১২৬৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ অর্থাৎ ১৮৫৮ খজ্টাব্দের গরপ্রল-মে মালে 
এবৎ কালীপ্রসম্নের মহাভারত অনুবাদ কার্ধারম্ভের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় 
১৮৫৮ খচ্টাব্দের ১৩ই জুলাই তারিখের “সত্বাদ প্রভাকরে' এবং তত্ববোধনী 
সভার যন্দে এই মহাভারতের আদি পর্ব মদ্রাঙ্কনের প্বাদ পাওয়া যায় ১৭৮০ 
শকাব্দের (১৮৫৮ খ ) তত্তববোধিনী পন্রিকা'র ফাল্গুন সংখ্যায় । কালী- 
প্রসম্ের মহাভারতের ১ম খণ্ড ১৮৬০ থঙ্টাব্দে প্রকাশিত হলেও ১৭৮০ শকে 
অর্থাৎ ১৮৫৮ খষ্টাব্দেই যে এই মহাভারতের অন্দবাদ আরম্ভ হয, 
মহাভারতের 'উপসহহারে'ও সে তথ্য স্বীকৃত হয়েছে । যাই হোক, কালী- 
প্রসবের মহাভারতানবাদারম্ভের দমাস পূর্ব থেকে শুরু হলেও বদ্ধমানের 
মহাভারত অনুবাদের কাজ শেষ হয় কালীপ্রসম্নের মহাভারত অনবাদ 
প্রকাশের (১৮৬০ ৬৬) চাত্বশ বছর পরে এবং কালীপ্রসশ্নের মৃত্যুর চৌদ্দ 
বছর পরে ১২৯১ বঙ্গাব্দের ২৭শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে ; এবং তারও কয়েক বৎসর 
পরে ১২৯৬ বঙ্গাব্দে (১৮৮৯ খ্‌ ) বঞ্ধমানের মহাভারত সম্পর্ণ গ্রন্হাকারে 
প্রকাশিত হয় ॥ ডঃ সুকুমার সেন তাঁর “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'র 
দিতীয় খন্ডে লিখেছেন, বদ্ধমানের মহারাজা মহাতাপচাঁদকে “টেকা দিবার 
জন্যই কালীপ্রসন্ন মহাভারত অনুবাদ করাইয়াছিলেন বলিয়া মনে করি 1৮২ 

কিন্তু আমরা লক্ষ্য করব, “টেক্কা দিবার” চেষ্টা অপেক্ষা মহাতাপচাঁদের 
রামায়ণ-মহাভারত ও অন্যান্য কিছ শাস্গ্রন্হের অনুবাদকর্মের উদ্যোগে 
কালীপ্রসম্বের অনপ্র।ণত হওগ়ার সম্ভাবনাই অধিক ছিল। দুটি কারণেই 
এই সম্ভাবনাই আমাদের মনে দঢ় হয়। প্রথমত, যে তরুণ কালীপ্রসম 
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পাঁছায্য করে বিদ্যাসাগরের পাশে এসে দাঁড়িযোছলেন, 'লাজদপণ' নাটকের 
ইৎরেজী অনবাদ প্রকাশনার অপরাধে দণ্ডিত রেভারেন্ড জাঙ- সাহেবের 
জাঁরমানার এক হাজার টাকা আদালত গৃহেই দিয়ে দিয়েছেন, 'মেখনাদ বধ 
কাব্য” প্রণেতা মধৃসূদনকে স্বপ্রতিষ্ঠিত "বদ্যোৎসাহিনী পভা"য় এনে সতবাক্ছিত 
করেছেন তাঁর মত উদ্দারচেতা, দেশাতনবোধসম্পন্ন ব্যান্তর পক্ষে টেরা দিবা 
চেষ্টা অপেক্ষা সৎকর্মে অনপ্রাণত হওয়ার সম্ভাবনাই আঁধক । 'থিতীয়ত, 
যে মহাতাপচাঁদকে “টেক্কা দিবার জনাই ফালীপ্রসব মহাভারত অনহবা 
করাইন্নাছিলেন” বলে ডঃ সেন মনে করেছেন; সেই বহ্ধমানের মহারাজা মহাতাপ- 
চাঁদের প্রাতি কালীপ্রসম্ম ধে কোনরকম বিদেহষভাবাপন্ন ছিলেন না, বরৎ বালা 
পাহত্র পৃঙ্জপোষকতার জন্য তাঁর প্রত বিশেষ শ্রন্ধা পোষণ করতেন, তারগু 
প্রমাণ আছে । আমরা পূ্বেই নাটকে কালীপ্রসন্ব” অধ্যায়ে উল্লেখ 
করোছি ১৮৬৭ খঙ্টাবন্দে কালীপ্রস্য শঁধদ্যোৎসাহিনী সভার কারণ” 
যৈ বিকুমোবশশ নাটক রচনা করেন, সৌঁটি বর্ধমানের মহারাজা 
বাহাদূরকে উৎসর্গ করেন । ভঃ সুকমার সেন অবশ্য তাঁর সহিত্যের 
ইতিহাসের নাটক অধ্যায়ে কাল্সীপ্রসম্ের 'বিক্রমোবশিশ' নাটকের নামোল্লেখ 
ক'রে পাদটীকাম় লিখেছেন, “বোঝা গেল তখনও কালশপ্রসব বঙ্ছমানের 
মহারাজার প্রাত 'বিদ্বিন্ট হন নাই 1৮৩ কিনতু তার মাত এক বহর পরে ১৮৬৮ 
খুত্টাব্দে মহাভারত অনুবাদারস্ভের সময়ে যে কালাপ্রসন্ন বদ্ধমানের মহারাজার 
প্রাতি 'বাঁঘিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন তার কোন প্রমাণ ডঃ সেন উত্থাপিত করেন নি । 
আবার ১৮৬৪ খঙ্টাব্দে 'বিচারপাঁত কালীপ্রসম টেবিটির বাজার অপারিচ্কৃত 
রাখার জন্য বদ্ধমানের মহারাজাকে ষে দৈনিক পণ্াাশ টাকা জরিমানা করেন সে 
ঘটনাকেও এ ক্ষেল্লে মহারাজার প্রাতি বিদেবষ বা তাঁকে টেক্কা দেওয়ার জন্য 
কালীপ্রসম্ন মহাভারত অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, এরূপ ধারপার সমর্থনে 
ব্যবহার করা ধায় না প্রধানতঃ দুটি কারণে- প্রথমতঃ, ঘটনাটিকে বিদ্বেষের 
ঘটনা না বলে কালীগ্রসম্নের পক্ষপাতিত্বহীন সাবিচারের দ্টান্তরপেই গণ্য করা 
উঁচত ; 'দিবতায়তঃ, যাঁদ কেউ এটিকে বিদেবষের ঘটনা বলেও মনে করেন, 
তাহলেও মনে রাখতে হবে যে ঘটনাটির সঙ্গে মহাভারত অনুবাদে টেক্কা দেওয়ার 
কোন সম্পর্ক নেই, কারণ এই ঘটনা ঘটে কালশপ্রসম্নের চব্বিশ বছর বয়সে 
১৮৬৪ খ্টাব্দে ; আর কালা প্রসন্ন মহাভারত অনুবাদ শুরু করেন তার ছ'বছছর 


পুর্বে আঠারো বছর বয়সে ৯৮৬৮ খঙ্টাব্দে । সুতরাৎ কোন 'নার্ঘস্ট প্রমাণের 
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অভাবে শধ্য অনুমানের ভিভিতে কোন ব্যন্তির প্রকাতাবরুদ্ধ 'সিচ্ধাতস্ত অপেক্ষা 
অনুকূল প্রমাথপম্ট এব সেই ব্যন্তির স্বভাবধর্মের অনুকূল সিদ্ধান্ত করাই 
অধিকতর সঙ্গত মনে করি । মহাভারতের প্রথম খন্ডের ভ্মকাতেও কালী- 
প্রসন্ন স্বয়ৎ টেক্কা দেওয়ার পাঁরবর্তে অনপ্রেরণা লাভের সাক্ষ্য রেখে গেছেন, 
“এক্ষণে আমাদিগের দেশের মধ্যে নানাস্হানে নানা বিদ্যোৎসাহী ও স্বদেশ 
হিতানুরাগী মহানুভবগণ ইতরাজশ ভাষার 'বাঁবধ জ্ঞানগভ গ্রচ্ছ বাখলা ভাষায় 
অনুবাদ করিয়া দেশের হিতসাধনে তৎপর হইয়াছেন । কেহ বিজ্ঞান শাস্ের 
অনুবাদ কাঁরতেছেন, কেহ সাহিত্যের অনুবাদ কাঁয়া প্রচার করিতেছেন, কেহ 
প্রাবৃত্তাদ গ্রচ্ের অনুবাদ প্রসঙ্ষেও আমোদিত হইয়াছেন । ইহা দেখিয়াও 
আমার মনে হইল ষে, যেমন অনুবাদ দবারা ভিন্ন দেশের গ্রন্হান্তর্গত অমূল্য 
্ৰানরত্র সকল সগয় করিয়া স্বদেশের গৌরব বা্ধি করা উচিত, সেইরূপ 
স্বদেশয় মহানুভব পুমাদগের মানোসোদিত আশ্চর্য তত্কল হ্হাক্সী 
হইবার উপায় বিধান করাও একান্ত কর্তব্য ।” এই সকল দিক বিবেচনা করলে 
এ প্রসঙ্গে হেমেন্দুপ্রসাদ ঘে।ষের মন্তব্যই যথার্থ বলে মনে হয় --“কালাীপ্রসহ 
ষখন এই কার্যে হস্তক্ষেপ করেন, তখন বদ্ধমান রাজবাটীতে মহাভারতের 
বঙ্গানবাদ কার্য আরব্ধ হইয়াছে । তবে তিনি কেন এই কার্ধো প্রবৃত্ত হইয্লা- 
ছিলেন তাহা লইয়া নানা কঙ্পনা কালর্মে পজ্লবিত হইয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু 
মানুষের কার্যে আঁধকাৎশস্হলে সর্বাপেক্ষা সরল উদ্দেশ্যই প্রকৃত উদ্দেশ্য ; 
আমরা তাহার সরলতা হেতু তাহা পাঁরহার করিয়া দুজ্দেম উদ্দেশ্যের কল্পনা 
কাঁরয়া তাহার সন্ধানে ব্যাপৃত হই । মহাভারতের উৎকৃষ্ট বা উৎকৃষ্টতর 
বঙ্গানুবাদ কয়া বঙ্গদেশে সুপরিচিত হওয়াই তাহার কার্যের উদ্দেশ্য হইতে 
পরে। তিনি স্বয়ৎ বিদ্যানুরাগীর স্বাভাবক বিনয় সহকারে বলিয়াছেন, 
ক্ষুদু কীট যেমন পজ্প সহবাসে দেবশিরে আরোহণ করে, মহাভারতের অনুবাদে 
সেইরূপ আমি অনেকানেক মহাতনা সাধূজনের সহবাসলাভে চরিতার্থ হইলাম । 
ইহাই আমার অসামান্য সৌভাগা ও ইহাই আমার পরম লাভ? 1” প্রকূতপক্ষে 
আমরা কখনো কখনো স্বীকার করতে কৃশ্ঠিত হলেও মানুষের কাজে আঁধকাৎশ 
স্হালে সরল উন্দেশ্যই প্রকৃত উদ্দেশ্য । তাছাড়া বন্ধমানের মহারাজাকে কেবল 
টেকা দেওয়ার জন্য কালী প্রসম্বের মহাভারত অনুবাদ হয়ে থাকলে তাঁর দশর্ঘ 
ভূমিকা এবং উপসংহারে তাঁর ঈর্ধা বা বিদেবষের কিছুটা আভাস থাকতো । 
কিস্তু তার পাঁরবর্তে তাঁর এই কাজর সরল উদ্দেশ্য তাঁর নিজের ভাষাতেই 


মহাভারতের ভূমিকায় অত্যন্ত স্পত্টভাবে ব্যন্ত হয়েছে-_-“আমি যে দুঃসাধা ও 
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শঁচরজশবনসেব্য কঠিন ভরতে কৃতসহক্প হইয়াছ তাহা যে নার্বঘ্ন শেষ কাঁরতে 
পারব, আমার এ প্রকার ভরসা নাই । মহাভারত অনুবাধ করিয়া ষে, 
লোকের নিকট যশস্ব হইব, এমত প্রত্যাশা কারয়াও এববয়ে হস্তার্পণ করি নাই। 
যাঁদ জগদীশ্বর-প্রসাদে পাঁথবী মধ্যে কুত্রাঁপ বাঙ্গালা প্রচালত থাকে; আর কোন 
কালে এই অনুবাদিত পুস্তক কোন ব্যান্তর হস্তে পাঁতত হওয়ায় সে ইহার মর্মানু- 
ধাবন করত 'হন্দুকূলের কীতস্তম্ভস্বরূপ ভারতের মাহমা অবগত হইতে সক্ষম 
হয়, তাহা হইলেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হইবে 1” সঃতরা “টেক্কা 
দিবার জনা” নয়, ব্ধমানের মহারাজার দুষ্টান্ত এবং তারও. পূর্বে ঈশ্বরচদ্দ্ 
বিদ্যাসাগরের মহাভারতের উপক্রমাণকাভাগ অনুবাদের দঙ্টান্তের দারা 
উৎসাহিত এবৎ অনুপ্রাণিত হয়ে কালীপ্রসন্ন মহাভারত অনুবাদের চেষ্টা 
করোছিলেন বলে আমাদের মনে হয় ! আবার এই বর্ধমান প্রসঙ্গ, যা নিয়ে এত 
জল্পনা-কল্পনা, সে 'বিষয়ে একেবারে গোড়া ধরে আমাদের মনে আরও একাঁট 
সংশয় উপপাস্হত হয় যে, কালনপ্রসন্ন মহাভারত আরম্ভ করার সময় বদ্ধমানের 
মহাভারত অনুবাদ আরম্ভের কথা আদেো জানতেন কিনা, কারণ আমরা 
পূর্বেই বদ্ধ'ানের মহাভারতের 'রাজবাটীর ভ্যামকা” থেকে মহাভারত আরম্ভের 
সময় এবছ কালীপ্রসন্নের মহাভারত আরম্ভের বিজ্ঞাপনের তারিখ উদ্ধার করে 
দোঁখয়োছ কালীপ্রসম্নের অনুবাদ আরম্ভের মান্র দুমাস পর্বে বঙ্গমানের 
অনুবাদ আরম্ভ হয় এবৎ এ দৃমাসের মধ্যে বদ্ধমানের মহাভারতের কোন 
খন্ডও প্রকাশিত হয়নি ; প্রকৃতপক্ষে কালীপ্রসম্ের মহাভারত প্রকাশ সারম্ভের 
€( ১৮৬০) উনন্লিশ বছর পরে ১২৯৬ বঙ্গাব্দে (ইৎ ১৮৮৯) বদ্ধমানের 
মহাভারত সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে প্রকশিত হয়োছল । সুতরাৎ অনবাদ চলাকালে 
কালীপ্রসন্ন বন্ধমানের মহাভারত প্রচেষ্টার কথা জ্ঞাত হলেও অন;ঃবাদ আরম্ভের 
সময় কালীপ্রসম্ম তা জানতেন কিনা সে বিষয়ে নিঃস্হ্শয় হওয়ার কোনও উপায় 
নেই। তবে কালীপ্রসম্ন যে মহাভারতের অনুবাদকর্মে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
'বিশেষ অন:প্রেরণা লাভ করেছিলেন, পুরাতন প্রসঙ্গে আচার্য কৃষ্ককমল পুরাতন 
স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে সে সাক্ষ্য দিয়েছেন, শীবদাসাগর মহাশয়কে তান 
অত্যন্ত ভান্ত করিতেন। মহাভারতের অনুবাদ বিদ্যাপাগরের প্ররোচনায় 
হইয়াছিল । হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়কে বিদ্যাসাগর এই কার্ষে ব্রতী কাঁরয়া- 
ছিলেন । যে পন্ডিতমন্ডলীর দ্বারা মহাভারত অনুদিত হইয়াছিল, তাঁহারাও 


বিদ্যাসাগরের লোক 1” আচার্য কৃষ্ণকমল পৃরাতন দিনের কথা বলতে গিয়ে 
কালীপ্রসন্ব প্রসঙ্গে মাবার একবার বলেছিলেন, “মহাভারত তাঁহার কাঁতস্তম্ভ। 


২৮৯) 


*“্ৰা্িয়াছি তিনি বিদ্যাসাগরের কথায় এই বিরাট কার্ষে হক্ষেপ কারা" 
ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার নিজেরও 1)1£1)91, 1)01015] ৪5 70108617198 যথেষ্ট 
ছিল ।” ১২৭৭ সালের ১০ই শ্রাবণ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পাঁিকাতেও লেখা 
হয়, “তাঁহার সহস্কৃতের প্রতি প্রগাঢ় অন্রাগ 'ছিল। এই অনুরাগবশতঃ 
মহাভারতের অন্বাদে প্রবৃত্তি জন্মে 1” আমরা পৃবেহি বলোছি, কালী প্রসম্নের 
মহাভারত অনুবাদ শুরু হওয়ার মাত্র দুমাস পূর্বে বন্ধমানের মহাভারত 
অনদবাদ শুর হলেও কালীপ্রসম্বের জীবদ্দশায় বদ্ধমানের গদ্য-মহাভারত 
প্রকাশিত হয়নি । কালীপ্রসম্নের পূর্বে একমান্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই ১৮৪৯ 
খম্টান্দ থেকে ততুবোধিনী' পান্নকায় মহাভারতের কিছু কিছ গদ্যাননবাদ্ 
প্রকাশ করোছলেন। কিন্তু কালীপ্রসম্ব মহাভারত অনুবাদের ভার গ্রহণ করায় 
বিদ্যাসাগর মহাভারতের উপক্লমাঁণকাভাগ অর্থাৎ আদি পর্বের প্রথম বাষট 
অধ্যায় পর্যস্ত অনুবাদ করে,ছেড়ে দেন এবহ কালীপ্রসম্নকেই এ বিষয়ে উৎসাহিত 
করেন । সতরাৎ ঈম্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রারাম্ভিক প্রচেম্টার পর ১৮৬০ থেকে 
১৮৬৬ খম্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে মুদ্রিত কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতই বাখলা 
সাহিত্যের প্রথম গদ্য মহাভারত । 


(২) 

এখন কালীপ্রসম্নের নামে প্রচলিত মূল মহাভারতের এই গদ্যানুবাদে 
পণ্ডিতদের সহযোগিতা ও কালীপ্রসম্বের নিজস্ব অবদান কতটা তা নির্ধারণ 
করা প্রয়োজন । ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, "দ্বিতীয় 
খম্ডে লিখেছেন, “মহাভারত ( পুরাণ সংগ্রহ ) অনুবাদ একদল পান্ডিতকে 'দিয়া 
করানো, এবছ মাদ্রত গ্রচ্ছে অনঃবাদক বলিয়া কাল্পপ্রসন্ন সিৎহের নাম নাই 1”? 
ক্তু দুঃখের বিষয়, এ তথ্য সম্পূর্ণ অদ্রাস্ত বলে আমরা মেনে নিতে পারি না। 
কারণ আমরা এই অধায়ের প্রারম্ভে কালীপ্রসন্ন সিৎহের মহাভারতের প্রথম ও 
দ্বিতীয় খন্ডের ষে আখ্যাপত্রের পারিচয় 'দিয়োছি তাতে এবছ ব্রজেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের “সাহত্যসাধক চাঁরত মালা'য় উদ্ধত আখ্যাপত্রেই যে শুধু 
শ্রীষুন্ত কালীপ্রপ্ণ সিত্হ মহোদয় কর্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে বাখলা ভাষায় 
অনুবাদত” কথাগ্লি ম্দাদ্ুত আছে তাই নয়, ১৭৮০ শকাব্দের 'তত্ববোধিন? 
পল্লিকা'র ফাম্গ্ন সথখ্যায় প্রকাশিত মহাভারত ধিতরণের একটি বিজ্ঞাপনেও 
শ্রীষুন্ত কালী প্রসন 'সিৎহ মহোদয় কতৃকি গদ্যে অনুবাদিত বাখলা মহাভারত” 
কথাগুলি ডীক্লখত আছে দেখ। যায়। মহাভারতের “অজ্টাশ পর্ব 
অনুবাদের উপসংহারে'ও. কালী প্রসন্ন স্পম্টভাবে লিখেছেন, “১৭৮০ শকে 


২৯০ 


সত্ধণীর্ত ও জঙ্মাভাঁমর হিতানুজ্চান লক্ষ্য করিয়া সাতজন কুতবিদা সদসোর 
গহিত আমি মূল সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবতত 
হই।॥। তদবধি এই আটবধর্ষকাল গ্রতািয়ত পারশ্রম ও অগাধার়ণ অধাবসায় 
গ্বীকার করিয়া বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের কৃপায় অদ্য সেই চিয়সঙ্কম্পিত কঠোর 
প্রতের উদ-যাপনস্বর্প মহাভারতীয় অন্টাদশ পরের মূলানুবাদ সশ্পৃণ 
করিলাম ।” কালীপ্রসমের এই স্বীকারোজিতে পঁষ্ডিতদের সহযেধগতার 
কথাও যেমন গোপন থাকোনি, তেমনি তিন নিজেও যে এই অনূবাদকর্মে লিপ্ত 
ছিলেন সেকথাও অপ্রকাশিত থাকে নি। উপসংহারের এই স্বীকারোন্তি ছাড়াও 
কালী প্রসন্ন তাঁর মহাভারতের ভূমিকায় তাঁর স্বভাবসৃলভ বিনয় ও সত্যনিষ্ঠার 
সঙ্গে এ বিষয়ে আরো স্পম্ট করে লিখেছেন, “***আমি স্বীয় যৎসামান্য 
পাঁরমিত শ্তি দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় প্রাবস্তীর্ণ মহাভারতের অনুবাদ করত 
স্বদেশের হিতসাধন করিতে সাহসী হইয়াছি । মহাভারত যেরূপ দুরহ প্রস্থ, 
মাদ্‌শ অজ্পবৃদ্ধিজন কর্তৃক ইহা সম্যকরূপে অনুবাঁদিত হওয়া নিতান্ত দুহ্কর । 
এই নিমিত্ত ইহার অনুবাদ সময়ে অনেক কৃতবিদ্য মহোদয়গণের ভক্ত সাহাযা 
গ্রহণ কাঁরতে হইয়াছে, এমনকি তাহাদের পরামর্শ ও সাহায্যের উপর নিভ'র 
কারয়া অমি এই গুরুতর ব্যাপারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাম্িমিত্ত, 
এ সকল মহানুভবদের নিকট 'চিরজশীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রাহলাম ।” সূতরাৎ 
কালীপ্রসমের মহাভারত যে পন্ডিতগণের সহযোগিতার সঙ্গে কালীপ্রসমের 
স্বকীয় প্রচেঘ্টারও সাঁম্মীলিত ফল সে বিষয়ে সৎশয়ের অবকাশ নেই ॥ যে সব 
বিভিন্ন পন্ডিত এই অন:বাদকর্মে 1ধভিন্নভাবে সাহায্য ও সহাযোগিতা 
করোঁছিলেন কালীপ্রসম্ন 'অন্টাশ পর্ব অনুবাদের উপসংহারে" তাঁদের নাম ও 
তাঁদের সাহায্যের প্রকৃতির কথা স্মানার্দিষ্টভাবে 'লাঁপনদ্ধ করেছেন । এখানে 
উল্লেখ করা প্রয়োজন যে. প্রথমে “সাতজন কৃতবিদ্য সদস্যের সাহত' কালীপ্রসন্ন 
মূল সংস্কৃত মহাভারত বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করতে প্রবৃত্ত হলেও পরে এ 
সদস্য পণ্ডিতদের যে আরও সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, সে কথা এ উপসখহারেই 
উাঁল্লাখত হয়েছে । এ সকল পণ্ডিত ব্যন্তির নিকট প্রাপ্ত সাহায্যের পরিমাণ 
ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কালীপ্রসম্ন “উপসংহারে 'লিখেছেন_ মহাভারতের “বহু- 
স্হলের বিরুদ্ধভাবের ও ব্যাসকূটের সন্দেহ নিরাকরণ***বিষয়ে কালঙ্গতা 
সংস্কৃত বিদ্যামীন্দরের সৃবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুন্ত তারানাথ তর্কবাচঙ্গপতি 


মহাশয় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন ।” ঈশ্বরচন্দ্র ধিদ্যাসাগর “অবকাশা- 
নুসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া (দিয়াছেন ও সময়ে সময়ে কার্ষেযাপলক্ষে খন 
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আমি কলিকাতায় অনুপগ্হিত থাকিতাম, তখন স্বয়ং আসিয়া আমার 
ম্দ্রাষম্তের ও ভারতানুবাদের তত্বাবধান করিয়াছেন ৷” তারানাথ তর্কবাচস্পতি 
ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিশিষ্ট সাহাষ্য ছাড়া “যে সকল মহাতনারা সময়ে 
সময়ে আমার সদস্যপদে ব্রতী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সৎস্কৃত বিদ্যামান্দিরের 
ব্যাকঃণের অধ্যাপক ও সংস্কৃত রঘুবৎশের বাখলা অনুবাদক মৃত চন্দ্রকান্ত 
তকভুষণ, মৃত কালীপ্রসম্ন তকরত্ব, মৃত ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য, বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের পরমাতমীয় মৃত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মৃত ভ্রজনাথ বিদ্যার ও 
মৃত অযোধ্যানাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি দশজন অনুবাদ শেষের পূবেহি অসময়ে 
ইহলোক পারত্যাগ করিয়াছেন । এক্ষণকার বর্তমান শ্ররীযুস্ত অভয়াচরণ 
তর্কালঙকার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ধন বিদ্যারত্ব, শ্রীযুক্ত রামসেবক বিদ্াালগ্কার ও শ্রীষান্ত 
হেমচন্দ্র বিদ্যারত্র প্রভৃতি সদস্যা্দিগণ্জে মনের সহিত সকৃতজ্ঞচিত্তে বার বার 
নমস্কার কাঁরতোছ ॥। এই সমস্ত স্মাবচক্ষণ কর্ণধারাদিগের কূপাবলেই আমি 
অনায়াসে মহাভারত স্বরূপ সমূদ্রে পরপার প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলাম |” 

এখন এই মহাভারত অনবাদে পন্ডিতদের সহযোগিতার সঙ্গে কালীপ্রসম্ের 
নিজস্ব অবদান কতটা তা সতর্কভাবে বিচার্য ৷ 


মহাতনা কালীপ্রসম্ন সিৎহ' গ্রশ্হে মন্মথনাথ ঘোষ লিখেছেন, “শুনা যায়, 
কালীপ্রসন্ন স্বয়ং মহাভারতের 'কয়দ্খশ অনুবাদ করিয়া হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 
নিকট সমগ্র মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হরচস্দ্ 
তাঁহাকে উৎসাহত করেন, কিন্তু একাকী এরূপ বৃহ কার্ধা সম্পাদন করা 
সম্ভবপর নহে বাঁলয়া পাঁণ্ডতগণের সাহাধ্য গ্রহণ করিতে উপদেশ প্রদান 
করেন |” অতইপর কালীপ্রসম্ন 'কিভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উৎসাহ ও 
অনপপ্রেরণা এবৎ তারানাথ তককবাচস্পাঁত, চন্্রকান্ত তকভূষণ, হেমন্দ্ 
বিদ্যারত্ব প্রমুখ পশ্ভিতদের সহযোগিতা লাভ কবেছিলেন, সেকথা পূবেইি 
উচ্লিখিত হয়েছে । 'কিস্তু কালীপ্রসম্ন 'বিনয় ও সত্যানষ্ঠার সঙ্গে মহাভারতের 
ভূমিকা ও উপসংহারে এই সব সাহাধ্য ও সহযোগিতার কথা বিশদভাবে 
উল্লেখ করায় পরবতশীকালে অনেকেই মনে করেন যে কালীপ্রসম্ন স্বয়ং 
মহাভারতের কোন অৎশ অনুবাদ করেন নি। কিস্তু এ ধারণা যে যথা নয়, 
তার প্রমাণ পাই কালণপ্রসম্বের সমকালীন বিখ্যাত ব্যন্তি কৃষদাস পালের 
লেখায় । কৃষ্দাস পাল ?লখেছেন, “ ৬০ 1095৪ 08628 8890 09 
51708 ছা1)0 ০7০ 112 1079 00719091099, 6086 90709 07 6706 
. (0980 81990170709 01 13602%1) 11) 9109. 61808196018 01 0109 
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11 81)80087509 স576.002010018 090,৮৫ মহাভারতের এই 
গদ্যানুবাদে যে কালীপ্রসম্বের নিজের লেখাও আছে, “হুতোম পণ্যাচার নকশা" 
থেকেও তার প্রমাণ পাই । 'হহতোম পণ্যাচার নকশার পণ্বতীয় বারের 
গোৌরচান্দ্ুকা্প হুতোম ! হূতোম যে কালীপ্রসম্নই পূৰবতশ অধ্যায়ে তা 
নিঃদৎশয়ে প্রমাণিত হয়েছে ) বলোছিলেন, “জগদীশ্বরের প্রসাদে যে কলমে 
হূতোমের নকশা প্রসব করেছে, সেই কলম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম নীতি 
শাস্যের' . অনুবাদক ।” কালীপ্রসন্নের দ্বারা মহাভারতের কোন কোন অংশের 
অনুবাদ ছাড়াও এই মহাভারতানুবাদে কালীপ্রসম্নের আরও বড় কৃতিত্বের 
কথা প্রকাশিত হয়েছে “হন্দু প্যাট্রিয়ট পণ্নিকায় প্রকাশিত কাস পালের 
সুদীর্ঘ সমালোচনার একটি অথশে। কৃষ্ণৰাস লিখেছেন, “&1]. 086 
ড০1077069 9,00696 0109 001101)69 01 0109 10789061960. 18,700 ০ 
689 0101 10. 01)191 ৪ 17798) 108 138,0০০ 1)11099 1.+ 
প্রকৃত পক্ষে কালীপ্রসম্নের মহাভারতের 'বাভল্ন পশ্ডিতের 'বিভিল্ন ধরণের ভাষার 
পরিবর্তে এমন একটি ভাষাগত এঁক্য ( 01701070716 ) লক্ষ্য করা যায় 
যাতে খুব স্বাভাবিক ভাবেই 'বাঁভন্ন পণ্ডিতের ভাষার উপর একটি একক 
হস্তের স্পর্শ অনযরমিত হয়। তাছাড়া বাঁঙ্কমচচ্দ্র 'বাখলা সাহিত্যে প্যারশচাঁদি 
িত্রের স্হান নিবন্ধে তৎকালীন পণ্ডিতদের ভাষার যে নমুনা দিয়েছেন, 
কালীপ্রসম্নের মহাভারতে সে ধরণের আতি উতকট পাঁণ্ডিত ভাবা নেই ; এই 
মহাভারতের ভাষা অনেকটা বিদ্যাসাগরায় সাধু গদ্যের মত কিছুটা ক্লাসিক 
ধর্মী এব তৎসম শব্দ বহুল হলেও প্রাঙল। অথচ কালাীপ্রপম্ের গদ্য 
মহাভারতের সর্প বিদ্যাসাগরের হস্তে স্পর্শ ছিল বলেও মনে হয় না এই 
কারণে যে তিনি স্বয়ৎ মহাভারতের গদ্যানুবাদ আরম্ভ করেও উপরুমাঁণকা- 
ভাগ পর্যন্ত অনুবাদের পর অনবসর বশতঃ সেই আরব্ধ কাজ পরিত্যাগ করেন 
এব কালীপ্রসন্নের মহাভারত অনবাদের মহখ সম্কম্পকে উৎসাঁহত এবং 
অন:প্রাণত করেন ॥ তাছাড়া বিদ্যাসাগর তাঁর মহাভারতের উপরুমাঁণকাভাগ 
পৃস্তকাকারে প্রকাশ করার সময় এঁ প্যস্তকের “বিজ্ঞাপনে'ও উল্লেখ করেন, 
“পদন্তকাকারে প্রচারিত করিতে গেলে পারশ্রম সহকারে সথশোধনাঁদ করা 
আবশ্যক, কিন্তু অবকাশাঁবরহাদি কারণ বশতঃ তাহা সম্যক সমাহিত হইয়া উঠে 
নাই ।” বস্তুতঃ কালপ্রসম্নের মহাভারতের স্হানে স্হানে বিদ্যাসাগরের 


ভাষা সংস্কারের স্পর্শ থাকলেও বোঁশর ভাগ ক্ষেত্রে স্বয়ং কালীপ্রসম্নই যে 
এই ভাষা সৎক্কার এবছ অনুবাদকর্মের তত্বাবধান করতেন, সেকথা স্পন্ট হয়ে 


৯০ 


ওঠে যখন “অষ্টাদশ পর্ব অনুবাদের উপসতহারে' কার্লীপ্রসন্নের নিজের 
লেখাতেই এই অধ্শটির দিকে আমরা বিশৈষভাধে মনোযোগ দিই, ঈশ্বরচন্দু 
বিদ্যাসাগর “অবকাশানুসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন ও সময়ে 
সময়ে কাষ্যোপলক্ষে খন আম কলিকাতায় অনুপা্হত থাকতাম, তখন 
স্বয়ৎ আসিয়া আমার মুদ্রাধন্ত্ের ও ভারতানুবাদের তত্বাবধান করিয়াছেন ।” 


“অবকাশানূসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন" কথাটির দুটি অর্থ 
হতে পারে 


(১) কালীপ্রসম্ন স্বাধীনভাবে যে সব জ্শ অনুবাদ করেছেন, বিদ্যা- 
সাগর সেগুলি অবকাশ অনুসারে দেখে দিয়েছেন, (২) পণ্ডিতদের অনুবাদের 
পর সম্পাদক হিসাবে কালাপ্রস্ যে ভাষাসৎস্কার করেছেন, বিদ্যাসাগর 
অবকাশ মত তা থেকে কছ-:কছু দেখে দিয়েছেন, যেহেতু সমগ্র মহাভারত 
দেখে দেওয়ার মত বিদ্যাসাগরের অবকাশ ছিল না। আর সময়ে সময়ে 
কার্ষোপলক্ষে কালীপ্রসত্ব কলকাতায় অনুপস্হিত থাকলে বিদ্যাসাগর 
ভারতানবাদের তত্বাবধান করেছেন-_একথায় এটাই স্পম্ট হয় যে কালী প্রসম্নের 
অনুপ্ছিতির সমক্লটুকুতে বিদ্যাসাগরের তত্রাবধান ছাড়া কালীপ্রস্ব নিজেই 
ভারতানুবাদের অবশিম্ট বৃহত্তর অংশের তত্বাবধান করেছেন । আবার 
বছ্“মানের মহাভারতের “রাজবাটীর ভূমিকা"র “বিজ্ঞাপনে” এঁ মহাভারতের এক 
একি পর্ব কে অনুবাদ করেছেন এবং কে সংশোধন করেছেন তা পৃথকভাবে 
বলা থাবলেও কালীপ্রসন্নের মহাভারতের “ভ্মকা” বা উপসংহারে'র কোথাও 
কোন একজন বিশেষ পণ্ডিত যে কোন একটি বিশেষ পর্ব অনুবাদ করেছেন, 
এমন কথা বলা নেই । তা থেকে এটাই মনে হয় যে কালীপ্রসনের মহাভারতে 
কালীপ্রসম্ের সম্পাদনায় ও তত্বাবধানে সদস্য-পাশ্ডিতেরা সকলে মিলে অনুবাদ 
করতেন অথবা 'বাভন্ন পশ্ডিত বিভিন্ন অৎশ অনুবাদ করার পর অনুবাদগনলি 
কালনপ্রসম্বের হাতে সম্পা্ধিত হত ও প্রয়োজনবোধে সেই পণ্ডিত ভাবার 
সংস্কার সাধিত হত । 


(৩) 
এখন বাখলা ভাষায় মহাভারত অনুবাদের ধারায় কালীপ্রসম্ের স্হান এব 
তাঁর সম্পাদনা ও তত্বাবধানে প্রকাশিত এই মহাভারতে মূলানৃগত্যের প্রশ্ীট 


শধশেষভাবে বিবেচ্য ॥ ষোড়শ শতক থেকে কাদা পদাছন্দে সহাভারত 
অনুবাদ শুর? হলেও এই মহাভারতগ্লি মৃলানগ নয়; এগ্যার্ধাকে ঠিক 


২৪৪ 


ক্জনুবাদও বলা ধার না, অনেকটা পাঁচালশর ঢঙে কাছিনশসার-সম্রলন এবং 
মাঝে মাঝে মলের সঙ্গে সম্পর্ক রাঁহত ম্বকপোলকাষ্পত বা কিবদস্তী-্রুত 
কাহিনী সংযোজনের সাহায্যে মোটামটভাবে মহাভারতের গল্প বলঙ্গাই ছিল 
এই সব পদ্য-মহাভারতের লক্ষ্য ৷ বাংলাভাবায় এই ধরণের গল্পাশ্রয়ণ পদা 
মহাভারত সর্ধপ্রথম কে প্রাণয়ন করেন তাও আজ নিঃসংশয়ে বলা যায় না। 
তবে যে প্রাচীনতম কাব সম্বন্ধে সনিশ্চিত ভাবে কিছু বলা বায়, তান 
“পর্াগলাী মহাভারতের কাব কবীন্দ্র পরমে*্বর । বালা সাহিত্যের উৎসাহ 
পৃষ্ঠপোষক সুলতান হুসেন শাহের অধীনস্হ তৎকালশন চট্টগ্রামের শাসনকতণ 
পরাগল খানের অনুরোধে কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রথণত এই মহাভারতই 'পরাগলণ 
মহাভারত" বা 'পাণ্ডব বিজয় পান্থালিকা' । মহাভারতের অন্য এক প্রাচীন 
কি সঞ্জয় সক্বন্ধে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, সুকুমার সেন, মনীম্দ্র মোহন বস. 
প্রমুখ বি্প্ধজন পরস্পর বিরোধী মন্তব্য করেছেন এবৎ বর্তমানে অনেকেই 
হজম নামক কোন কাঁধির আস্তিত্ইই স্বীকার করেন না। তবে এই বাদানুবাদের 
মধ্যে “সঙ্গ মহাযভারতে'র একটি হস্তালাখিত পবাঁথতে নিয়োচ্ধাত এই বিবৃতিটি৬ 
লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, 'সপ্তয়' ছদ্মনামে হরিনারায়ণ দেব নামে কোন বানি 
হয়ত এই “সঞ্জয় মহাভারত" রচনা করেছিলেন 
. হরিনারায়ণ দেব দীন হীন মাঁত। 

সঞ্জয়াভিমানে কৈলা অপর ভারতা ॥ 

ব্যাসদেব হৈতে মহাভারত প্রচার । 

সঞ্জয় রঁচয়া কৈল পাণ্ালণ প্রচার ॥ 


পরাগল খানের পত্র ছ্‌টী খানের অনুরোধে শ্রীকর নন্দ জৈমানি 
মহাভারত অবলম্বন করে অধ্বমেধ পর্বের উপর বিস্তৃত কাব্য রচনা করেন। 
ষেড়শ শতাব্দীতে রামচন্দ্র খান এব দ্বিজ রঘুনাথও দুখান বাৎলা পদ্য 
মহাভারত রছনা করেন । কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণের ভাই শরুধ্হজের 
পচ্ঠপোষকতায় কাব অনির:দ্ধও ভারত পাঁচালী রচনা করোছলেন । ষোড়শ 
শতাব্দীর মহাভারত রচান্লিতাদদের মধ্যে সবশেষ উল্লেখযোগ্য যত্ঠীবর সেন এব 
তৎপর গঙ্গাদাস সেন । 

বালা পদ্য মহাদ্ভারতের সবশ্রেষ্ঠ কবি কাশীরাম দাস সপ্তদশ শতকে 
বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান কৰা হয় । যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ১৭৬৪ 
খুন্টান্দে মজ্লাবনীনাথ রাধাদামোদ্বর [সিখহের রান্ধত্বকালে অন্দালাখত একটি 
পথতে আদ পর্ব-সম্বাপ্তির কালজ্ঞাপক একটি শ্লোক অবলম্বন করে সিদ্ধান 


করেছেন ১৬০২-৩ থন্টাম্দরে কাশীরামের আদি পর্ব সমাপ্ত হয় । কাশরাম 
ঘাসের আর একটি পধঁথতে বিরাট পর্ব সমান্তির কাল উীল্লাথখিত হয়েছে 
১৬০৪-৫ খৃষ্টান । কৃত্তিবাসী রামায়ণের মত এই কাশীদাসী মহাভারত 
বাথলাদেশে সর্বাঁধক পাঠিত মহাভারত | কিন্তু এই কাশীদ্বাসী মহাভারতেও 
মূলের সঙ্গে অনেক অনৈক্য ঘটেছে এবং অনেক স্বকপোলকল্পিত কাঁছিন' 
সংযোজিত হয়েছে ॥ প্রকৃতপক্ষে তিনিও মহাভারত অনুবাদ করেন নি, 
মহাভারতের মৃখ্য উপাখ্যানভাগ অবলম্বন করে “মহাভারতের কথা” প্রণয়ন 
করেছেন । তাঁর সময়ে এই মহাভারতের কথা যেভাবে সাধারণের মধ্যে 
প্রচর্গিত ছিল এবৎ কথকদিগের দ্বারা যেভাবে তা ব্যাখ্যাত হত, তান তাকেই 
তাঁর মহাভারতের কথায় বিশেষভাবে অবলম্বন করোছিলেন । কালীপ্রসন্ব 
[সংহ তাঁর মহাভারতের 'অণ্টাদশ পর্ব অনুবাদের উপসংহারে” লিখেছেন, 
“কাশীরাম ষে কথকাঁদগের মুখে মহাভারত শ্রবণ করিয়া তাঁহার পদ্াময় গ্রশ্হ 
রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রচনাভাব ও মুলর সহত অনৈক্য দোখয়া 
অনেকে অনুভব করিয়া থাকেন এব কাশীরাম তাঁহার গ্রচ্ছে স্বীকার কারিয়া 
গিয়াছেন যথা বিরাট পর্বে ;- 

মহাভারতের কথা কে বর্ণিতে পারে । 

যেন ভেলা বাম্ধি চাহে সিশ্ধু তাঁরবারে ॥॥ 

শ্রুতিমান্র কহি আমি রচিয়া পয়ার । 

সাধূজন টরণেতে বিনয় আমার ॥।” 

প্রকৃতপক্ষে কাশীরাম মূলের সঙ্গে মিলিয়ে সংশোধন না করে তাঁর 

মহাভারতে "শ্ুতিমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়াপ? করতে গিয়ে অনেক চ্হলে ভ্রমে 
পাঁতত হয়েছেন । দু'একটি গুপুত্বপর্ণ দণ্টান্তের সাহাষ্যে বিষয়াট স্পস্ট 


কণা ধাক্‌। 
মূল মহাভারতে আছে, দ্রৌশদীর স্বয়ম্বর সভায় কর্ণ লক্ষ্য ভেদ করতে 


গেলে দৌপদশী “আমি সতকে বরণ করব না" এই কথা বলে কর্ণকে লক্ষ্যভেদের 
চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত করোছিলেন-__ 
“দত্টবা তং দৌপদশী বাকামুচ্চৈ 
জঁ্গাদ নাহৎ বরগ়ামি তম 1৮ (মহাঃ ১/১৬৭।২৩ ) 
কস্তু কাশীরামের মহাভারতে দোঁখি শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রে ঠেকে কর্ণের 
বাণ চরমার হয়ে যাওয়ায় কর্ণ লক্ষ্যভেদ করতে না পেরে দ্রোপদশী লাভে বঞ্চিত 
হলেন । 


৯৬ 


“স্দদর্শন চক্রে ঠোঁকি চর্শ হয়ে গেল ।. 
তিলবৎ হয়ে বাণ ভূতলে পাঁড়ল ॥1৮ 


এইভাবে কাশশরাম শ্রীকফের অবতার মাহাতত্য প্রচারের প্রেরণায় দ্রৌপদীর 
“নাহৎ বরয়ামি সৃতম এই তেজোদ্দীপ্ত কথার পাঁরবর্তে কৃের সূদর্শন চক্রে 
ঠেকে কর্ণের বাণ চূর্ণ হয়ে যাওয়ার ষে গল্প তৈরণী করেছেন, তাতে একাদিকে 
যেমন ব্যন্তিতবশালিনী দ্রৌপদীর একটি প্রধান চাঁরন্র বৈশিম্ট্কে চাপা দেওয়া 
হয়েছে, তেমান স্বকপোলকম্পিত ব্যাখ্যায় কৃ চাঁরন্রেও একটি অহেতুক পক্ষ- 
পাতিত্বের কলঙক লেপন করা হয়েছে । 


আবার বেদব্যাসের মূল মহাভারতের বনপর্বে দেখি, ব্রাহ্মণের অরণিমচ্ছ- 
হারা হরিণের পেছনে ছুটতে ছ-টতে পঞ্চপান্ডব অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হলে যাঁধান্তির 
প্রথমে নকুল, তারপর সহদেব, তারপর অজর্ুন, তারপর ভমকে জল আনার 
জনা পাঠালেন এব এখ্রা চারজনেই বকরুস্পী ধর্মের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জল 
আনার চেম্টা করে প্রাণ হারালেন । অবশেষে যাঁধান্ঠর নিজে গিয়ে এ 
বকরুসপী ধর্মের প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে চার ভাইকে পুনজাঁবিত করার ব্যবস্হা 
করলেন; কপ কাশীরামের মহাভারতে দেখি, য্াধষ্ঠির প্রথমৈ ভীম, 
তারপর অজুন, তারপর নকুল, তারপর সহদেবকে পাঠানোর পর শেষ পযস্ত 
দ্ৌপদীকে জল আনতে পাঠালেন । যেখানে ভীমাজ্ন জল আনতে ব্যর্থ 
হলেন, সেখানে অকুস্হলে নিজে গিয়ে বিপদের কারণ অনুসন্ধানের পূর্বে একজন 
স্পীলোককে জল আনতে পাঠানো যে কতদূর হাস্যকর ও ক্রীবতাব্যঞজক তা 
সহজেই অনমেয় ॥ মহাভারতের সমাজে বিশেষভাবে দুযোধনাদির রাজ- 
নোতিক প্রতীহৎসা চাঁরতার্থতার বাসনায় এবং দয্যতাসন্ত অবস্হায় বনাদ্ত্র্ট 
য্াধা্ঠরের আবমৃষ্যকারিতায় সভামধ্যে দ্রৌপদ্দীর বম্নাকর্ষণের ঘটনা ছাড়া 
নারীর উচ্চ সম্মান রক্ষার ভুরি ভুরি নিদর্শন আছে । এই ঘটনা প্রসঙ্গেও মূল 
মহাভারতে দেখি দ্যতক্রীড়ায় সর্বারন্ত য্াধাঙ্ঠর নিজেকে পণ রাখার পর 
শকৃনির কথায় শেষ পর্যন্ত দ্রোপদীকে পণ রাখলেও দ্রৌপদশীর পণে নিজেকে 
মুন্ত করে নেওয়ার জন্য শকুনির দেওয়া প্রস্তাব যুধিষ্ঠির প্রত্যাখ্যান করেছেন । 
সভাম্ন দ্রৌপদীকে আনবার জন্য দূত প্রোরত হলে দ্রৌপদী সেই দুতকে বলেন, 
“হে সূতনন্দন ! তুমি সভায় গমন করিয়া ব্দাধাণ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি 
অগ্রে আমাকে কি আপনাকে দযুতমুখে বিসর্জন কাঁরয়াছেন ? হে সূতাতনজ ! 
তুম ব্া্ধাঙ্ঠরের নিকট এই বৃতান্ত জানিয়া এস্হানে আগমনপরূর্বক আমাকে 
লইয়া যাইও, ধর্মরাজ ফির্‌পে পরাজিত হইয়াছেন, জানিয়া আমি তথায় গমন 


নিন 


করিব |” (কা. প্র. সি: )1 সভামধ্যে তেজস্বিনশ দ্রৌপদণীর ধিকার ও লক্জা 
মিশ্রিত অসহায়তা দর্শনে ক্রুদ্ধ ভীম যুর্ধীষ্ঠরকে বলেছেন, “হে য.ধিষ্ঠির 
দ্যতপ্রিয় ব্যন্তিরা স্বগছুচ্ছিত বেশ্যাগণকেও পণ রাখিয়া ক্রীড়া করে না।» 
এমনাক দর্ধোধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিকর্ণও দ্রোপদশ পণের বৈধতা, বিষয়ে 
সভাসীীন ভূপাঁতিগণকে সম্বোধন করে বলোছিলেন, “যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ 
রাখিবার পূর্বে স্বয়ং পরাজিত হইয্লা উহাতে স্বত্ববর্জত হইয়াছেন, এদিকে 
শকুনি পণাথ্ণী হইয়া কৃষ্কার নামোজ্লেখ কয়াছেন ; এই সকল বিচার কাঁরয়া 
দেখিলে দৌপদশকে জয়লব্ধ বিয়া স্বীকার করিতে পারি না।” (কা. প্র সি.) 
শুধু তাই নয়, দ্ৌপদশীর এই অসম্মান মূল মহাভারতে এমন একটি আগ্রগভ 
উপাদান যা মহাভারতের ঘটনা পরিণাম নিয়ন্ত্রণকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় 
শীস্তর্‌পেও বাবহৃত ॥ কিন্তু কাশশীরামের সময়ের দূর্বল, ভীরু বাঙালীসমাজ 
“'আতম়ানৎ সততৎ রক্ষেদ্র দারৈরাঁপ ধনৈরপি" নখীতিতে বিশ্বাসী । ফলে 
কাশীরামের মহাভারতে দেখা যায় য্াধান্ঠর তাঁর চার ভাইকে জল আনতে 
পাঠানোর পর দ্ৌপদীকেও সেই ভয়ঙ্কর মৃত্যুসম্ভাবনাপূর্ণ সরোবর থেকে জল 
আনতে পাঠালেন, যদিও মূল মহাভারতে দেখি দ্রৌপদী তখন আশ্রমেই ছিলেন, 
কেবল পণপান্ডব হাঁরণের পেছনে ছন্টতে ছুটতে এই রহস্যময় স্হানে এসে 
পড়েছিলেন- সূতরাৎ য্যার্ধান্ঠরের পক্ষে দ্রৌঁপদীকে সেই সরোবর থেকে জল 
আনতে পাঠানোর কোন সম্ভাবনাই ছিল না। 


উদাহরণ দীর্ঘতর করে লাভ নেই-_কারণ মূল সৎস্কৃত মহাভারতের, সঙ্গে 
কাশীরাম দাসের মহাভারতের যে বহু অনৈক্য আছে তা আজ পাঁণ্ডতমহলে 
স্বীকৃত ও সম্মীর্থত। এই পাঁরপ্রেক্ষিতে কালীপ্রসম্ন সিংহের মহাভারত 
অনুবাদই হল বেদব্টাস বিরচিত মূল সংস্কৃত মহাভারতের সবপ্রথম মুলানুগ 
বঙ্গানুবাদ ॥। কালীপ্রসম্ন তাঁর মহাভারতের প্রথম খন্ডের “ভ্মিকা'র লিখেছেন, 
“কাশীরাম দাসের গ্রন্হপাঠ, অথবা বেদীস্হিত পৌরািকাঁদগের ব্যাখ্যা শ্রবণ 
করিয্না মহাভারত যে কি পদার্থ ইহা যথার্থরূপে জানিবার সম্ভাবনা নাই । 
কাশীরাম দ্রাস স্বরচিত গ্রন্থের সৌন্দ্য-সম্পাদ্ন মানসে এবং সর্বসাধারণ 
লোকের চিত্তরঞ্জন উদ্দেশে ব্যাসপ্রোন্ত মূল গ্রন্থের বহিভ্ত অনেক কথা রচনা 
করিয়া আপনার কবিত্বশন্ত প্রকাশ করিয়াছেন, এব মূলের 'লাখত অনেক স্হল 
পরিত্যাগ করিয্না আপনার শ্রম লাঘব করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন । ইদানীস্তন 
পুরাণ-বস্তা পশ্ডিতমহাশয্নেরাও শ্রোতাঘিগের শ্রবণ-সুখ সম্পাদনা ভিলাে-** 
কাশীরাম দাসের অনুকরণ করিয়া মল গ্রচ্ছ পাঁরিত্যাগ পূর্বক অনেক প্রকার 


৮১০ 


নতঃন কথার ব্যাখ্যা করেন এব শ্রোতািগ্রের শ্রবণের অনংপযুন্ত আশঙ্কা 
করিয়া মূল গ্রন্হের অনেক স্হল পারত্যাগ করিয়া থাকেন । এদেশীয় সর্ব- 
সাধারণ লোকের মহাভারতের প্রকৃত পাঁরচয় প্রাপ্ত হইবার উল্লাখিত উভয় পথে 
যখন উন্ত প্রকার বিষম প্রতিবন্ধক বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন-"'যাহাতে ভারত- 
"ের গৌরব স্বরূপ মহাভারতের অবশ্যম্ভব মর্যযাদা চিরদিন বতমান থাকে, 
তাহার উপ্য,ন্ত উপায় নিদ্ধারণ কারবার উদ্দেশে আমি এই দুঃসাধা ও চির 
সওকাল্পিত রতে ব্রতী হইয়াছ 1” প্রকৃতপক্ষে যখন বাভ্ন পশথ মিলিয়ে 
পাঠোদ্ধার ও ভ্রম সংশোধন করে পুস্তক সম্পাদন রীতি এদেশে নৃতন, সেইসময় 
কালণপ্রসম্ন বেদব্যাস 'বিরচিত মূল সংস্কৃত মহনভভারতের বিভিন্ন পথ সংগ্রহ 
করে এবছ সেই পাঁথগ্ীল মাঁশয়ে পশ্ডিতমন্ডলীর সাহায্যে মহাভারভ্্টর 
যথাসম্ভব মুলানুগ অনুবাদ প্রকাশ করেন। এ সম্বধে “হন্দু প্যাটরয়ট? 
প্িকায় কৃষদাস পাল লেখেন--413009760 00 108 26215 1010) 
10৮4 1010, 11101110170 1180900. 81 ৮৪)011 ৪৪০ 170901- 
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সোসাইটির মুত প্যস্তক এবৎ শোভাবাজারের রাজবাণৌর, আশুতোষ দেব ও 
যতশন্দ্রমোহন ঠাকুরের পৃ্্তকালয়ে সথরাক্ষিত এব কালীপ্রস্ল 'সিথহের 
প্রপতামহ শান্তরাম দিৎহের কাশী থেকে সখগহীত হস্তালাখত পধাথগদল 
একীন্রত ক'রে ও পাঠ 'মালয়ে যে কালীপ্রপনের মহাভারত অনুবাদ হয়, তাঁর 


মহাভারতের “অন্টাদশ পর্ব অনুবাদের উপসংহারে'ও সে তথ্য স্বীকৃত 
হয়েছে ॥ এ প্রসঙ্গে তিনি একথাও স্বীকার করেন, “মহাভারতের কোন কোন 
অৎশ এরুপ সুকঠিন ও ফটটোর্থ পরিপূর্ণ যে, তাহার প্রকৃত মর্ম প্রাপ্ত না হইয়া 


২৯৯১ 


অদ্যাপি অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত স্বীয় স্বীয় মতানৃসারেই তাহার 
কথা ষথাশ্রাত অর্থ করিয়া থাকেন! ইহার অনেক চ্ছলে এর মত- 
বৈপরাঁত্য লাক্ষিত হয় যে, তাহার সমন্বয় সাধন করা নিতান্ত সুকঠিন । 
অনুবাদকালে চেষ্টা দ্বারা এ সকল স্হান যতদুর সঙ্গত করিতে পারা যায়, 
তাহার ঘটি হয় নাই ।” 


কালীণপ্রসম্নের মহাভারত প্রকাশিত হলে প্রাচ্য ও পাশ্চান্তা উভয় বিদ্যায় 
সংপন্ডিত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিন তাঁর সম্পাদিত পবাবিধার্থ সংগ্রহ” পান্কায় 
লেখেন, “যাঁহারা ভারতের তাৎপর্য জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের 'নামন্ত 
কালীপ্রসন্নবাবুর গ্রন্থ উপযংস্ত হইয়াছে, যেহেতু তিনি অতাব সাবধানে সংস্কৃত 
মূলের আঁবকল অথ বাৎলা অন্বাদেতে রক্ষা করিয়াছেন ।” প্রাসদ্ধ 
'কালকাতার হীতহাস' প্রণেতা রাজা 'বিনয়কৃষ্ দেব কালীপ্রসম্ন 'সিৎহের 
মৃূলানুগত্য সম্বন্ধে লেখেন, 17291108105 1182015 775 15677551]1 
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মূল সৎস্কত মহাভারতের মুত ও হন্তালাখত পধুথ মিলিয়ে বহু 
পাঁন্ডতের সযত্র সহযোগিতায় কালীপ্রসল্ন যে তাঁর মহাভারতের অনুবাদকে 
যথাসম্ভব মূলানুগত করার চেষ্টা করোছলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ, 
নেই । তথাপি মহাভারত অনুবাদের মত বিশাল ব্যাপক কর্মে এবৎ বাভন্ন 
পাথর পাঠাস্তরের ফলে কালীপ্রসম্নের মহাভারত অনুবাদেও কিছ কিছ? 
খশটনাটি ভুল থেকে গেছে । পন্ডিত বনমালী বেদান্ততীর্থ বেদান্ত রত্ব এ 
ধরণের কয়েকাঁট ভ্রান্ত অনুবাদের উদাহরণ দিয়েছেন। কালীপ্রসম্নের 
মহাভারতের সভাপবেরি ঘ্য়োদশ অধ্যায়ে আছে-_ পকর়ৎকাল অতীত হইলে, 
দানবপাজ কস যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অনুজা নামে 
বাহ্দ্রথের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল ।.. ভোজবৎশীয় বৃদ্ধ ক্ষতিয়গণ 
মূড়মাতি কৎসের দৌরাতেধা সাতিশয় ব্যাথত হইয়া জ্ঞাঁতিগণকে পাঁরত্যাগ 
কারবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন ।” মূলের শ্লোকগুলির সঙ্গে 
মিলিয়ে পড়লেইএই অনুবাদে দ্াট গুরুতর ভ্রম ধরা পড়ে-- 


৩০০ 


“কস্যচিত্বথ কালস্য কৎসো নির্মঘ্য যাদবান: । 

বাহদুথস্নতে দেব্যো উপাগচ্ছঘথামাতিঃ ॥। 

আস্ত প্রাপ্তিশ্চ নাম্না তে সহদেবানূজেহ বলে । 
ভোজরাজন্যব্ধৈশ্চ পীড্যমানৈদুরাতয়না । 
জ্ঞাতিাণমভীপসাদ্ভরস্মৎ সম্ভাবনা কৃতা 11৮ ( ২1১৩1) 

এর শুদ্ধ অনুবাদ হওয়া উচিত-- 

“কয়ংকাললন অতাঁত হইলে, বৃথামাতি কৎস যাদবগণকে পরাভ্‌ত করিয়া 
জরাসন্ধের ( বাহ্দথের ) দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন + তাঁহারা 
সহদেবের অনজা এব তাঁহাঁদগের নাম আস্ত ও প্রাপ্ত । দুরাতমা কর্তক 
উৎপাঁড়িত হইয়া ভোজবহছ্ধেরা, জ্ঞাতিদগের পাঁরল্লাণ কামনায়, আমাকে 
অনুরোধ করিলেন 1৮৭ 

কালীপ্রসম্ন সিৎহের মহাভারতে এ শ্লোকের অনুবাদে প্রথম ভুল 
'সহদেবানুজে" কথা থেকে বাহ্দিথ বা জরাসন্ধের দুই কনার নাম সহদেবা বা 
অনুজা "স্হির করা-কারণ কৎসের পর্ত, ও জরাসন্ধের কন্যাদ্বয়ের নাম 
সহদেবা ও অনুজা নয়; তাঁরা সহদেবের অনহজা এবং তাঁদের নাম আস্ত ও 
প্রাপ্তি । জরাসন্ধের পরের নাম ষে সহদেব মহাভারতের অন্য একটি শ্লোকেও 
তার উজ্লেখ আছে - 

“জরাসন্ধাতরজশ্চৈব সহদেবো মহামনাঃ | 
নিঘযো স্বজনামাত্যঃ পুরস্কতত্য পুরোহিত 01৮ (২৪1৪০ ) 
কালীপ্রসন্ন মিৎহের অনুবাদে দ্বিতীয় ভুল--ভোজব্দ্ধগণ জ্ঞাতিগণকে 
পাঁরত্যাগ করার জন্য শ্রীকৃ্ককে অনুরোধ করলেন, এরূপ বলা । বস্তুতঃ 
তাদের পারত্টণাগ করার জন্য নয়, কৎসের অত্যাচার থেকে তাঁদ্রে পাঁরলাণ 
করার জন্যই তাঁরা ক্ঞকে অনুরোধ করোছলেন। মনে হয় এর ভ্রমের 
কারণ কালীপ্রপন্ের পারিদজ্ট মূলে জ্ঞাতিত্রাণমভীপূসাদ্ভঃ-র বদলে 
'জ্ঞাতিত্যাগমভীপ্সদ্ভঃ এরূপ অপপাঠ ছিল । কিন্তু বঙ্গবাসী সংস্করণ 
এবং বোম্বাই নির্ণয় সাগর সৎস্করণে 'জ্ঞাতত্রাণমভাঁপ-সাঁদভঃ এরুপ যুস্ততর 
পাঠ দেখা যায়। বনমালী বেদান্তরত্ব বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষচারন্রে উদ্ধত এই 
অথশের অনুবাদের সমালোচনা করেও লিখেছেন, “স্বনামধন্য বঙ্কমচন্দু 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তদ্ণীয় কৃ্চচাঁরত্রের ৩য় খন্ডের ১ম্‌ পারচ্ছেদে কালাসংহের 
মহাভারত হইতে উত্ত অৎশ উদ্ধৃত করিয়া পাদটীকায় লিখিয়াছেন--এই অনুবাদে 
আছে 'দানবরাজ কখস' 1 মূলে তাহা নাই, যথা 'কস্যচিত্বথ কালস্য ৎসো 
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নির্মথ্য যাদবান: । সৃতরাৎ 'দানবয়াজ' শব্দ তুলিয়া দিল্লাছি। 

এই ছোট ভূুলটিও বাঁঙকমবাবৃর চক্ষে পাঁড়য়াছিল, কিন্তু আশ্যেের বিষয় 
এই যে, পর্বপ্রদর্শিত গুরুতর ভ্রম দুইটি তাঁহার তীক্ষ দৃত্টিকেও প্রতারিত 
করিতে সমথ" হইয়াছিল ।৮, | 


বেদান্তরত্ব মহাশয় কালাপ্রসন্ের অনুবাদে আরো কয়েকটি খটনাটি ভ্রম 
প্রমাদের আলোচনা করে লিখেছেন, “কালনীসিৎহের মহাভারতে ভ্রমপ্রমাদ আছে 
সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কালী সিংহের মহা উদাম অচপ প্রশৎখসার নহে । যাহারা 
শাস্লালোচনা করেন, তাঁহরা জানেন ষে, এসব কাজে ভ্রম প্রমাদ থাঁকবেই 
থাকবে । পরবতাঁকালের পণ্ডিতগণ উহার সংশোধন কাঁরবেন । ইহাই 
স্বাভাবিক নিয়ম ॥। ইহাতে পূব মনীষাঁদগের অবহেলা করা হয় না, ইহাই 
তাঁহাদের প্রধান সম্মান 1৮ কালীপ্রসম্বের মহাভারতের শেষ খম্ড ( ১৮৬৬ ) 
প্রকাশিত হওয়ার তেইশ বছর পরে ১২৯৬ বঙ্গান্দে ( ইৎ ১৮৮৯ ) বদ্ধমানের 
মহাভারত সম্পূর্ণ গ্রশ্হাকারে প্রকাশিত হয়; ফলে সঙ্গতভাবেই মনে করা যায় 
যে, বদ্ধমানের অন:বাদক পণ্ডিতগণ কালাপ্রসন্ন সম্পাদিত মহাভারতের অনুবাদ 
দর্শনের সুযোগ পেয়েছিলেন -- কারণ প্রথমাঁদকে এসিয়াঁটিক সোসাইটির মাদ্রত 
পুস্তক অবলম্বনে যা কিছ অনুদিত হয়েছিল, পরে পাঁচখানি প্রাচীন পুস্তকের 
সঙ্গে মিলিয়ে তা যে আবার সংশোধিত হয়েছিল ( এই সংশোধনের সময় মাাঁদুত 
ও হস্তালীথত পথ মিলিয়ে ইতিপূর্বে সম্পাঁদত কালীপ্রসন্বের অনুবাদকর্মের 
প্রভাব পড়াও অসম্ভব নয়!) একথা বদ্ধমানের মহাভারতে 'রাজবাটাীর 
ভূমিকা" অঙশের 'বিজ্ঞাপনেই স্বীকৃত হয়েছে । অতঃপর ১৩৩৮-১৩৬৫ 
বঙ্গাব্দে ( ইৎ ১৯৩৯-১৯৫৮ ) সৎস্কৃত মহাভারতের শ্লোক, নীলকন্ঠের টীকা 
এবছ স্বরচিত সৎস্কৃত টনঁকার সঙ্গে বাখলায় মূলানৃসারী অনবাদ শেষ প্রকাশ 
করেছেন মহামোহপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয় । কিস্তু অন্বাদে 
মূলানুগতা পরাঁক্ষা করার সময় সবচেয়ে বড় সমস্যা হল ভারতের নানা অঞ্চলে 
প্রচলিত সংস্কৃতে লেখা মহাভারতের নানা রূপ, নানা ভাষ্যের মধ্যে 
মহাভারতের বিশুদ্ধ মূল রূপ উদ্ধার করা। বতর্মানে মহাভারতের এই 
ধরণের প্রামাণ্য মূল রূপ উদ্ধারের বহুস্বীকত প্রচেষ্টা হল পুনার ভাণ্ডারকর 
ওরয়ে্টাল 'রিসাচ ইনাস্টাউউট-এর আয়োজন । মহাভারতর এই সগস্করণ- 
কেই (১৯৩০-৬১ ) এখন সর্বাধিক প্রামাণ্য সংস্করণ বলে গ্রহণ করা হয়ে 
থাকে । কিন্তু তার কোন বালা অনুবাদ হয়নি । এই অবস্হায় মহাভারতের 
এই দুটি প্রামাণ্য সংস্করণের প্রাতাট মূল গ্লোকের সঙ্গে মিলিয়ে যাঁদ কালন- 
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প্রসম্নের মহাভারতের মুলানগত্য পরীক্ষা করতে হয়, তবে তা মূল মহাভারতের 
চেয়েও বৃহত্তর মহাভারত হয়ে যায় । আমরা তাই হরিদাস সিদ্ধান্তবাগণশ ও 
ভান্ডারকারের মহাভারতের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করে দুটি সংক্ষিপ্ত অথচ 
নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে কালীপ্রসম্নের মহাভারত অনুবাদের মূলানৃগত্া পরাক্ষার 
চেষ্টা করব--(ক) পর্ব ও অধ্যায় বিভাগে মূলানুগত্য, (খ) অনুবাদে 
মূলানুগত্য (মহাভারতের আদিপর্বের প্রারম্ভিক শ্লোক ও প্রতোক পবের 
শেষ শ্লোকের অনুবাদে কালীপ্রসম্বের মূলানুগত্য )। 
(4) পর্ব ও অধ্যায় বিভাগে মুলাণুগত্য-_ 
মূল সৎস্কৃত মহাভারত । 1 কালী প্রসম্ের 
( হরিদাস সৎ ও ভান্ডারকর সৎ ) মহাভারত 
১। আদিপর্ব ২২৭ অধ্যায় ( পাঠাস্তর ২৩৪ অধ্যায়, | ১। আঁদিপর্ব--- 
২৩১ অধ্যায় )-- হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ । : ২৩৪ অধ্যায়। 
২২৫ অধ্যায়-_ভান্ডারকর ॥ 


২। সভাপর্বব_-৭৮ অধ্যায় ( পাঠাস্তল ৮০, ৮১, ২ সভা পর্ব 
১০৩ অধ্যায় ) হ. সি. | ৭৯ অধায়। 
৭২ অধ্যায়__-ভান্ডারকর । | 

৩। বনপর্ব ২৬৯ অধ্যয় (পাঠাপ্তর ৩০২, ৩১৪, ৰ ৩। বন পর্ব-- 
৩১৫ অধ্যায়) হ সি. ৩১৪ অধ্যায় । 
আরণ্যক পর্ব --২৯৯ অধ্যায় __ভান্ডারকর । 

৪1 বিরাট পর্ব_৬৭ অধায়--হ. সি. ৪1 'বিরাটপর্ব-_ 
৬৭ অধ্যায়-_ভান্ডারকর | ৭২ অধ্যায় । 

$। উদ্যোগ পর্ব--১৮৬ অধ্যায় (পাঠাস্তর ১৯৬, | &। উদ্যোগ পর্ব 
১৯৮ অধ্যায়) হ. সি. ১৯৬ অধায় । 


১৯৭ অধ্যার-ভান্ডারকর । 
৬। ভীম্ম পর্ব- ১১৭ অধ্যায় (পাঠান্তর ১২৪, ১২২ ৬। ভাম্ম প্্ব 
অধ্যায় ) হু. সি. ১২৪ অধ্যায় । 
১১৭ অধ্যায়__ভান্ডারকর । রা ৃ 
৭। দ্রোণ পর্ব - ১৭০ অধ্যায় ( পাঠাস্তর ২০০, ২০১, | ৭ | দেলণ পর্ব 
২০৩ অধ্যায় )- হ. সি. -২০৩ অধ্যায় । 
১৭৩ অধ্যায় - ভাঙ্ডারকর ॥ 
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১০ । 


১১) 


৯! 


১৩ । 


১৪ । 


৯৮ । 


১৬। 


৯৫ । 


কর্ণ পর্ব--৬৭, অধ্যায় (পাঠান্তর ১৯৪, ১৯৬ | ৮1 কর্ণ পর্ব-_- 
অধ্যায় )--হ. সি. ৯৭ অধ্যায় | 
৬৯ অধ্যায়-_ভাস্তারকর । ৃ 
শল্য পর্ব- ৫৯ অধ্যায় (পাঠান্তর ৬৩, ৬৪ | ৯1 শল্য পর্ব-- 
অধ্যায় ) হ. সি. ৬৬ অধ্যায় । 


| 





২৮ অধ্যায়---ভান্তারকর । 
সোৌঁপ্তিক পর্ব ১৮ অধ্যায়-_-হ. লি. ১০ । সৌপ্তক পর্ব 
১৮ অধ্াায়- ভান্ডারকর । ১৮ অধায়। 

স্লী পর্ব ২৭ অধ্যায় -হ. সি. 1১১। সপ পর্ধ__ 
২৭ অধ্যায় ভান্ডারকর । ২৭ অধ্যায় । 
শান্ত পর্ব ৩৩৯ অধায় (পাঠাস্তর ৩৬৫ ৷ ১২1 শান্তি পর্ব--- 


| 
ৃ 
ূ 
ৰ 

অধ্যায় )--হ. সি. ৩৬৬ অধ্যায় । 
৩৫৩ অধ্যায় ভাম্ডারকর । | 
ৃ 


অনুশাসন পর্ব --১৪৬ অধ্যায় - হ. সি. ১৩। অনুশাসন পর্ব 
- ১৬৮ অধ্যায় । 
আম্বমেধিক পর্ব- ১৩০ অধ্যায় - হ. সি. ১৪। আশ্বমোধক 
৯৬ অধ্যার--ভান্ডারকর ॥ পর্ব-- ৯২ অধায় 
আশ্রমবাঁসক পর্ব--৪২ অধ্যায় _হ. সি. ৬ । আশ্রমবাসিক 
৪৭ অধ্যার-_-ভাম্ডারকর । পর্ব ৩ ৯অধাম়। 
মৌসল, পর্ব-_-৮ অধ্যায় (পাঠান্তর ৯ অধ্যায় ) |১৬। মৌশল পর্ব 
- হস, ৷ 7৮ অধ্যায় । 
৯ অধ্যায়-_-ভাম্ডারকর । ূ 
মহাপ্রস্হাঁনক পর্ব--৩ অধ্যায় --হ. সি, 3 ১৭ | মহাপ্রস্হ্ানক 
৬ অধ্যায়-_ভাণ্ডারকর ॥ পর্ব -৩ অধ্যায় 
স্বর্গারোহণ পর্ব, অধ্যায় (পাঠান্তর ৬ ১৮ । স্বর্গারোহণ 





& অধ্যায় __ভাশ্ডারকর । ূ 


*) অনুবাদে মুলাশ্রগতা 


আদ পবেরি প্রারাম্ভক শ্লোক । 


নারায়ণৎ নমস্কতা নরটৈব নরোত্তমম 
দেবাৎ সরস্বতাঁগৈব ততো জয় মুদরয়েং 


লোমহর্ষণ প্র উগ্রশ্রবাঃ সৌঁতিঃ পৌরাণিকো নৈমিযারণো শোৌনকসা 
'কুলপতেন্বাদশবার্ধকে সরে 0 ১।। 
সুখাসীননভ্যগচ্ছদ- বরহ্মষাঁন সখাশ্রতব্রতান্‌ । 
বিনয়াবনতো ভূত্বা কদাচিৎ সৃতনন্দনঃ ॥। ২ ॥ (ধূগ্নকম-) [হ. ?.] 
[ -সমাসগননভ্যগচ্ছদ- ইতি পাঠাস্তরম- ভান্ডারকর সৎ] 
নারায়ণ ও নরোত্তম নর এব দেবী সরস্বতশকে নমস্কার কাঁরয়া জয়১, 
উচ্চারণ কাঁরবে । : 
কোন সময়ে নৈমিষারণ্যে কুলপাঁত শৌনক দ্বাশবার্ধক যজ্ছের অনুষ্ঠান 
কারয্াছিলেন। একদা মহাষধগণ দৈনন্দিন কর্ম সমাধান পূর্বক সকলে 
সমবেত হইয়া কথ।প্রসঙ্গে সুখে অধাসীন হইয়া আছেন, ইত্যবসরে লোমহণ- 
পুত্র পৌরাণিক সৌতি অতি বিনীতভাবে তথায় সমুপস্হিত হইলেন । 
১ঃ জয় শব্দের অর্থ জয়গ্রন্ছ, 'জয়' শব্দরমান্র নহে । অন্টাদ্‌শ পুরাণ, 
রামায়ণ মহাভারত, বিষ্ুধর্ম ও 'শিবধর্ম এই সকল জয়গ্রন্ু মধ্যে গণ্য । 
[ কালীপ্রসন্নের মহাঙারত । ; 
আদি পরের সমাপ্তি শ্লোক 
এবং তো সমনুজ্ঞাতো পাবকেন-মহাতমনা | 
অজর্বনো বাসুদেবশ্চ দানবশ্চ ময়স্তথা ॥॥ ১৮ 1| 
পারক্রম্য ততঃ সর্বে ্য়োহপি ভরতর্ষভ !। 
রমনীয়ে নদ্ীকূলে সাঁহতাঃ সমুপাবিশন্‌ ॥ ১৯ ॥| ( যুগনকম্‌ ) 
[ হ* সি. ] 
, | অপরিবার্ততম্‌-_ভান্ডারকর সৎ ] 
ভগবান হুতাশনের অনুজ্ঞালাভানন্তর কৃষ্কাজ্ন ও ময়দানব তিন জনে 
তাঁহাকে প্রদাক্ষণ কারয়া তথা হইতে সেই পরম রমনখয় ধমুনা নদীর উপকূলে 
আসিয়া উপবেশন করিলেন । | কা. প্র. সি. ] 
সভাপবের সমাপ্তি শ্লোক 
এবৎ গাবল্গণে ! ক্ষত্তা ধর্মার্থ সহহতিৎ বচঃ 
উত্তবান্‌ ন গৃহীত মলা পৃরহিতেপসূনা 0 ৩৬ ॥ [হ. সি] 
[ অপাঁরবার্ততম্‌--ভান্ডারকর সৎ ] 
হে সপ্ক্প, বিদ্‌ূর আমাকে এই ধর্মীর্থ সতযুন্ত উপদেশ বাক্য কাঁহয়াছলেন, 
কম্তু আমি পূ্রগণের হিতাঁচকীর্ধায় তখন তাঁহার দেই 'হিত উপদেশ গ্রহণ 
করিলাম না। [কা.প্র সি.] | 


৩০৬ 


বন পর্বের সমাপ্তি শ্রোক 


ক্লোশমান্রমাতক্রম্য তস্মাদ্দেশাম্িমিত্ততঃ। 
শ্বোভূতে মনজব্যাঘাশ্ছন্নবাসাথমুদ্যতাঃ ॥ ২৮ ॥ 
পৃথক শাস্রৃবিদঃ সর্বে সর্বে মন্বিশারদাঃ | 
সান্ধাবগ্রহকালজ্ঞা মন্ঘায় সমুপাবিশন- ॥ ২৯ 1॥। ( যুগনকম-) 
| হ. সি. ] 
[ অপাঁরবতিতম- ভান্ডারকর সৎ : 
কোন কারণরশতঃ সেই স্হান হইতে ক্লোশমা গমনপূবক পরাঁদন অবাঁধ 
অজ্ঞাতবাস করি: হইবে বাঁলয়া তাহার উদ যোগ করিতে লাগিলেন । তাঁহারা 
সকলে পৃথক পৃথক শাস্মবেত্তা, মন্কূশল ও সান্ধাবিগ্রহ কালজ্ব, অতএব 
মল্মণা কারবার 'নামত্ত তথায় উপবেশন কারলেন । (কা. প্র- সি.) 
লিঃ পর্বের সমাগু শ্লোক 
তন্মহোৎসব সওকাশহ হম্টপুষ্ট জনাকুলম:১ 
নগরৎ মংস্যরাজস্য শশভে ভরতর্ষভ ! 11৩৮ ॥ [হ সি] 
[ ১ জনাবৃতম ইতি পাঠান্তরম ভান্ডারকর সৎ] 
হজ্ট জনাকীর্ণ মংসনগর মহোৎসবময় হইয়া অপূর্ব শোভা পাইতে 
লাগিল। [কা. প্র, সি! 
উদ্ভোগ পর্বের সমাপ্তি শ্রাক 
তন্ন ভেরী সহম্রাণ শঙ্খানামাধুতানি চ। 
ন্যবাদয়ন্ত সহ্হষ্টাঃ সহম্রাহতশানরাঃ | ৩৬ ॥॥ [ হ. সি, ] 
| * বাদয়ীস্ত স্ম' ইতি পাঠাস্তরম্‌--ভান্ডারকর সৎ ! 
..*সহম্্র সহম্র ও অত অধত ব্যন্তি প্রফুল্লচিন্তে সহম সহম ভেরী ও 
অধুত অযুত শঙ্খ বাদা করিতে লাগিল । | কা. প্র. সি. | 
ভাক্স পর্বের সমাপ্তি গ্লোক 
সপ্তয় উবাচ 
ইত্যুন্তবৃতি গাঙ্গেয়ে আভিবাদ প্ররহুদ্য চ 1; 
পাধেয়ো রথমারূহ্য প্রায়াত্তব সৃতহ প্রতি 1 ৩৯ ॥। [হ, সি, 
| ১ এবখ ব্ঃবন্তৎ গাঙ্গেয়মাভবাদ্য প্রসাদ্চ' ইতি পাঠান্তরম₹_ 
ভাণ্ডারকর সৎ ] সঞ্জয় কাহলেন, "হে মহারাজ ! ভীম্ম এইরূপ কাঁহলে পর 
রাধেয় তাঁহাকে অভিবাদনপূর্কক প্রসন্ন করিয়া দুর্যেটাধনের নিকট গমন, 
কারলেন। [কা.প্র সি. 


৩০৬ 


জ্লোণপর্বের সমাপ্তি শ্লোক 


সঞ্জর উবাচ । 
এবমৃক্তবাজনং সৎখ্যে পরাশর সুতস্তদা | 
জগাম ভরতশ্রেস্ঠ ! যথাগতমারণ্দম 1 01১২৩ |! হ. সি 
| অপারবাতিতম-_ভাঞ্ডারকর সৎ; 
“হে মহারাজ ! পরাশরতনয় ব্যাসদেব সং্গ্রামদ্ছদে অজহ্নকে এই কথ 
বলিয়া স্বস্হানে প্রস্হান করিলেন 1'*-৮ । কা, প্র. সি. 


কর্ণ পবে'র সমাপ্তি শ্লোক 


কপিলানাৎ সবৎসানাৎ বর্ধমেক নিরস্তরমূ ৷ 
যো দদ্যাৎ সৃকত্তী্ধ শ্রবণাৎ কর্ণ পর্বণঃ ॥ ৬২ ॥ ( হ' সি.) 
1কন্তু ভা'ডারকরে এইরূপ £ 
তখৈবোথাপয়ামাসুর্গান্ধারীৎ রাজযোধিতঃ ॥ 
তাভ্যামাশ্চাঁশিতো রাজা তৃষশণাসীদিচেতনঃ | ৪১ ॥ 
এক বৎসর 'নরস্তর সবংসা ধেন: প্রদান করলে যে পুণ্যলাভ হয়, এই 
কর্ণপর্ব শ্রবণেও সেই পুণা হইয়া থাকে । (কা প্র- সি.) 





শল্য পরের সমাপ্তি শ্লোক 


আগম্য শিবির রাঘ্রো সোহভ্যাগচ্ছত পান্ডবান । 
তচ্চ তেভ্যঃ সমাখ্যায় সাহতন্তৈঃ সমোহতাহ ॥ ৭৭ ॥ (হ. সি.) 
স্তু ভাম্ডারকরে এইরূপ £ -- 
যুষংসহৎ সমনযজ্ঞাপ্য প্রাববেশ নৃপক্ষয়মূ। 
যুষুৎসুরপি তাৎ রাণিৎ স্বগহেন্যবসভুদা ॥॥ ৯১ | 
তখন মহাবীর অশ্বথামা দূর্যোধনকে আলঙ্গনপূুর্বক সি্হনাদে দর্শাদিক 
প্রতধ্যনিত করিয়া কূপাচার্ধা ও কৃতবর্মার সাঁহত তথা হইতে প্রস্হান করিলে 
রাজা দুষেগাধন রুধরান্ত কলেবরে সেই সর্বভৃতভয়াবহ ঘোর রজনী আঁতবাহত 
কাঁরতে লাগিলেন । (কা. প্র সি.) 


সৌপগ্ডক পর্বের সমাপ্তি শ্লোক 


ততন্তে নিহতাঃ সর্বে তব প্রা মহারথাঃ | 
অন্যে চ হবধশূরাঃ পাণ্গালাঃ সপদানগাঃত ॥ ২৩ ।। 


৩০৭ 


ন তণ্মনাস কর্তব্যৎ ন চ তদ- দ্রৌণিনা কৃতমৃ । 
দেব প্রসাদঃ স কুরু কার্ধাযমনম্তরমূ ॥॥ ২৪ ॥ (হ. সি.) 
€( * পাণ্গালাশ্চ মহানহগাঞ্ ইতি পাঠান্তরম্‌_ ভাম্ডারকর সৎ ) 
এক্ষণে সেই মহাবীর্যশালী ভগবান ভূতন.ঘথ অশ্বখামার প্রা প্রস 

ইওয়াতেই সে আপনার মহারথ পণ এবৎ অনুচর সমেত মহাবলশালী 
পাণ্খলগণকে নিহত করিয়াছে । অশ্বথামার প্রভাবে কখনই এর্‌প ঘটে নাই, 
কেবল মহাণ্বে-প্রসদে এইরূপ ঘটনা উপ্পা্হত হইয়াছে । অতএব এক্ষণে 
কার্যাস্তর সাধ-নন চেষ্টা করুন। (কা. প্র সি.) 


স্ত্রী পর্বের সমাপ্তি শ্লোক 
তত আনয়য়ামাস কর্ণসা সপরিচ্ছদাঃ ॥ ১ 
স্রিয়ঃ কুরুপতিধাঁমান ভ্রাতুঃ প্রেমূণা যাধাণ্ঠিরঃ ॥ ২৬ ॥ 
সতাভিঃ সহ ধর্মাতযা প্রেতকৃতামনন্ত বস: | 
কৃত্বোত্তনার গঙ্গায়াঃ সাঁললাদাকুলেন্দুয়ঃ ॥ ২৭ ॥॥ (হ. সি.) 
(১ “সপরিচ্ছদন:, ই'ত পঠান্তরম--_ভাণ্ডারকর জ্ৎ ) 
অনস্তর ধ৭রাজ যীধত্ঠর জ্যন্ঠ দ্রাতা কর্ণের প্রত প্রীতানবন্ধন তাঁহার 
ভার্যয।দিগকে তথায় অ.নয়ন কর ই.ল। এব তাঁহা'দগের সাহত মিলিত হইয়া 


কর্ণের ওদ্ধর্দোহিক 'ক্লয়া সমাধান-পূর্বক ব্যাকু'লতচিত্তে ভাগীরথার সলল 
হইতে উত্থিত হইলেন । (কা প্র সি ) 


শান্তি পর্বের সমাপ্তি শ্লোক 
স চ কল কৃতনিশ্চয়ে 'দ্বিজো ভূজগপ্পাঁত প্রাতদেশিতাতম কৃত্যঃ । - 
যম নিয়ম সংহা বনান্ত-২১- পাঁরগাঁণতোগ্াীশলাসনঃ প্রবিষ্টঃ ॥ ৫৯ ॥ (হ. সি.) 
(১ 'যমনিয়নসমাহি.তা বনাস্তৎ, ইতি প্/ঠ,স্তরম_ ভান্ড.রকর সৎ) 
তখন ব্রা্ধণ ধমে” একাস্ত অনুরন্ত হইয়া সত্যম ও নিয়ন অবলম্বনপ্ৃর্ধক 
বনে বনে পরভ্রমণ কারা উষ্নবাত বরা জী।কা নিবগহ কারতে ল'গলেন ॥ 
(কা, প্র. সি) 
অনুশাসন পর্বের সমাণ্তি শ্লোক 
সংক্‌তো তে তাৎ সরিতৎ ততঃ কৃষ্মুখা নৃপ 11 
অননুজ্ঞ তান্তয়। সর্বে ন্যবর্তস্ত জনাধিপাঃ ॥ ৩৭ 0 ( হ. সি.) 
তখন বাসুদেব প্রভূত সক ই তাঁহ!কে আভনাদনপুবকি তাঁহার আজ্ঞা 
গ্রহণ করিয়া তথা হইতে প্রস্হান কাঁরলেন ৷ ( ক. প্র. সি. ) 


৩০৮ 


আশ্বমেধিক পর্বের সমাপ্তি প্লোক 
তচ: শৃণষৰ মহারজ ! বিফুপ্রোজ্তং কুরুদ্ধহ! । 
তেন গচ্ছসি নান্যেন তাঁদ্বফে।ঃ পরম পদম- ॥ ২৩ ।॥ (হ. লি.) 
কিন্তু ভাম্ডারকরে এইরূপ £-- 
ধর্মপুত্রমথাক্ষিপ্য সন্তুপ্রস্হেন তেন সঃ। 
মৃস্তঃ শাপাত্ততঃ ক্রোধো ধমেণ হ্যাসীযাধিষ্ঠিরঃ | ১৪ ॥ 
এবমেতত্তদা বৃত্তং তস্য যজ্ঞে মহাতননঃ । 
পশ্যতাৎ চাপ নন্তত্ন নকুলোস্তহিত স্তদা ॥ ১৫ 1! 
পারশেষে সে য্দাধাম্ঠরের যন্দরস্হলে সম:পস্হিত হইয়া, “এই বজ্র উস্থবৃন্তি 
ব্রা্গণের সন্তুদান অপেক্ষ। উৎকৃষ্ট নহে" বলিয়া যুণধঞ্ঠিরকে নিন্দা করিয়াছিল । 
ধর্মরাজ সাক্ষাৎ ধনস্বর্প, সংতিখাৎ তাঁহাকে নিশ্দা করিবামান্ন উহার শাপ 
হইতে ম্যান্তলাভ হইয়াছে । (কা. প্র. গস.) 


আঁ্রমবাসিক পর্বের সমাপ্তি শ্লোক 
যাঁধাম্ঠরস্তু নুপাঁতনণতি প্রীত নাস্তা । 
ধারয়ামাস তদ্রাজ্যৎ নিহত জ্ঞাতি বান্ধবঃ ॥ ৩৩ ॥ (হ. সি.) 
( অপ'রবর্তিত---ভান্ডারকর সৎ ) 
ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠির মাতা, জ্যেষ্ঠতাত ও অন্যান্য আতমীয়দিগের নিধন 
নিবপ্ধন নিতন্ত দুগঁথত হইয়া রাজ্য শাসন করিতে 'লাগিলেন । (কা. প্র“ সি.) 


মৌসল পর্বের সমাপ্তি শ্লোক 
এতদ্চনমাজ্ঞায় ব্যাসস্যামিততেজসঃ। 
অনুজ্ঞাতো যযো পাথো নগরছ নাগসাহবয়ম 118১ 11 
প্রবিশ্য চ পুরী বীরঃ সমাসাদ্য য্ারধা্ঠরম- | 
আচন্ট ত+- যথাব্ত্তৎ বন্্যন্ধককুলৎ ১" প্রত ॥। ৪২ ॥ (হ, সি) 
(৯ 'বৃ্যদ্ধকজনৎ, প্রতি” ইতি পাঠান্তরম:-_-ভান্ডারকর সৎ) 
মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কাহলে, মহাতনা ভজন তাহার অনুজ্ঞা গ্রহণ” 
-পর্্বক হাঁন্তনা নগরে গমন করা ধর্মরাজ য্বাধাত্ঠরের নিকট বৃষ ও অন্ধক- 
বংশশয়দিগের ক্ষয় বাত্তাস্ত আদ্যোপান্ত কীত'ন করিলেন । (কা, প্র, সি,) 


মহা প্রস্থ।নিক পরের সমাপ্তি শ্লোক 
তৌঁ্বনা নোৎসহে বস্তুমিহ দৈত্যনিবহ্ণ | 
গমুমিচ্ছাক্গি তাহ যত মে ভ্রাতরো গতাঃ ॥। ৩৭ || 


৩০৯ 


য্ল সা বৃহতশ শ্যামা বৃদ্িসত্ুগুণানিহতা । 

দৌপদী যোঁধতাহ শ্রেন্ঠা যর চৈব সৃতা১ মম ৩৮ ।। (হ, লি) 

(* পপ্রয়া" ইতি পাঠান্তরম- ভান্ডারকর সৎ ) ৃ 

দেবরাজ এই কথা কাঁহলে, মাতা যুধান্ঠর পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন 

পূর্বক কহিলেন, সুররাজ ! আমার প্রণয়িনী ব্যাদ্ধমতী দৌপদশী ও আমার 
পরমপ্রিয় ভ্রাতিগণ যে স্হানে বাস করিতেছে, সেই স্চানেই গমন কাঁরতে নিতান্ত 
বাসনা হইতেছে । তাহাঁদগের পাঁ ত্যাগ করিয়া এই স্হানে বাস করিত 
আমার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছে না ।”  ! কা. প্র, সি-) 


স্বর্গারোহণ পর্বের সশ্রাপ্তি শ্লোক 


দশাহশশ্চৈব হোমোহপি কত'ব্যোহর নরাধপ 11 

ইদৎ্ময়া তবাগ্রে চ প্রোন্তৎ সর্ব নরর্ভি ॥ ১৭৬ ॥। 

য ইদং শণুয়াদ: ভন্ত্যা মহাভারতমাদতঃ | 

ব্রধহা গুরুতজ্পী চ সুরাপঃ স্তেয়কারকঃ | 

আঁপি চান্ডালযোনশ্চ সোহপি পাপাৎ প্রমূচ্যতে ॥ ১৭৭ | 

বিধূয় সব্পাপানি তমাৎসীব 'দিবাকরঃ | 

মোদতে বিষ্ঃলোকেহসো বিষ্ুবার সৎশয়ঃ ॥ ২৭৮ ॥ (হ, সি,) 

. কিন্তু ভান্ডারকরে এইরুপ £ 

মহাভারতমাখ্যানৎ যঃ পঠেৎ সৃসমাহিতঃ | 

স গচ্ছেং পরমাৎ 'সা্ধিমাতি মে নাস্তি সংশয়ঃ 1॥ ৫৩ || 

দ্বৈপায়নোষ্ঠপুট নিঃসৃতমপ্রমেয়ৎ 

পৃণ্যৎ পবিন্রমথ পাপহরৎ শিবৎ চ। 

যো ভারত সমধিগচ্ছতি বাচ্যমানৎ 

িৎ তস্য পৃত্কর জলৈরাঁভষেচনেন ॥ ৫৪11 

যে বান্ত নিরন্তর মহাভারত শ্রবণ করেন অথবা অনাকে উহা শ্রবণ করান, 

'তাঁন সমুদয় পাপ হইতে বিমংন্ত হইয়া বিঞ্ুপর লাভ করিতে সমর্থ হয়েন এব, . 
তাঁহার উদ্ধতন একাদশ পুরুষ ও পূরকলঘের নিষ্কৃতি লাভ হইয়া থাকে । 
এই পবিত্র ইতিহাসের গাঠকার্ধয সমাপ্ত হইলে দশ সহম্্র (মহাভারতের শ্লোক 
সঙখ্যা এক লক্ষ ; তার দশাধশ -- দশ সহস্র) হোম করা নিতান্ত আবশ্যক । 
হে মহারাজ? এই শামি আপনার নিকট সমংদয় ভারতোপাখ্যান সাবস্তর 
কীর্তন করিলাম । (কা, প্র. সি.) 


৩৯০ 


কালীপ্রসম্নের মহাভারত অনুবাদে মূলানুগত্য পরাক্ষার ক্ষেত্রে মহাভারতের 
কোন একটি বিশেষ মঙশের বিশেষ কতকগীল প্লোক নিবাচন করলে সেই 
নির্বাচনের মধ্যেও কিছুটা পক্ষপাতিত্ব থাকার সম্ভাবনা থেকে যায় বলে আমি 
সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে মূল মহাভারতের প্রারম্ভিক শ্লোক এবং প্রাতি পরের 
কেবল সমাপ্তি শ্লোকগহালকেই গ্রহণ করোছি এব মহাভারতের মূল পাঠ নির্ণয়ে 
হারদাস সিদ্ধান্ত বাগীশের মূল শ্লোকের সঙ্গে অধুনা মহাভারতের প্রামাণ্য 
সংস্করণরূপে বহু স্বীকৃত পুণার ভান্ডারকর ওঁরয়েন্টান রিসার্চ ইনআ্টিটিউট 
থেকে প্রকাশিত মহাভারতের সংশোধন-সঘযোজনগুলিও উল্লেখ করোছি । এই 
মুলানুগত্য পরীক্ষায় আমরা লক্ষ্য করব. মহাভারতের আদি পবেরি প্রারাম্ভক 
শ্লোকে এবং আঠারোঠি পরবেরি মধ্যে চৌদ্দটি পবে'র সন।প্রি শ্লোকগীলতে 
হাঁরাস এব ভান্ডারকরের মূল শ্লোকের সঙ্গে কালীপ্রসনের সাদৃশ্য আত 
ঘানন্ঠ । বাকী চারাঁট পর্বের মধ্যে দুটিতে হরিদাসের সঙ্গে এবং দুটিতে 
ভান্ডারকরের সঙ্গে কালী প্রসন্নের সাদশ্য আছে । কর্ণপর্ব, এবং স্বর্গারোহণ 
পর্বের সমাপ্রু শ্লোকে হারদাসের সঙ্গে এবখ শল্যপর্ব ও আম্বমোধক পবের 
সমাপ্ত শ্লোকে ভান্ডারকরের সঙ্গে কালপণপ্র- বের সাদশ্য লক্ষিতব্য । আমরা 
পূর্বেই বলোঁছ, কালীপ্রসনের মহাভারতে এাঁসয়াটিক সোসাইটির মাদ্রত 
পূপ্তকের সঙ্গে ষে অনেকগন্লি হস্তালখিত পধাথর পাঠ মেলানো হয়েছিল, 
সেকথা এ মহাভারতের ভ্বীমকা এবং উপসংহারে বিশেষভাবে উীজ্লাঁখত 
হয়েছে । কালীপ্রসন্ন তাঁর মহাভারতে এই মূলানৃগত্য রক্ষা বিষয়ে কতখানি 
সচেতন ছিলেন তার পরিচন্ন পাওয়া যায়, তাঁর “অস্টাদশপর্ব অনুবাদের 
উপসহ্হারে' এই কথাগুলি থেকে--“অনবাঁদিত গ্রন্থ কতদ্‌র সাধারণের 
হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, তাহা গুণাকর পাঠকবন্দ ও সহদয় সমাজ বিবেচন 
করবেন ; তবে সাহস করিয়া এইমান্ন বলিতে পারি যে, অনুবাদ সময়ে গল 
মহাভারতের কোন স্হানই পাঁরত্যাগ কার নাই ও উহাতে আপাতরঞ্জন অমূলক 
কোন অৎশই সন্িবেশিত হয় নাই অথচ বাঙ্গালা ভাষার প্রসাদগুণ ও লালিত্য 
পাঁররক্ষণার্থ সাধ্যানৃসারে যক্ধ পাইয়াছি ফবৎ ভাষাস্তারত প.দ্তকে সচরাচর 
যে সকল দোষ লাঁক্ষত হইয়া থাকে, সেগুলির নিবারণার্থ বিলক্ষণ সচেঙ্ট 
ছিলাম ।” 

(৪) 

এবার আমাদের 'িবেচ্য কালীপ্রসম্বের মহাভারতের ভাষা ও তার প্রয়োগ- 

সাফল্য । কালীপ্রসঙ্মের মহাভারত বদ্ধমানের মহাভারতের উনিশ বছর পূর্ব 


৩১১ 


থেকে প্রকাশিত হতে শুর? করলেও কালীপ্রসন্বের মহাভারতের ভাষা অধিকাৎশ: 
ক্ষেত্রেই বঙ্ধমানের মহাভারতের ভাষার মত পন্ডিতি বাংলা নয়; উভয়. 
মহাভারতেই তৎসম বাহুল্য থাকলেও কালনপ্রসম্ের মহাভারতের ভাষা 
অধিকতর প্রাঞ্জল ও সাবলীল । যেমন-_ 

কালীপ্রসন্নে “মহর্ষি বেদব্যা এই কথা কহিলে, মহাতমা অজর্যন তাঁহার 
অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক হাস্তিন্া নগরে গমন কাঁরয়া ধর্মরাজ ষ্মধাষ্ঠরের নিকট 
বৃষ ও অণ্ধকবৎশণয়াদগ্ের ক্ষয়বত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্তন কাঁরলেন।” 

কিন্তু বদ্ধমানে--“বৈশম্পায়ন কাহলেন, বীরবর পৃথানন্দন অমিত তেজগ্বী 
ব্যাসদেবের এতাদহশ বাক্য শ্রবণ করত তৎকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া হাঁপ্তনানগরে 
প্রস্হত হইলেন এব পূরমধ্যে প্রবেশ করত ধর্মরাজের সমীপে উপস্হিত হইয়া 
বৃষি ও অন্ধক বৎশীয়গণ ষেরুপে বিনম্ট হইয়াছেন, প্বানক্রমে সেই সমস্ত 
[নিবেদন কাঁরলেন ।» | 

বদ্ধমানের মহাভারতের তুলনায় কালীপ্রসন্নের মহাভারতে । ভাষার এই 
সাবলীলতাই কালীপ্রসম্নের মহাভারতকে বাঙালী পাঠক সমাজের কাছে অধিক 
গ্রহ্ণীয় করে তুলোছিল ; ফলে ১২৯৬ বঙ্গাব্দে বঞ্চমানের মহাভারতের প্রথম 
সংস্করণের পর ১৩৮৩ বঙ্গাব্দে ( ইৎ ১৯৭৬ ) প্রথম ভারবি সংস্করণের পূর্বে 
প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে বদ্ধমানের অন্য কোন সুং্করণ পাঠকসমাজে 
প্রচীলত না হওয়ায় বদ্ধমানের মহাভারত দহত্প্রাপ্য হয়ে উঠলেও কালীপ্রসন্মের 
মহাভারত ১৮৬০-৬৬ খজ্টাব্দের মাধ্যে প্রকাশিত হওয়ার পর একাঁধকবার 
মাদ্রত হওয়ায় এবং বিশেষভাবে 'বসমতা সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত 
হয়ে দীর্ঘকাল প্রচীলত থাকায় ও সম্প্রাত স.ক্ষরতা প্রকাশন, থেকে পুনমূপদ্রত 
হয়ে সুূলভমূল্যে পাঁরবোঁশত ধ্ৃহওয়ায় কাশীরাম দাসের স্বজ্পায়তন পদ্য- 
মহাভারতের পরেই কালীপ্রসম্নের মহ।ডারত বাখলার ঘরে দরে স্হান পেয়েছে । 

প্রশ্ন জাগে, উভয় মহাভারতই পণ্ডিতদের দ্বারা এবৎ পণ্ডিতদের সহ- 
যোঁগতায় করানো হলেও একটিতে পাঁণ্ডতী বাখলার আঁধক্য এবৎ অন্যটিতে 
তৎসম শব্দ বাহুল্য সত্তেও ভাষার গ্রাজলতা-_এই তারতম্য কেন? এর 
কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের দ:টি তথ্য সম্বণ্ধে অবহিত হতে 
হবে। ১৮২৬ বঙ্গাথ্দে প্রকাশিত বঙ্ধমানের মহাভারতে এ গ্রন্থের অন্যতম 
অনুবাদক অঘোরনাথ শর্মার ১২৯১ বঙ্গাব্দের ২৭শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের লিখিত 
ভূমিকা থেকে জানা যায়, এক একজন সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত বন্ধমানের 
মহাভারতের এক একটি পর্ব অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু কালীপ্রসনের 
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মহাভারতে সংস্কতদ্ছ পান্ডিতদের লেখাগুলি কালপ্রসম্নের হাতে যে আবার 
বিশেবভাবে সংশোধিত ও সম্পাদিত হত, সে তথা পাই গহন্দ্‌ পোট্রয়ট' পত্রিকায় 
কালী প্রসম্নের মহাভারত সম্বন্ধে কৃষ্দাস পালের লেখায়--“77810)9988 
01616180 12109 ৬/০160 11856 19 1009 ৫15001081,99,. 4৯1] 1106 
৬০1101058 20065 (1৩ (01001)৩5 01 10106 01901160188] ০01 1116 [68101 
10 01016 ৮/৩ 17062) 0105 139090০ 101775611৮৯ প্রকৃতপক্ষে দক্ষ ভাষা শল্পধ 
কালী প্রসন্নের হাতে সম্পাদিত হওয়ার ফলে কালীপ্রসম্নের মহাভারতের ভাষা 
সাধনগদ্যভাষা হলেও তা বদ্যাসাগরীয় গদ্যের মতো প্রাঞ্জলজতা অজণন করতে 
পেরেছে এবং প্রায় শতবর্ধ পরে হরিদাস 1সদ্ধান্ত বাগীশের মহাভারতে মূল 
সংস্কৃত শ্লোক ও তার টাকা ভাষ্য ইত্যাদ সংযুস্ত হওয়ায় তা আরও বিশাল 
এবং বাাপক কম হয়ে উঠলেও বঙ্গানুবাদের ভাষার দক থেকে তা কালণপ্রসম্ের 
মহা ভারতের প্রাজজলতা ও সাধলীলতাকে আতক্রম করতে পারোনি। যেমন-_ 


“কুলপাঁতি শৌনক নোমষারণ্যে দ্বা্শবাঁ্ধিক যজ্ঞের অনূষ্ঠান কারয়াছিলেন । 
এসমষে এক 'দবস ব্রতপরায়ণ মহষিগণ দৈনাঞ্দিন কর্মাবসানে একণ্ত সমাগত 
হইরা কথাপ্রসঙ্গে কালযাপন কারতেছেন, এমন সময়ে স[তিকুলপ্রসূত লোমহযণণ- 
তনয় পৌরাণিক উগ্রশ্রবাঃ বিনীতভাবে তাঁহাদের সম্মুখে উপাস্থত হইলেন |” 
[ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনুদিত মহাভারতের উপরুমাঁণকা ভাগ ।] 

“কোন সময়ে নৌমষারণো কুলপাঁত শৌনক দ্বাদশ বাঁষক যদ্দের অন,্ঠান 
কাঁরয়াছিলেন । একদা মহার্গণ দৈনান্দন কর্মসমাধানপূর্কক সকলে সমবেত 
হইয়া কথাপ্রসঙ্গে সুখে অধাসধন হইয়া আছেন ইত্যবসরে লোমহর্ণ পুত 
পৌরাণিক সৌতি আঁতি বিনীতভাবে তথায় সমুপস্থিত হইলেন ।” | কালীপ্রসন্ন 
সংহের মহাভারত । ] 


“কোন সনয়ে লোমহর্ষণের পূত্র পুরাণশাস্তর্জ শ্রতিধর সৌতি বিনয়ে 
অবনত হইয্লা, নোমষারণ্যে কুলপাঁতি শোৌনকের দ্বাদশবার্ধক যজ্ছে ব্রতচার* 
রন্দা'গণের নিকট উপাচ্ছুত হইয়াছিলেন।” [হারদাস সিদ্ধান্ত বাগাশ। ] 


কালপপ্রসন্ম নিজে তাঁর মহাভারতের উপসংহারে বলেছিলেন, “বাঙ্গালা 
ভাষার প্রসাদগ-ণও লািত্য পরিরক্ষণার্থ সাধ্যানূসারে ত্র পাইয়াছি।” 


কালনপ্রসম্বের মহাভারত প্রকাশিত হলে সমসামায়ক সংবাদপন্র ও পাহত্য 
সমালোচকদের দ্বারা এই অনুবাদের মূলানুগত্য ও ভাষা 'বিশেবভাবে 
আভনন্দিতি হয়। পববিধার্থ সংগ্রহে রাজেন্দ্ললাল মনত 'লিখলেন, 
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“.-“কালপ্রস্লবাব্‌- অতীব সাবধানে সংস্কৃত মূলের আবকল অর্থবাঙ্গালা 
অনুবাদেতে রক্ষা করিয়াছেন, এবং এ অনুবাদও এতাদ্‌শ সুকোমল ও সূমধ্র 
হইয়াছে ষে, তাহার পাঠঠমাতরেই পাঁরতুপ্ত হইতে হয় ।” 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা 
সাহৃত্য [বষয়ক গ্রন্তাবে' পান্ডত রামগাতি ন্যান্বর্ত্ব লিখলেন? “ বর্তমানকালে 
প্রাঞ্জল ও সরল অন:বাদে কালপপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতই আদর্শর্‌পে 
পারগৃহশিত ও সমাদ্‌ত হইয়া থাকে |” ১২৬৭ বঙ্গাব্দের (ইং ১৮৬০ ) &েই 
?বশাখ “সোমপ্রকাশে, লাখত হয়ঃ গবশেষত্ঃ এ অনুবাদের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার 
হীপুঁদ্ধসাধন বিষয়ে পারশেধ উপযোগিতা আছে 1” ১২৭০ বঙ্গান্দের (ইং ১৮৬৪) 
৩০০ মাঘ “সংবাদ প্রভাকরে) লেখা হয়, “কালণপ্রসন্নবাবু প্রথমাবাধ মূলের 
সাহত একা রাখিয়া আঁত সলালত অথচ সসাধু বঙ্গভাষায় এই মহাভারত 
অনুবাদ করাতে ইহা বিদ্যামোদ। ব্যান্তীদগের কীদশ পরম আদরণীয় হইতেছেঃ 
তাহা আমরা লাঁখয়া বান্ড খারুতে পারিনা, এই মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ 
এই রাজ্য মধো সংপ্রপন্নাচত্ত শ্রযুক্তবাবু কালীগুসহা সিংহ মহোদয়ের এক অক্ষয় 
কাতিন্তম্বরূপ হইবেক তাহার সন্দেহে নাই ৮ শহন্দ, পৌট্রয়ট? পন্লিকায় 
কষ্দাস পাল লেখেন, 21070606565 08৮02 0661) 69111000015 101109৫ 
&00 21965115117 151006150.71)5 01001011911) 1:66171170 ৬1011 1116 
68106150655 01 1115 51১]০০১,* বঙমান কালের বিখ্যাত ্াঁতহাসক 
রমেশচন্দ্র দছ ও তার 440180016০0? 9610881 গ্রন্হে লিখেছেন, 40006 
৮৮011 1190 06617 17210512160 1170 13518021109 1105 [৯9177016501 1175 
১171)87718 ০1 11042130716. ৮৪7৪ 1১৫6 ( কালনপ্রসম্নের ঠন্হ 
প্রকাশের কয়েকবছর পূর্বে হলেও কালীপ্রসন্ের অন:বাদারম্ভের মাত দুমাস 
পূর্বে ষে বদ্ধমানের অনুবাদ শু হয় তা আমরা পূুবেই দোখয়াছ ), ০৪ 
৭1110145580102, 911008278 £50515101017 19 511010161 8170 10070 1166181 
8710 15 10201 2৫০101916 [০1176 7০21110.” এই গুসঙ্গে এছিহাসিক 
বমেশ্চণ্দ্ু দত্ত এই মন্তব্যও করেন যে, হ5110795917172 91107810825 1%9108- 
01081818720 11610011009 ৬1058190725 11২87005 /9108? ভাত 1105 
১৫51 71055 02175190075 01 2165০ 10105 118 (065 1861)59811 1,8115080,7 

কালপপ্রসম্নের মহাভারত অনুবাদে ভাষার এই প্রয়োগ সাফল্যের কারণ 
"ুবশ্নেষণ করলে যে বোঁশিম্টাট বিশেষভাবে চোখে পড়বে, তা হল ভাষাকে 
[বিষয় ।ল্‌ষায়ী করেও ্রপাদগুণ রক্ষা করার প্রয়াস। এই করণে, যে কালী প্রস্ 
“হৃতোম পাচার নকশা*্ম বানান পদ্ধাতর মধ্যে মৌখিক ভাষার বৌশন্ট্য 
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বজায় রেখে কলকাতার চলাঁত বুলি ব্যবহারে অনাধারণ দক্ষতা দোঁখয়েছেন, 
[তনিই আবার একাদকে মহাভারতের মহাকাব্যক পাঁরিবেশ রচনার জনা 
আগাগোড়া, ক্লাসিক সাধুগদ্যভাষার ব্যবহার করেছেন এবং অনাদিকে এই সাধহ- 
গদোর মধোও আত-উতকট পাণ্ডিতা বিস্তারের মোহ অপেক্ষা প্রাঞ্জলতা ও 
সাবললতা সম্টর জন্7াও সচেস্ট হয়েছেন এবং এজনা বিষয়ের তারতম্যে ভাষার 
তারতম্য এই নীতিতে বিশ্বাস হয়ে কালনপ্রসন্ন হ্‌তোমের নকশায় মৌখিক 
বুল ব্যবহার করলেও মহাভারতের অনুবাদে তৎসম শব্দবহুল গুরুগম্ভীর ভাষা 
ব্যবহার করেছেন । কালনপ্রসন্নের মহাভারতের এই সাধুগদাভাষার পাঁরচয় 
প্রসঙ্গে একজন অন্ঞতনামা লেখকের লেখা 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়” গ্রন্থে 
( ১৮৭৬-৭৭ ) 'প্রন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরলোকগত্ত আত্মার মুখে কাল্পনিক 
ভাষা বসিয়ে সমকালীন সাহতে সাধু শব্দ বনাম ইতর শন্দের যে বিবরণ দেওয়া 
হয়েছে তা খবই কৌতুকাব্হ ॥ কাহিন)াটি সংক্ষেপে এইরূপ £-একদা “নগচ 
[বিকলাঙ্গ খঙ্গভাঘান শব্দবন্দ' দেবী সরস্বতীর কাছে ধন দিয়ে বলল, “মাত: ! 
সাধ কিম্বা নশচ ভাষার শব্দ সকলই আপনা হইতে উৎপল হইয়াছে । আমরা 
সকলেই আপনার সন্তান.. এবার সাধুসমাজে আঁধকার না দেওয়া হইলে আমরা 
আপনার শ্লীচরণ-প্রান্তে অনাহারে প্রাণত।াগ করিব 1” সরস্ধতী এই অনশন 
ধমণঘটের ভয়ে ভত হয়ে বললেন, বাঙ্গালা দেশে যাগ, তথায় ভদ্রসমাজে 
আধকার পাইবে 1” নাচ শবন্দেরা প্রথমে গেল বিদ্যাসাগরের কাছে । [তান 
ঈষৎ হাস্য করে বললেন-'অ।মার পুস্তকে সংস্কৃতের ওরসপূত্র সাধু শব্দেরই 
স্থান. তোমরা ব্যভিচার দোবে উৎপন্ন, তোমাদের চ্যান নাই । তবেষে দুই 
একাঁট ইতর শব্দকে আমার এ স্থানে দেখিতে পাইতেছ, ইহারা কেবল সাধু 
শব্দাদগ্ের বহনকারে নিযুন্ত আছে ।” তখন তারা গেল তত্তববোধিনগ সভায় । 
সেখানে অযোধ্যানাথ পাকড়াশ সরোষে তাদের তিরস্কার করলে তারা গেল 
কোর্ট অফ ওয়াড-সে রাজেন্দ্রলাল মিন্রের কাছে । তিনিও তাদের বিদায় দিলে 
“তাহারা কালী প্রসন্ন 'সিঞ্ুহের পুরাণসংগ্রহ পুস্তকালয়ে উপপান্ছত হইয়া মহাভারতে 
 প্রবেশার্থে প্রস্তাব করিল। উন্ত প্রস্তাবে সিংহ সিংহের প্রতাপধারণপূর্বক 
গভীর গর্জনে কলিকাতা নগর কম্পিত . করিয়া কহিলেন,_ক গশ্রয় ! 
তোগ্নরা আমার পুরাণ সংগ্রহে স্থান পাইতে আসিয়া? এবং 
সরস্বতী তোমাদগকে আদেশ করিয়াছেন, বালতেছ? আমি তোমাদিগের 
সরস্বতী সাহত কোন সম্ব্ধ রাখি না; তাঁহাকে ভয় কি? আমার চাতুরণ 


তোমরা কি জানবে? আমি কম পাত্র নাহ! জাননা এখনই তোমাদিগের 
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মন্ভক মুণ্ডন করিয়া বিদায় দিব। অন্যে পরে কাকথা! এ দেখ ভট্টাচাষণ- 
দিগের অসংখা শিরঃ শিখাশ্রেণীতে আমার গহের প্রাচীর সংসাঁজ্জত হইয়াছে । 
“শিখাই ত বটে হে? এই বালয়া ইতর শব্দেরা ভয়়াকুল হইয়া পলায়নের উপক্রম 
করিতেছে তবু সিংহের হীঙ্গিতে হেমচন্দু, কুপন, অভয়াচরণ প্রভত ভট্টাচাষ৭- 
গণ সক্লোধে গাল্োখানপবেক অদ্ধচিন্দ্র দ্বারা ইতর শব্দাদগ্কে পৃ্তকালয় হইতে 
বাহজ্কৃত কাঁরয়া দিলেন 1৮১০ 

কৌতুকরসের নধা দিয়ে হলেও এখানে ক্াপটপ্রসম্ের মহাভারতের ভাষার 
যে বৈশিষ্ট্যট চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে তা হল, একদিকে ভট্রাচাষয পশ্ডিত- 
[দগের শিখাকত'নের সংবাদে অতিউ"কৃণ্ট পাণণ্ডিতাকে প্রশ্রয় না দেওয়ার ইঙ্গিত 
দেওয়া (যাদণ এই ই1ঙ্গতাঁট লেখকের আনচ্ছাকৃতভাবে ফুটে উঠেছে ) এবং 
অন্যদাকে সাধু শব্দের সঙ্গে ইতর শব্দের সধামশ্রণ না করা । এখানে অবশ্য ইতর 
শব্দ যে অভব্য শব্দ অথ পাবহত হয় নি, বাবহত হয়েছে চালিত ভাষার শব্দ__ 
এই অথে” তা বোঝা যায় যখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মুখে শোনা যায়, 
“তবে যে দুই একটি ইতর শব্দকে আমার এস্থানে দেখিতে পাইতেছ, ইহারা 
কেবল সাধুশব্দদিগের বহনকাধেন নিষংন্ত আছে।” ভাষাশিল্পী কালী প্রসন্ন 
তর ভাষাশল্পের পরক্ষানিরপক্ষায় একাদকে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা" 
যেমন খশটি চালত ভাষা ব্যবহার করেছেন, তেমনি তরি মহাভারতের অনুবাদে 
খাঁটি সাধৃভাষা অবলম্বন করেছেন । বাকন্তু প্রসাদগ-ণযন্ত তৎসমবহহল সাধু 
ভাষার সঙ্গে প্রসাদগুণধন্ত তৎসমবহৃল চলিত ভাষার যে কোন আন্তর পার্থক্য 
নেই- রবীন্দ্রনাথ তাঁর «বাংলা ভাষা পারচয়” প্রবন্ধে সে তথ্যটি 'বিশ্বেষণ করে 
িখেছেন, “সাধু ভাষার সঙ্গে চলাতি ভাষার প্রধান তফাতটা ক্রিয়াপদের চেহারার 
তফাৎ য়ে । “হচ্ছে? “করছে কে যাঁদ জলচল করে নেওয়া যায়, তাহলে 
জাতঠেলাঠোল অনেকটা পারমাণে ঘোচে। উতঞ্কর গ্‌রুদক্ষিণা আনবার সময় 
তক্ষক [বঘ] ঘাঁটয়োছিল, এইটে থেকেই সপবংশ-ধ্যংসের উৎপাত্ত ঃ এর ক্রিয়া 
কটাকে অল্প একটু মোচড় দিয়ে সাধুভাবার ভঙ্গ? (দলেই কালীপসিংহের 
মহাভারতের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।” তবে ক্রিয়াপদ সাধুই হোক আর 
চাঁলিতই হোক, ভাষায় গাম্ভীর্ধ সৃষ্ট করতে হলে বা প্রয়োজন তা হল খুব 
বেশি ক্রিয়াপদ ব্যবহার না বরে তার পাঁরবর্তে প্রয়োজন অন:যায়শ কিছু বিশেষণ 
ব্যবহার করা । বাংলা ভাষায় জোর স:ষ্ট করার সমসাও তার সমাধান সম্বন্ধে 


[বশ্ষভাবে চিন্তা করে পরবর্তীকালে স্বামশ বিবেকানন্দ যে এই ধরণের আভমত 
ধান্ত করোছলেন, শরচ্চন্দ্র চক্রধতর দ্বাম শিষ্য সংবাদ" গ্রন্হে তা বিধৃত হয়ে 
আছে :-- 
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“স্প্বাংলা ভাষাটাকে নৃতন ছাঁচে গড়তে চেম্টা করব । এখনকার 
'্বাঙ্গলা লেখকরা লিখতে গেলেই বেশি ভাবস- ইউজ করে , তাতে ভাষার জোর 
হয় ন্ব। বিশেষণ দিয়ে ভার্বএর ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষার বেশি জোর 
'হয় এখন থেকে এরুপ লিখতে চেণ্টা কর্‌ দিক ।...ভাষার ভিতর ভাবগ্ধুলি 
ব্যবহারের মানে কি জানিস? এরুপ ভাবের পজ- বা বিরাম দেওয়া ; 
সেজন্য ভাষায় আঁধক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাটা ঘনঘন নিশ্বাস ফেলার মতো 
পুবলিতার চিহ্ন মান 1” কিন্তু বেশ? ক্রিয়াপদ বাব্হার করলে ভাব যেমন ঘনখন 
'এবং আতদ্রুত থেমে যায়, তেমনি খুব বেশি বিশেষণ ব্যবহার করলেও ভাষারগাঁতি 
অতান্ত মন্হর হয়ে পড়ে ॥ প্রকৃতপক্ষে প্রসাদগুণযান্ত ভাযারচনার জনা 
ধক্রয়াবাবহাত্র ও বিশেষণ ব্যবহারের মধ্যে বিশেষভাবে ভারসাম্য রক্ষা করার 
প্রয়োজন হয় । কালণপ্রসম্নের মহাভারতের ভাষার প্রসাদগুণের একাঁট বড় কারণও 
এইখানেই নাহত । যেমন--“অনস্তর মহাবল দুযেণাধন মদমত্ত কুঞ্জরের ন্যায় 
কলোধে অধীর হইয়া ভ্রাতুমধা হইতে সহসা উাঙ্খত হইলেন এবং সম্মুখে আসঈন 
'ভীমকম্মণ ভীমসেনকে কহিতে লাগলেন, হে ভীম ! কণেরি প্রতি এরুপ কটুক্তি 
প্রয়োগ করা তোমার সমূচিত নহে” [আদিপবঃ সপ্তঘ্রিংশদধিকশততম 
অধ্যায় % সাম্প্রতিককালে কতগুলি মহাভারতীয় প্রেসোপাখ্যান অবলম্বনে 
রচিত সবোধ ঘোষের “ভারত প্রেমকথা'র ভাষানানিধতর দক্ষতা প্রসঙ্গে এ গ্রন্হের 
ভাঁমকায় প্রমথনাঙ্ বিশশ ধা বলেছেন তা কালীপ্রপন্নের মহাভারতের ভাষা 
সম্বন্ধেও অনেক পারমাণে প্রযোজ্য 1-- এখানে তাঁহার ভাষাপ্রবাহ মহাভারতের 
দেশে কালে বিস্তারিত, তাই তাহার জল গভপর, ধ্যান গম্ভীর এবং কললাবণ্যে 
উচ্ছুত শীকরকণায় ইন্দ্রধনুর লীলা । এখানে ভাঁহার ভাবাশ্রবাহের নির্মল 
দর্পণে কোথাও বা 'হিমালরের ধবাঁলঘার শুর প্রাতীবিদব, কোথাও বা প্রাচাঁন 
অরণ্যানধর শাখাজাঁটল অন্ধকারের গন্ড প্রতিচ্ছায়া, আর কোথাও বা এই্বর্ধসুখী 
রাজরাজন্যগণের বিঁচতবর্ণ রত্রসৌধ চড়ার প্রতিচ্ছব। যে কোন চ্ছান হইতে 
উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে- সেই নিদাঘের মধ্যদনের আকাশ সোদন তপ্ত 
তাম্রের মতো রন্তাভ হয়ে উঠেছিল. বলাকামালার চিহ্ন কোথাও ছিল না। 
জহালবিগাঁলত স্ফাঁটকের মতো জ্বচ্ছ সেই সরোবর সাঁললে মখনপধান্তুর চাণ্ুলা 9 
ছিল না খরসৌর করে তাপিত এক শৈবাল পূর্ণ শিলানিকেতন বহি স্পৃঙ্ট 
মর কতস্তুপের মতো সরোবর প্রান্তে যেন শখ তল স্পশণসুখের তৃষ্ণা নিয়ে দাঁড়িয়ে 


ছিল। মণ্ড্করাজ আয়র প্রাসাদ ।'...মহাভারতীয় পারবেশ রচনা এ ভাষা- 
রণীতি ছাড়া অসম্ভব । বাংলা সাহিত্যে বখাঁন যিনি ক্লাঁসকাল রসসৃষ্টি 
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করিয়াছেন তখনই এই ভাবারগাতিকে গ্রহণ কারতে তিনি বাধ্য হইয়াছেন ।” 
কালীপ্রসম্নের মহাভারতে ক্রিয়াপদ সাধুরীীতির, ভাষাও তৎসম বহুল; জার 
'ভারত প্রেমকথা'র ভাবায় ক্রিয়াপদ চাঁলতরখীতর হলেও ভাষা যে শধু 
তংসম বহুল তাই নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক অপ্রচলিত বা অক্ঞপ প্রচলিত 
আভিধানিক শব্দের প্রয়োগ এমন এক ধরণের দশ্রবত্বণ সৃষ্টি হয়েছে যা 
সাধারণ অবস্থায় রসপরিণতির বাধা বলে গণ্য হলেও কখনো কখনো আলঙকারিক 
পারভাযায় * অতান্তং দুশ্রবত্বং গুণো ভবেৎ” হয়ে মহাভারতনয় পারবেশ স:ম্টিতে 
[বিশেষভাবে সহায়ক হয়ে উঠেছে । ফলে ভারত প্রেমকথা'র ভাবা এবং 
বালীগ্রসমের মহাভারতের ভাষার মধ্যে কিছুটা স্বভাবগত সাদশ্য থাকলেও 
একটা প্রধান পার্থক্য এই যে 'ভারত প্রেমকথা'র ভাবায় চালত ক্রিয়াপদের 
আধারে বহু ঠবশেষ তাৎপখ্বহ তত্নম শব্দের বৈদগ্ধ্যপর্ণে সমাবেশে শিলিপিত 
বারুকার্খ স]স্টর চেস্টা আধক, কিন্তু কালী প্রসম্বের মহাভারতে সাধু ক্রিয়াপদ 
সমন্বিত সাধু গদ্যরশীতির আধারে তৎসমবাহ্‌লা সত্তেও প্রসন্নতা ও প্রাঞ্জলতা 
আঁধক। এখানে একথাও লক্ষণীয় যে. “ভারত প্রেমকথা”র মতো গ্রন্হে কিছ 
নির্বাচিত মহাভ।রতীর় প্রেমোপাখ্যানকে যে আধুনিক ভাব্য ও আধুনিক পরিচ্ছদ 
দান করা হয়েছে তাতে ভাষার এই শৈশ্পিক প্রকাশ বিশেষ উপযোগী হলেও সমগ্র 
গহাভারতের অনবাদের মতো মহাকাব্যিক বিশালতায় ভাষার শৈল্পিক কার-কাষণ 
অপেক্ষা ভাষার প্রসন্ন-গাম্ভীঘ রক্ষাই সমাধক উপযোগণ । কালীপ্রসম্নের 
মহাভারত অনুবাদে ভাষার প্রয়োগসাফল্য তাই মহাকাব্যোচিত এই প্রসন্ন 
গাদ্ভীষের উপরেই বিশেবভাবে নিভর করে । এ গাম্ভনষ* অবশ্য দশাননের 
1বঞঢাকার দশমাথা ধারণের গাম্ভনথ' নয়, ধানমগ্র শিবের প্রসন্ন গাম্ভীঘ 
যেখানে গাচ্ভীবের সঙ্গে মাশ্রত হয় কোমলতা । কাল প্রসন নিজে বলা হলেন, 
“প্রসাদগুণ ও লাপত্য পারিরক্ষণার্থ সাধ্যানুসারে যন পাইয়াছি।” মহাভারতের 
ম.লান:গ অনুবাদে পাণ্ডিতদের পাণ্ডতঈ ভাথার গাম্ভীষেরি সঙ্গে এই লালিত্য 
ও গুসাদগ্ণ সমবয়ের ৮১০12 কালীপ্রসম্নের প্রধান কৃতিত্ব: সাদ্প্রাতিক কালে 
বুদ্ধদেব বস,ও তাপ “মহাভাএতের কথা” লিখতে গিয়ে স্বীকার করেছেন, “কোনো 
বাঙাঁলর মুখেই কালটপ্রমমর নন্দা সাজে না, এবং আমার পক্ষে তা কৃতদ্রতা 
হবে- কেন না আমি প্রায় পরণিশ বছর আগে এই পুভ্তকে প্রথম প্রবেশ 
করোছলাম, আর আজ পর্যন্ত তার মায়াজাল থেকে বেরোতে পারনি । সত্য, 


এখানে কোন-কোন অংশ সংক্ষোপত বা আচ্ছাদত ও কোলো-. কোনোটি 
বিস্ফারত হয়েছে, তবু এও সত্য যে, মহাগ্রন্থ স্ম-দকর অঙ্গপ্রত্যপমমেত 
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উপাদ্থত, ভাষাব্যবহারে তংপম শব্দের আবরল নিবিড়তার জন্য সংস্কৃতের 
'আদ্বাদ পাওগ্প। যায়, অথচ কোথাও নেই কত্রিমতা বা দরাষ্বয়* প্রাতটি বাকোর 
ধবনিকল্লোল মনোহর এবং অনেক স্থলেই মূলের শব্দে সমন্ধ ;--মোটের উপর 
আমরা বলতে পার যে একাধারে সুখপাঠা ও মূলানুগ সমগ্র অনুবাদ হিসেবে 
কালনপ্রসন্ন বাংলা সাহতো এখনো অদ্বিতীয় ।*১১ 

এই ভাবে মজানহগতা ও ভাষা--উভয় দিক থেকেই কালাপ্রসম্রের 
মহাভারত যে বাংলা সাহিতোর এক আত গ্র.ত্বপূণণগ্রহ্থ সে বিষয়ে সংশয়ের 
কোন অবকাশ থাকে না। বহ্কিমচন্দ্রু কালখপ্রসন্ের 'হতোম পাচার নকশার 
প্রাতি সুবিচার করতে না পারলেও এই মহাভারতের অনুবাদ সম্বন্ধে ১৮৭১ 
খন্টান্দের 400৩ 61005 2৮৩) পাতকায় লিখোঁছলেন, 4-..৮ 8 
70911109101 195 15 00০ 90000 01 & 11805180101) 01 0105 1৬1 91)2101091809,, 
৮/18101) 118 0০ 19591050859 11109 £1690651 1169127% ৬/071 01 1219 
৪৪৪" আবার কালীপ্রসন্নের মহাভারত অনুবাদ হাতের ফাছে পেয়ে 
বাঙকমচন্দের পক্ষে কিষ্চরিত্র লেখা সহজসাধা হয়োছল বলে ১৮৮৬ 
খষ্টাব্দে “কৃষ্ণচরিত প্রথমভাগের বিজ্ঞাপনেও বাঙকমচন্দ্রু কালনপ্রসম্নের 
গ্রুতি কৃতগ্তা প্রকাশ করে |লখোছিলেন, “পসবণপেক্ষা আমার ঝণ মৃত মহাত্মা 
কালীপ্রসম পি'হের নিকট গুরুতল্ল ! যেখানে মহাভারত হইতে উদ্ধত করিবার 
প্রয়োজন হইয়াছে, আমি তাঁহার অনুবাদ উদ্ধত করিয্লাছি।” কালীপ্রসম্ন 
(নজেও ১৭৮১ শকাব্দে (ইং ৯৪৬০) তার মহাভারতের ভূমিকায় এই অনুবাদ- 
কমের সুদ্রপ্রপারৰ প্রভাব সম্বন্ধে এই আশা পোষণ করোছিলেন ষে 'সুদ্‌র- 
প্শ্থিত প্রশন্ত পন্হা।ও কালেতে 'বিল:প্ত হয়, সূদ্রীর্ঘ দীঘকাও সময়ে শুছ্ক হইয়া 
যায়, অতু চ্চ প্রাসাদ'ও কালে ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়। গিয়া থাকে এবং পাঁরখা 
পারবেষ্টিত দুর্গম দুগ্গেরও ক্রমেই নাশ হইরা থাকে, কিন্তু প্রগাঢ় জ্ঞানাচিহ 
দেশ হইতে শীঘ্র অপনীত হইবার নহে ।” 


(€&) 
কালপপ্রসম্ন মহাভারতের মৃলানুবাদের সঙ্গে সঙ্গে মহষি কৃ দ্বৈপায়ন 
বেদব্যাসের জীবনবৃত্তান্ত সহ মূল মহাভারতের সমালোচনা প্রকাশ করতেও বিশেষ 
উদ্যোগ হয়েছিলেন । এজন্য তিনি বিশেষ পারশ্রম সহকারে নানাবিধ সংস্কৃত 
পুন্তক, এঁসয়াটিক বিস1৮ ও ম্যাক্সমৃলর-কৃত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিব্ন্ত 
প্রভূতি পন্তকের সারসকলনও সমন্বয় করেছিলেন১২ কিন্ত; আগে জাম তৈরী 
ও পরে বাঁজ বপনের প্রতি লক্ষ্য রেখে মহাভারতের সম্পূর্ণ গদ্যানাবাদ প্রচারের 
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পুরে মহাভারতের সংজ্কারমূন্ত ও পক্ষপাতশুণ্য সমালোচনা প্রকাশ না করার 
জন) কালনপ্রসম্নের দূরদাষ্ট ও বান্তববাদিতার পাবিচয়ান্ট পাঁরস্ফ:ট হয়ে ওঠ্রেঃ 
যখন তিনি মহাভারতের উপসংহারে বলেন, “ভারত সমালোচনার প্রতিবন্ধক 
সমুদয়ের মধ্যে একটি গুরুতর প্রতিবন্ধক এই ষে, পক্ষপাতশৃণ্য হইয়া এ' 
গ্রন্ছ সমালোচন কারলে তদ্দশ'নে কুকংস্কারাবহীন' উন্নতাঁচত্ত সাধুগ্রণ যেরূপ 
প্রীতলাভ কারবেন, সম্প্রদায় বিশেষের সেরুপ প্রীতিলাভের সম্ভাবনা নাই * 
সুতরাং আগষযে উদ্দেশ্য মহাভারতের অনুবাদে এতাদশ পারশ্রম স্বীকার, 
কারলাম, তাহার হানি হইবার বলক্ষণ সম্ভাবনা 1” কিঞ্তু মান্র িশ বছর 
বয়সে কালীপ্রপন্নের অকালম.তুার ফলে মহাভারতের পক্ষপাতশণ্য, ষখান্তবাদ' 
সমালোচনা প্রকাশের এই সৎ সংকল্প আর কার্ধে পরিণত হতে পারে শি। 
কালপ্রসনের মত্যর যোলবছর পরে ১৪৮৬. খুষ্টান্দে মহাভারত থেকে 
উপ্যদান সংগ্রহ করে এপং বিশেবভাবে কালী প্রসন্নের মহাভারতের সাহায্য নিয়ে 
বাঁঙকমচন্দ্র ষে কিক চারত্র” প্রকাশ করেন, তাতেই বাংলা সা হত্যক্ষেত্রে প্রথম 
মহাভারতের যুক্তিবাদী সমালোচনার পথ প্রস্তুত হয় । ি্তু এই সমালোচনাও, 
সমগ্র মহাভারতেপ সমালোচনা নয়, কেবল কৃষ্ণ চরিত্রকে কেন্দ্র করে য্টীন্তীবচার 
সমান্বত মহাভারতের আংাঁশক সমালোচনা, এবং এই যুক্তিবিচারও সম্পূর্ণ 
নিরপেক্ষ নয়, গ্রহণ-বজণ্নের দ্বারা কৃষ্চকে নব্যহিন্দু জাতীয়তাবাদের আদশ- 
স্বরূপ, সকলগুণের আধার, পৃণ'মানবর্‌পে প্রাতিজ্ঞার বিশেষ উদ্দেশ্য-তাড়ত 
বাঙকমচন্দর 'কৃ্ণ চারপ্ে'র প্র বাংলা সাহত্যে মহাভারত সমালোচনায় বিখ্যাত 
গ্রন্থ বুদ্ধদেব বসুর মহাভারতের কথা?,ও প্রধানতঃ যুধিষ্ঠির চরিত্রকে কেন্দ্র 
করে মহাভারতের কিছ সুনির্বাচিত অংশের যান্তঝদ্ধ সমালোচনা, সমগ মহা- 
ভারতের সমালোচনা নয় ; এই বইয়ের একাঢ দ্বিতীয় খণ্ড €পখার বে পারিকল্পনা 
[ছল তা পূুভ্তকের মুখবন্ধেই ?লাখত হয়োছিল, কিন্ত; দূভ্গ্যবশতঃ এই 'দ্বিতীয়- 
খণ্ড লেখার পূর্বে লেখককেই ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হল। সমগ্র 
মহ।ভাএতের সংস্বারমন্ত।নরপেক্ষ সমালোচনা আজও তাই ভাবষ্যতের গভে£। 

মহাভারতের গদ্যানহবাদ ছাড়া কালণপ্রসন্ন স্বতন্ত্রভাবে শ্রীমদ্ভগবদ-- 
গীতারও বঙ্গানুবাদ করেন । কালীপ্রসন্ের মৃত্যুর পর ১৯০২ খস্টাব্দে এট 
ম.দ্রত ও প্রকাশিত হর। বেঙ্গল লাহব্রোরর পুস্তক তালিকায় গ্রন্হাটির 
এইরূপ বর্ণনা দেখা বায় ৪ 

5110740 009898৬2586106- 62110059002 010888- 57099. 1992. 
তি]. 33 750) 348 ১ 150 6. 
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১৯১১ খঙ্টাব্দে কালী প্রসম্নের গ্রীমদ্ভগবদগীতা'র আর একটি সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়। বরাহনগর “শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রোর' থেকে সত্যচরণ মির শ্রীমন্ভগগবদ-- 
গীতার এই সংস্করণ প্রকাশ করেন। এর পৃচ্ঠা সংখ্যা ৫১২। 

কালী প্রসম্বের শ্রীমন্ভগবদ-গীঁতার প্রথম সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন 
অংশে লিখিত হয়েছে ১ 


দ্য মহাভারাতর লব্খ-প্রাতষ্ঠ অনুবাদক পুণাম্লোক ধনকুবের ৬কালখ- 
প্রসন্ন সিংহ এই সংস্করণ যন্স্ছ কারয়া অকালে স্বগ্ণরোহণ করেন, 
সুতরাং এতাবংকাল ইহা আদৌ পূঞ্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই । আমরা তশহার 
উত্তরাধিকারীগণের নিকট হইতে জীর্ণ শীর্ণ কাঁটদজ্ট হস্তালাখত প'ুথির 
প্রকাশসবত্বের ভার গ্রহণ করিয়া হাতার শেষ কধার্তসবর্‌প এই ্শ্রীমন্ভগবদ-- 
গীতা” সাধারণের সুবিধার জন্য সুবুহৎ পকেট এঁডসনে প্রকাশ কাঁরলাম |” 


এখানে একটি আশ্চর্য মল এই যে বাঁওকমচন্দ্রও স্বতন্মভাবে শ্রগমজ্ভগবদ- - 
গীতার ব্যাখ্যা ও অনুবাদ করেন এবং তাঁর গ্রন্ছও তাঁর জখবনকালে প্রকাশিত না 
হয়ে তাঁর মৃত্যুর পর ১৯০২ খন্টাব্দে প্রকাশত হয়। অবশ্য কাল?প্রসম্নের 
অনেক পরে বাঙ্কমচন্দ্র গীতার ব্যাখ্যা শুর করেছিলেন এবং ১২৯৩ বঙ্গাব্দের 
শ্রাবণ সংখ্যা থেকে ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ফাঙ্গুন সংখ্যা পর্যন্ত 'প্রচার-এ বাঙ্কমচন্দ্রের 
ব্যাখ্যাত গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পধস্ত মুদ্রিত হয়োছিল ; চতুর্থ অধ্যায়ের 
১৯ শ্লোক অবধি বাকাঁটা পাণ্ডুলাঁপতে ছল। সতরাং দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্র 
সমগ্র গীতার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেন নি এবং যেটুকু করোছিলেন তাও তাঁর 
জীবদ্দশায় গ্রন্াকারে প্রকাশিত হয় নি। ১৯০২ খঙ্টাব্দে ( মুদ্রিত ও 
পাণ্ডুলিপি অংশসহ ) বাঁঙ্কমের অসমাপ্ত গণতার সঙ্গে কালীপ্রসম্বের অনুবাদিত 
মহাভারতের ভীশচ্মপব থেকে বাক? গ্াতাংশ জ.ড়ে দিয়ে বাঞজ্কমচন্দের 
শ্রথমন্ভগবদ-গণতা প্রথম গুন্হাকারে প্রকাশিত হয় । ব্কিমচন্দের শ্রামদ্ভগবদ- 
গণতার বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদাদি সংস্করণে অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই কেবল 
বঙ্কমের অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যাই রক্ষিত হয় কারণ ঘা বঞ্কিমের লেখা নয়, বঙ্কিমের 
রচনায় তা থাকা উচিত নয় । 


যাই হোক: শ্রধমদ্ভগবদগীতা সম্বন্ধে কালনপ্রসম্ন ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েরই 
যাযান্তবাদী দুষ্টভাঁতে একটি মৌলিক সাদ্‌শা লক্ষ্য করা বাবে - : 

বাঁজ্কমচন্দ্র তাঁর গাঁতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, “গীতায় যাহা কিছু 
আছে, তাহাই যে ভগবদণান্ত এমন কথা বিশ্বাস করা উচিত নহে ।” 


৩২৯ 


কালীপ্রসম্রও তাঁর শ্রীমদ্ভগবদূগাঁতার ভুঁমকায় লিখেছিলেন, “উহাতে 
দ্রান্তিসংকুল মতও নিবেশিত আছে যথার্থ বটে, কিন্তু উহার মধ্যে যে সকল 
অমৃল্য সত্য অক্ষত হইয়া রহিয়াছে, তাহাই ভারতবষপীয় আন্বীক্ষিকৰ ও তয়শ 
বেত্তাদিগের গৌরবের একমাত্র দ-্টান্ত হইতে পারে |” 


আমরা পূৃকেই দেখোঁছ* কালণপ্রসন্ন তাঁর মহাভারতের সঙ্কল্পিত 
সমালোচনায় যুক্তিবাদী দ:ষ্টিভঙ্গগর দ্বারা পাঁরচালিত হতে চেয়েছিলেন । এখানে 
শ্বীমদ্ভগবদগগতা সম্বন্ধেও তাঁর অনুরুপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেল। 
কালীপ্রসন্ন মহাভারত ও শ্রমদ্ভগবদ-গীীতার বঙ্গান;বাদ ছাড়াও আরও কিছু 
প্রধান প্রধান পুরাণ গ্রন্হের অনুবাদ প্রকাশের এক বুহৎপরিকপনা গ্রহণ 
করোছিলেন । বরাহনগরের যে বাড়ীতে কালনপ্রসম্নের মহাভারত অনুবাদ সম্পন্ন 
হয় কালণপ্রসন্ন তার নাম দিয়েছিলেন “পুরাণ সংগ্রহ কার্ধযালয় । মহাভারতের 
প্রথম খন্ডাটও “পুরাণ সংগ্রহ+ নামে প্রকাশিত হয় । এ থেকে স্পচ্টই অনুমান 
করা যায় ষে কালী প্রসন্ন ক্রমে ক্রমে অন্যান্য পুরাণ গ্র্ছাঁদর অনুবাদ প্রকাশেরও 
সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন। মহাভারতের 'অঙ্টাদশপরের উপসংহারে*ই 
কালীপ্রসন্ন ঘোষণা করেছিলেন, “অণ্টাদশ পর্বের আঁতারন্ত হারবংশ নামক 
গুন্হকে অনেকে ভারতের অন্তভুন্ত একাঁট পর্ব বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন এবং 
উহাকে আশ্চষ' পব বা উনাবংশ পব বলিয়া উল্লেখ করেন, কিপ্তু বন্তুতঃ 
হরিবংশ ভারতান্তর্গতি একটি পর্ব নহে । উহা মূল মহাভারত রচনার বহুকাল 
পরে পারাশষ্টরূপে উহাতে সানবৌশত হইয়াছে 1-"উত্তরকালে পরাণ সংগুহের 
দ্বিতীয় কজ্পে অপরাপর পুরাণের মাহত উত্ত গুন্হের অনুবাদ কাঁরতে যথাসাধ্য 
চেষ্টার ঘট কারব না ।” 


কালনপ্রসম্ন মহাভারত অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণ অনুবাদেরও থে 
সঙককপ গুহণ করেছিলেন, সে তথোর সন্ধান পাই ১৮৫৮ খ্টাব্দের ১৩ই জুলাই 
তাঁরখের “সংবাদ প্রভাকরে" প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে ! বিজ্ঞাপন ।- 
মহাভারত ও রামায়ণ অনুবাদক পণ্ডিত মহাশয়েরা ১লা শ্রাবণ বিদ্যোৎসাহনা 
সভায় উপাস্থত হইবেন, এঁ দিনে রামায়ণ ও মহ্যভারত অন:বাদারম্ভ হইবে। 
মীকালদপ্রসম্ন সিংহ । --সংবাদ প্রভাকর” ১৩ জুলাই, ১৮৫৮ । িস্তু 
সম্ভবত মহাভারত অনঃবাদে প্রবুন্ত হয়ে এ অনুবাদ কর্মের বিশালতা ও 
ধ্যাপকতার পারিপ্রোক্ষিতে রামায়ণ অনুবাদ একং সঙ্গে শুরা করে পারকঞ্পনাটি 
ভবিষ/তের জন্য চ্থগিত রাখা হয়োছল । 


৩ 


এছাড়া কাল'প্রসন্ন এক সময় নেপোলিয়ান বোনাপার্টের লেখা জুলিয়াস 
'সাঁজারের জীবনচরিতও বাংলায় অনুবাদ করার সঙ্কল্প করোছলেন ! ১৯৮৬৫ 
খুষ্টাত্দে ১১ই িসেম্বর তারিখের শহন্দ পৌঁত্রয়টে, এ সম্বন্ধে যে সংবাদ 
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কিন্তু; সমগ্র মহাভারতের সমালোচনা, রামায়ণ, অন্যান্য পুরাণ ও জযালয়াস 
সীজারের জীবনচরিত অনুবাদের সওকল্প পূরণের পৃবেইি অকাল মতু/র ফলে 
মাত্র ত্রিশ বছর বয়সেই মহাত্মা কালটপ্রসম্নের জীবনাবসান হল । 


নবম অধ্যায় 
প্রাবন্ধিক কালী প্রসম 


১৮৬১ খ্টাব্দে গহন্দু পোঁ্রয়ট সম্পাদক মৃত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
ঈমরণাথ" বিশেষ চিহ্ন হ্ছাপন জন্য বঙ্গবাসিবর্গের প্রাতি নিবেদন” শীষক কালী- 
প্রসম্নের একাঁট প্রবন্ধপঠান্তকা প্রপাশিত হয় । এর পৃত্ঘা সংখ্যা যোল। ১৮৬১ 
খুষ্টাব্দের ১৪ই জুন তারিখে শহন্দ পৌট্রিয়ট'- সম্পাদক হরিশচন্দু 
মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হলে কালনপ্রসম্ন এই পান্তিকাথান রচনা করে সাধারণের 
মধ্যে বিতরণ করেন । এই পষ্তিকায় একাদকে যেমন অত্যন্ত স্ব্প পাঁরসরের 
মধ্যে হরিশচন্দ্রের চাঁরন্র-চিন্রটি ফুটে উঠেছে, তেমনি অন্যাদকে প্রাবন্ধিক 
কালদপ্রসম্বের সমাজচেতনা, রাজ্ঞনধীত-সচেতনতা এবং শিল্পসার্থকতার 'দিকাঁটও 
আভাসিত হয়েছে । এই প্রবন্ধ পুস্তিকা বত'মানে দুষ্প্রাপ্য । সেজন্য যথাসম্ভব 
উদ্ধত সহযোগে আলোচনা করা প্রয়োজন । 


কালীপ্রসম্ন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট বাঙাল জাতির কৃতজ্ঞতা 
স্বীকারের কারণরূপে প্রথমেই উল্লেখ করেছেন সিপাহণ বিদ্রোহের সময় শইন্দু 
পৌ্রয়ট” সম্পাদক হরিশচন্দ্রের ভূমিকার কথা । একদিকে সিপাহশ বিদ্রোহের 
উত্তেজনা এবং অন্যদিকে ইংরেজদের প্রতিহিংসাপ্রবৃর্তির মধ্যে হরিশচন্দ্ 
নুখোপাধ্যায় অতান্ত ধীর শ্িরভাবে পহন্দ; পৌঁত্রয়টে যে সব লেখা প্রকাশ 
করতেন, সেকথা স্মরণ করে কালণপ্রসন্ন লিখোঁছলেন, “যাঁদ সে সময় তিনি 
না থাকতেন, যঁদ সে সময় তাহার লেখনণ নিরাহ বঙ্গবাঁসবর্গের অনুকুলে 
চালত না হইত, তাহা হইলে আজি আর বঙ্গদেশের দুদ্শার পরিসীমা থাকিত 
না।” একথা যে কতদূর সত্য তা বোঝা যায 'রামতনু লাহড়ী ও তৎকালীন 
বঙ্গসমাজ" গ্রন্হে শিবনাথ শাস্তুীর এই মন্তব্য থেকে--“বিদ্রোহজনিত উত্তেজনা- 
কালে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্ছ পোদ্রিরট” নামক সাপ্তাহিক ইংরাজণী 
কাগজ এক মহোপকার সাধন করিল ।.. .. হরিশ5ম্দ্র একদিকে যেমন গবণ'মেন্টের 
সন্বপ্রকার বৈধ শাসনকে সমর্থন কাঁরতেন. তেমাঁন অপরদিকে ইংরাজগণের - 
সর্বপ্রকার অবৈধ আচরণের প্রাতিবাদ কাঁরতেন। সকলে উত্তেজনাতে পাঁড়রা 
শ্থিরব্ধ হারাইয়াছিল, কেবল পৌঁ্রয়ট হারায় নাই ; এজন্য রাজপ্দ্রবগণের 


নকট ইহার আদর বাঁড়য়া গেল। গরংপ শহ্রনগাীছ পোটট্রমট বাঁহর হইবার 
দন লর্ভ ক্যানিং-এর ভত্য আসিয়া পেট্রিয়ট আফিসে বাঁসয়া থাকত, প্রথম 
কয়েকখানি কাগজ ম্যাদ্রুত হইলে ই লইয়া যাইত । হিন্দু পৌট্রক্নটের এই প্রভাব 
দোয়া দেশের শাক্ষত ব্যন্তিণ পুলাঁকত হইয়া উঠিলেন। ব্রিটিশ ইপপ্ডিয্লান 
এসোসিয়েশনের প্রধান প্রধান ব্যান্তগণ এবং রামগ্োপাল ঘোষ, রামতনু লাহড়াী 
প্রভূতি নব্যবঙ্গের 'নেতৃণ হীরশের পঙ্ঠপোষক হইয়া তশহাকে উৎসাহ দিতে 
লাগিলেন ।*১ 

এই প্রবন্ধে কালীপ্রসম্ল হরিশচন্দ্রের রাজনৈোতিক দূরদর্শিতা এবং 
*শবচক্ষণতার পরিচয্স দিতে গিয়ে ?লখেছেন “তিনি যে শুদ্ধ বিদ্রোহে আমাদিগকে 
রক্ষা করিয়াছেন এমত নহে । ইংরাজি ১৮৫৩ সালে খন পালিয়ামেন্ট কর্তৃক 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চার্টার প্রদত্ত হয়, সে সময় ভারতবষীয়েরা কোম্পানির 
রাজাশাসন বিপক্ষে পালিঞ্ামেন্টে আবেদন করেন, এ আবেদনপত্র তৎকর্তৃক 
প্রন্ত-ত হয়, উহা তাহার স্বহস্তালখিত এবং এ প্রন্তাবে তাঁহার এতদূর গুণ 
গ্লারমার পারিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল যে, ইংলণ্ডণয় ক্ত“পক্ষেরা মৃস্তকন্ঠে 
এ আবেদনের শত শত বার প্রশংসা করিয়াছিলেন , তাহাতে ভারতব্যশিয়েরা 
প্রার্থনাধিক ফল লাভ করেন, সেবারে এই নিষ্নমে পুনব্বণর চার্টার প্রদত্ত হইল 
যে, ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির কিগিন্মাত দোষ দেখিলেই কতপক্ষীয়েরা 
ত'হাঁদিগের হন্ত হইতে ভারতবর্ষের শাসন ভার গ্রহণ করিবেন।” হরিশচন্দ্রের 
রাজনোতক দৃূরদাঁশ'তার সঙ্গে ছিল স্পষ্টবাদতা। ইংরেজ শাসনের যে ফোন 
অপকর্মের বিরুদ্ধে তিনি সমালোচনায় সোচ্চার হয়ে উঠতে কখনো 'দ্বিধাগ্রন্ত 
হননি। এ সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ব তাঁর প্রবন্ধে, “৯৮৫৫ সালে লড“ ডেলহাউাস 
লক্ষেনী গ্রহণ করণে মানস প্রকাশ কাঁরলে, তান ভিন্ন সকল সম্পাদকই তাঁহার 
মতে অনমোদন করিয়াছিল, 'তাঁন আত যথ।৫ঘ ষ্ন্তর সহিত ডেল হাউাসির 
অন্যায় মতের সমালোচনা করিয়াছিলেন ॥ এমনকি, তৎসময়ে তান তাদ্বষয়ে 
বে আঁভিপ্রায় প্রকট করেন, ইংলপ্ডের কর্তপক্ষীয়দগেরও তাহাতে লাজ্জিত হইতে 
হইয়াছিল। তিনি কহিয়াছলেন, যাঁদ লক্ষেনী প্রদেশ শহদ্ধ অবিচার দোষে 
ইংালস আধকারভযস্ত কারতে হয়, তাহা হইলে ইহারাই যে সাাবচার দ্বারা 
প্রজারগ্রন করতেছেন তাহার প্রমাণ কি॥। পৃথিবীর সমুদায় প্রদেশেই বহুকাল- 
পরম্পরায় এইরূপ রতি প্রচালত আছে এবং তাহাই স্বভাবাসিদ্ধ যে, দেশের 
কতক অংশ রাজার পরম মি আর কতকগনুলিন বিলক্ষণ বিপক্ষ (1) সুতরাং 
যাঁদ ইংরেজাদগের বলবান বিপক্ষ নিকটে থাঁকিত তাহা হইলে ইহাদিগকেই 

আবচারক বাঁলয়া ভারত সাম্রাজ্য হস্তগত কাঁরয়া লইত।% 
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ইংরেজ রাজত্বে রাজনোৌতক সমালোচনায় হরিশচন্দ্রের এই নিভক ও 
নিরপেক্ষ দঘ্টিভাঙ্গর কথা উল্লেখ করে কালীপ্রসম্ন লিখেছেন, “পূর্বে রাজ্য- 
শাসন কার্ষে; হস্তক্ষেপ করা তাহার সমালোচনা করা এবং কি প্রকার নিয়মে 
হতভাগ্য প্রজাব্গের শ্রীবুদ্ধি হইবে তাহার সদুপায় নিদ্দেশ করার রীতি 
বাঙ্গালাদিগের 'নকট 'নিতান্ত অপারচিত ছিল; কোন বাঙালিই সাহস করিয়া 
রাজাবাঁধ বিরুদ্ধে লেখনন চালন করেন নাই এবং [নাদ্দ্্ট নিয়মের সংশোধনার্থ 
সদুপায় নিদ্ধপরণে অসমর্থ [ছিলেন । কস্তু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উল্লিখিত 
বিষয়ে প্রথমে হস্তক্ষেপ করিয়া বাঙ্গালিদিগের উন্নাত সাধনে যত্ববান হইয়াছিলেন ।” 
এখানে একথা স্মরণীয় যে হরিশচন্দ্রের পৃবে রামমোহনের রাজনোতিক নিভগকতা 
এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে বঙ্গবাস পরিচিত হয়েছে ; কিস্তু হরিশ্চন্দর পহন্ছ 
পোত্রিয়টের পূর্ধে অন্য কোন পীত্িকায় এমন নিয়ামতভাবে এবং এমন স্পঞ্- 
বাদতার সঙ্গে রাজনোতক আলোচনা হয় নি। 


রাজন?তি ছাড়াও হারিশচন্দ্র জমিদার-প্রজা সম্পর্ক এবং প্রজা স্বার্থ সম্বন্ধে 
সাঁবশেষ চিন্তিত ছিলেন । জাঁমদারদের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে কিভাবে 
অসহায় দরিদ্র প্রজাদের রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে হরিশচন্দ্র সাধ্যমত তার চিন্তা ও 
চেষ্টাকে [নিয়োজত করোছলেন। এাঁবষয়ে কালীপ্রসম্ন লিখেছেন, “১৮৫৯ 
সালের ১০ আইন কেবল তাঁহার একমাত্র পরিশ্রম যত ও 'অধ্যবসায়ে প্রচলিত হয় (1) 
তাহার কোন কোন ভাগে বঙ্গবাসী ৩ কোটা লোক স্বাধীন-প্রার হইয়াছে । 
জাগদারাদগের প্রজাগণের উপর আর তাদ:শ প্রভূত্ব নাই ঃ জামদার মনে কাঁরলেই 
প্রজাবর্গকে তাঁহার কম্মণলয়ে আসিতে হইবে, তিনি, শান্তিরক্ষকের (১০।১০০-এর) 
অজ্ঞাতসারে প্রজার ধান্য বলপূর্বক গ্রহণ করিতে পারিবেন, এবদ্প্রকার বহুবিধ 
আঁনম্টকর 1নয়ম একেবারে রোহিত হইয়া গিয়াছে” 

হাঁরিশচন্দের সবচেয়ে বড় গৌরব এবং কাতত্ব হল “হন্দ; পেদ্রিয়ট? পত্রিকার 
যশোহর, নদীয়, পাবনা প্রভাতি বিভিন্ন জেলায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের 
পুঙ্খানুপ,ঙ্খ িববরণ প্রধাশ করা এবং নীলকর-আন্দোলনকে সঙ্ঘবছ্ করা । 
কালীপ্রসন্বের ভাবায়--"*এখনও হতভাগ্য প্রজাবর্গ নঈলকর-হৃত সম্পান্ত হইয়া 
চতুর্দশ পুরুষাধিকৃত সুখ সংসার পারহারপৃব্বক দীনবেশে ভ্রমণ কারতেছে ; 
ভয়ানক আত্মহত্যা,-ঘ্‌ণাবহ বল।ৎক।র আজও রাহত হর নাই; কি তাল্ন- 
বারণের সোপান কে আবন্কৃত করিল 2 কেবল সেই হরিশচন্দ্রু মুখোপাধ্যায়ের 
একনান্র লেখনীগুণে সদয় হৃদয় রাজপুর্ষেরা করুণ রসপরবশ হুইয়া নীলকর- 
দগ্খের ভয়ানক অত্যাচার [নবারণার্থ কমিটি নিষুস্ত কারলেন, তৎকর্তৃক 
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তত্তবানুসন্ধানে কত অত্যাচার তোমাঁদগের শ্রীতগোচর হইয়াছে, তাহার সংখা। 
করা যায় না।৩” শশবনাথ শাস্তসও তাঁর 'রামতন লাহিড়গ ও তৎকালীন 
বঙ্গসমাজ? গ্রন্হে বলেছেন, “নশলকর-অত্যাচার-নিবারণ হরিশের এক ক্ষয় 
কীত্তি। এই কাষে তান দেহ, মন, অর্থ, সামথ সকাল নিয়োগ করিয়া 
ছিলেন ।- অবশেষে প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টাতে গবণমেন্ট এই ১৮৬০ সালেই 
“ই'ন্ডিগো কমিশন" নিযুক্ত কাঁরলেন।” 

কালীপ্রসম্নের এই প্রবন্ধে হরিশচন্দর চরিতবোশিষ্টা এবং কর্মজীবনের 
গৌরব প্রকাশের জনা যেমন যান্তশ্‌ঙ্খলার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, তেমান 
হারশচন্দের অকাল মৃত্যুতে গ্রভীরভাবে বাঁথিত হয়ে হরিচন্দের স্মৃতিরক্ষার উপায় 
নিদ্ধপরণের জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদনে কালণপ্রসন্ন তাঁর হৃদয়াবেগ 'মীশ্রত 
করে তৎকালীন ধনীসমাজের অসারতা এবং সে তুলনায় দারদ্রু কৃবকসাধারণের 
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার কথা প্রকাশ করে লিখেছেন $-- 

“কাঁলিকাতা নগরায় এশবষণমন্ত ধানগণ !.""তোমরা স্থির করিয়াছ যে, 
তোমরা হনুমানের নায় অমর. কখনইঈ মারবে না- চিরকাল বালাখানায় 
বৈঠকথানার- বাগানে সুখে বিহার করিবে, স্বদেশের শুভ চিন্তায় বিবৃত হওয়া, 
তাহার শ্্ীসাধন কাষে* ব্যয় করা মুখের কাধ । সুতরাং এবিষয়ে তোমাদিগের 
অপেক্ষা নীলকাধের প্রজাগণে অধিক সাহায্য কাঁরবে- কৃষকের সরল হাদর 
কৃতজ্ঞতা রসে পারপৃণ। আজি যাঁদ মোনাগাজীর খোঁড়া ব্রাঙ্দের শ্রাঙ্ধ হইত বা 
পাগলা 'ছিরুর সপিন্ডন হইত তাহা হইলে তোমরা সাহায্য করতে পথ পাইতে 
না; আজ আন্তাবল বা হোটেলরক্ষক কোন 'ফারঙ্গ? মারলে সাধ্যমতে সাহাধ্য 
করিতে । তোমরা চালচিন্রের অসুরের মত শুদ্ধ দর্শনীয় নতুবা পদার্থের তৃণ 
হইতেও নিকৃষ্ট। এক্ষণে উপসংহার সময়ে বঙ্গদেশবাসখাদগের নিকট আমার 
1নবেদন এই, ষে মহাত্মা তোমাঁদগের এত উপকার সাধন কারয়াছেন, যদ্ারা 
অনেক বিষয়ে তোমরা প্রাপ্তকাম ও পৃর্ণমনোরথ হইয়া ; যান নিজ ধাঁশান্তবলে 
সান শোধিত মাঁণির ন্যায় মেঘত্যন্ত দিনকরের ন্যায় ভবকত্যন্ত পুষ্পের ন্যায় 
বাঙ্গালী সমাজ অলংকৃত কারয়াছিলেন, তাহারে চিরস্মরণণয় কর ।” 

হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর অবাবাহত পরে রচিত এই প্রবন্ধে হারিশচন্দ্রের শ্তাতিশদে 
কালনপ্রসন্ন অবশ্য কোথাও কোথাও কিছু অতিশয়োন্তি করেছেন, যেমন-- 

 খতান ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার ধত উন্নাতিসাধন করিয়াছেন, সতাঁদাহ 
[নবারণে রাজা রামমোহন রায়, বিধব। বিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরও তত উপকার 
সাধন করিতে পারেন নাই ।” কিন্ত; এই ধরণের দু'একটি বাকা ছাড়া প্রবদ্ধাটর 
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অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হৃদয়াবেগের সঙ্গে যুস্তি সংমিশ্রীত হয়েছে এবং যেখানে যেখানে 
এই সমন্বর সাধিত হয়েছে সেখানে যেন ভাষার মূদঙ্গ বেজে উঠেছে ।॥ 
কালী প্রসম্নের সমকালান কিশোরণচাঁদ মিত্র তৎসম্পাদিত “ইন্ডিয়ান ফশল্ড? পন্লে 
এই প্রবন্ধ-পযুস্তিকাটির সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখোছলেন £- 
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এই প্রবন্ধ পস্তিকা ছাড়? কালী প্রসন্ন বিভিন্ন পন্রপান্নকায় এবং পবদ্যোৎ- 
সাহনী সভা"য়, নীলদর্পণ মামলার বিচারপাঁত স্যার মডখন্ট গয়েল্সের রূঢ় 
আচরণের প্রাতবাদ সভায় এবং ডোভড হেয়ারের স্মৃতিসভায় বন্তুতার উদ্দেশ্যে 
যে সব প্রবন্ধ রচনা করোছলেন, সেগুলি প.ভ্তকাকারে প্রকাশিত হয়ান। 
কালপপ্রসম্বের বাল্যকালে রাঁচত এবং সম্ভবত এবদ্যোৎসাহন সভাগ্ন পঠিত 
কালীপ্রসম্নের প্রথম প্রবন্ধগ্লি “বদ্যোৎসা হিনণ পন্িকা'য় প্রকাশিত হয়োছিল। 
কিন্তু; প্রথম দুই সংখ্যা ছাড়া এই পান্নকার অন্য সংখ্যাগুলি এখনও সংগ্রহ করা সম্ভব 
হয় নি। এই দুই সংখ্যায় প্রকাশিত কালীপ্রসম্ের স্বরচিত প্রবন্ধগুলি হল £-_ 
“সভার্তার বিষয়, “চাণুলা” *'বাল্যবিবাহ” “কৌলান্য এবং বজাতীয় রাজগণের 
অধশনে ভারতবষের অবস্থা ।» কালীপ্রসম্বের প্রাথামক রচনা হিসাবে এই প্রবন্ধ- 
গুলির সবিশেষ গুরুত্ব আছে । শবদ্যোৎসাহিন)ী পান্রকা'র প্রথম সংখ্যা 
প্রকাশিত হয়েছে ১৮৫৫ খুষ্টাব্দের ২০শে এীপ্রল তারখে। সেজন্য এই মাঁসক 
পাত্রকার প্রথম দুই সংখ্যায় কালীপ্রসম্লের ষে প্রবন্ধগাল প্রকাশিত হয়েছে, 
সেগ্াল হিসাবমত কালীপ্রসম্বের পনেরো বছর বশ্পসের রচনা । “সংবাদ 
প্রভাকরে'র €(১০ই জুলাই ১৮৫২) পূন্ঠায় প্রকাশিত চৌদ্দ বছর বয়স্ক 
বাঁওকমচন্দ্ের বাল্যরচনার পাশে কালপপ্রসম্নের এই প্রথম নিদর্শনগাল রাখলেই 
বোঝা যাবে বাঁঙ্কমের রচনার তুলনায় কালীপ্রসম্বের রচনা বাল্যকালেই কত 
আঁধক প্রাঞ্জলতা ও পাঁরপরূতা লাভ করোঞল। শ্রী বাঁঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বাক্ষরে 
'সংবার্দ প্রভাকরে' প্রকাশিত বঙ্কিম-রচনার প্রাথথামক নিদর্শন হল £-- “স্বনাথ 
শশধর বিরহিনণ বিঘোর তমসাম্বরাবৃতা গভশরা নিশীথিনধসঙ্কাশ নিবিড় 
জলধরমাল গগনমণডলে নয়ত নিরীক্ষণ করিতোছ ! মন্মথোন্মাথথত জনরাজ 
হদয় বিদারক ঘোর ঘন নিধেণব 'ননাদ শ্রবণে চমকিতাঁচত্ত চাপল্য প্রাপ্ত 
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হইতেছে ।”৮” এবার শবদ্যোৎসাহিনী পাত্রকা'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 
কালীপ্রসমের প্রাথামক রচনা “সভ্যতার বিষয়” প্রবন্ধটি থেকে কিছু অংশ নীচে 
উদ্ধত কার ৪ 

“সভাতার বিষয় ?--অসভ্যাবন্থা দূরশীকৃত করিয়া সভ্যতার সোপানারডে 
হইতে সকলেরই প্রধানোদ্দেশ্য, 'িন্তু 'কি কি উপায়ালদ্বন করিলে এতৎ মাঙ্গীলিক 
বিবয়ানুজ্ঠান হইতে পারে, তাহার তত্তবানুসন্থানের অনুবভশ প্রায় কাহাকেই 
দৃষ্টিগোচর হয়না অতএব এই সব্বমঙ্গলগ্রদায়ক বিষয়ের কোন কোন উপায়াবশাক 
করে, তাহা পশ্চাংভাগে ব্যস্ত করা যাইতেছে । 

বদ্যাই ইহার প্রধান সোপান স্বরূপ । ভাঁমতে হল যোজনাক্কিয়াদি 
হারা শস্যাদি রোপত ২ইলে যেমত ফলোৎপন্তি হই্লা থাকে, তদ্রুপ মনোমধ্যে 
বিদ্যাবীজাঙ্কুরিত না হইলে সরলান্তঃকরণ সম্ভাব উপাচিকখষণা ন]া়পরতা 
ইত্যাঁদ বৃত্তি দ্বারা মন কখনই িভৃঁষত হইতে পারে না)... 

জাত্যাভমান, ধাহা এতদ্দেশয় লোকের পক্ষে বিষম শুল স্বরূপ হইয়া 
অশেষ যল্যণায় জর্জরীভূত কারতেছে। কারণ অধুনা ইউরোপ এবং আমেরিকা 
খণ্ডে যেরুপ সংপ্রণালশক্রমে 'বিদ্যানু*।।লনের পথ পরিত্কৃত হইয়াছে, আসিয়া 
খণ্ডে তাহার কিছমান্ও নাই । কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! এতদ্দেশীয় 
লোকেরা অর্ণব্যানারোহণ পূব্বক তথায় গমন করিহা গুনাজন পূৃব্বক, স্বীয় 
মানবজন্মের সার্থকতালাভে বণ্চিত হয়েন। যেহেতু তাহার স্বীয্প সহজন বন্ধুবর্গ 
এবং পারবারেরা সেই মহাত্মাকে সমাচত সম্মান করা দূরে থাকুক, তাহাকে 
জা[তত্রণ্ট করিয়া পারত্যাগ করে, ও এতদ্রুপ পরিতান্ত হইতে অনেক মহাত্মাকে 
দৃষ্টিগোচর হইতেছে । এবং এই আনণ্টকর দেশাচার অস্মদ্দেশে বদ্ধমূল 
হওয়াতে যে আরও কশত প্রকার দর্ঘটনা দিন দিন সংঘটিত হইতেছে তাহা 
অবচনীয়।"..” 


রী 


কালীগ্রসম্নের বালক বয়সে রাচত এই প্রবন্ধে ভাষার প্রাঞ্জলতা ছাড়াও 
চিন্তার সংচ্ছতা, শৃঙ্খলা ও পারদ্প্ষরক্ষার দকটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
তাছাড়া প্রবন্ধটিতে বালক কালশপ্রসম্ের মানাসক গঠনাটও বিশেষভাবে 
প্রকাশিত হয়েছে । কালীপ্রসন্ন স্বাজাত্যবোধ এবং জাত্যাঁভমানকে কখনো এক 
করে দেখেন নি। ইউরোপীয় আচার অনুকরণে কালপপ্রসম্নের প্রচস্ড অনীহা 
থাকলেও ইউরোপীয় বিদ্যার প্রাতি তরি ঘথেন্ট আগ্রহ ছিল, কারণ একথা তিনি 
সেই বালক বয্নসেই বুঝোঁছলেন যে ইউরোপায় বিদ্যাকে দুরে সরিয়ে রাখার 
আয়োজন করে তার নিন্দা করতে বালক কালী প্রসন্ন কুন্ঠিত হন নি। 
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বিদ্যোৎসাহিনশ পিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত কালপপ্রসম্ের প্রবন্ধ 
গুলিও এখন দুভ্প্রাপা হওয়ায় সেগুলি থেকে কিছু কছ? অংশ এখানে উদ্ধত 
করা প্রয়োজন মনে করি। 


বালাবিবাহ ।--বর্তমান সময়ে আমাদিগের দেশে যে সকল কৃতাসৎ প্রথা 
€চলিত আছে তাহার মধ্যে বাল্যকালে 'ববাহ দেওয়া একটি সামান্য কুপ্রথা নহে। 
পথ্যালোচনা কাঁরয়া দেখিতে হইলে ইহা নানা অনিত্টের মূল । দেখ মাতা 
পিতা পরপ্রটির পাঁচ বৎসর বয়ঃকুম হইতে না হইতেই কিকপে কন্যাসাত কাঁরবেন 
সন্ব্দা এই চিস্তাতেই ব্যাকুল থাকেন । কেবল চান্তত থ!কেন এমত নহেন 
অতীব ধত্বু সহকারে কুলাচাষণকে সগাহহান করিয়া কন্যা অনেহষণে নানা 
দশ্বিদেশে প্রেরণ করেন ।...অপরাপরে পদত্রকন্যা ভুমষ্ঠ হইলে তাহার উদ্ধাহর 
চেন্টা কারয়া থাকেন কু বোঁদক মহাশয়েরা গে“ গভেই বিবাহের সম্বন্ধ 
স্থির করেন (1) ফলতঃ ইহাতে যে নানাবিধ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে তাঁহারা শরমক্রমেও 
তাহার অনুধাবন করেন না। 

অনিষ্টের বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ ইহা দেখিতে হইবে যে 
প্রাণগণের জণীধিতকাল অবস্থা্য়ে বিভন্ত হইয়াছে থা বালা, যৌবন, এবং 
বাদ্ধক্য। “কোন অবস্থায় কি কি কর্ম কাঁরতে ংইবে নী[তিশাস্তে ইহার নিরূপণ 
আছে যথা বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস1দ যৌবনে ধনোপাজ্জনাদ বাদ্কো পুণ্য 
সয়াঁদ । যদ্যাপও বাল্যকাল ব্যতখত অন্য সময়ে বিদ্যাভ্যাসাদ হইতে পারে 
[কজ্ঞু বালাকালে মেধা [স্মাতিশ্ান্ত 2] সমধিক থাকে () সে সময়ে অনায়াসেই 
বত শিক্ষা করিতে পারা যায়, যৌবনে ও বাদ্ধক্যে তত শাখিতে হইলে প্রগাঢ় 
পরিশ্রম অপেক্ষা করে এবং তাদ:শ সূচারু হইবারও সম্ভাবনা নহে । যোগ্য 
সময়ে ক্ষেতে বজবপন কাঁরলে যত শসা জন্মে অসময়ে ক সেরুপ হয়? অতএব 
বাল্যকালকেই 'বদ্যাভ্যাসের উৎকৃষ্ট সময় বালিতে হইবে (1) কিন্তু আমাদগের 
দেশে সকলি ইহার বিপরগত । দেখ বাল্যাবন্থাতে পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইয়া যখন 
উত্তরোত্তর স্টপুরুষের প্রণয় বদ্ধমূল হইয়া উঠে তখন বিদাভ্যাসাদতে 
অপেক্ষাকৃত অনেক অধতু ও বাঘাত জন্মে তাহার তশরর সন্দেহ নাই । এই 
রূপেই অস্মদ্দেশীয় লোকেরা অপেক্ষাকৃত অন্য দেশস্থু লোক হইতে সমাঁধক রূপে 
মর্খতা জালে আবদ্ধ হয়া রায্লাছে। অপর, বালাকালে বিবাহ হইলে 
হতবখর্যও হইতে হয় তাহার প্রমাণ অস্মদ্দেশীয় লোকেরা প্রায়ই অন্য দেশীয় 
লোক হইতে দুর হইয়া থাকে (1) সুতরাং দুর্বল হইলে ইহারা যে কোন 
কালে স্বাধীন হইবে তাহার প্রত্যাশা করাও বৃঘা। এই বাল্যবিবাহ এদেশের 
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দরিদ্রতার এক প্রধান কারণ । দেখ যখন পতত্রের বয়ঃক্রম অল্প তখন সে ভবিষ্যতে 
বিদ্বান হইবে কি মুর্খ হইবে ; সুশীল হইবে কি দঃশীল হইবে ; সম্পন্ন হইবে 
[ক দন হইবে ; তাহা জানিতে পারা যায় না। সেই সময় তাহার বিবাহ দিলে 
ষদ্যাপও সে উপার্জন করিতে অশস্ত হয় ; তবে তাহাকে পুধরকলত্রাদর ভরণপোষণ 
কারতে যে কি পর্যন্ত কণ্ট হয় তাহা ব্ণনাতীত। আহা তাহার স্মীপূতাদি 
প্যণাপ্ত অল্লাচ্ছাদনাদির অভাবে নিরজ্তর দুঃখে সময়াতিপাত করে । অতএব 
যখন কৃতবিদ্য হইয়া উপাজ“নাদি কারিতে পারবে তখাঁন মাতাপিতার বিবাহ 
দেওয়া যথার্থ প্লেহের কমণ। 

আরো স্তীপুরুষের মধ্যে ষে পরস্পর অগ্রণয় দূষ্ট হয় বাল্যাববাহকে 
তাহার এক প্রধান কারণ বাঁলয়া গণনা করিতে হইবে $ কারণ বিবাহকালে শিশু 
বরকন্যা পরাধীন ও সদসাদ্ববেচকহশন ; সুতরাং মাতাপিতা যদ্যপি পান্রাপান্র 
[বিচার না করিয়া অন্যায় বিবাহ দেন তবে ভাবধ্যতে কিরূপে দম্পাত সুখে 
কালযাপন করিবে । কিরুপেই বা তাহাঁদিগের পরস্পর এঁক্য থাকিতে পারে । 
আরো'বাল্যকালে উদ্ধাহ দেওয়ায় এক ভয়ানক ঘটনা হইয়া থাকে । বিজ্ঞ বিজ্ঞ 
[চিকিৎসকেরা কহেন এবং প্রতাক্ষও করা যাইতেছে যে বাল্যকালে আঁধক পীড়া 
ঘটে এবং তাহাতে অনেকেই কালকবলে নিপতিত হয় (1) স-ত্রাং পতির কাল 
হইলে বন্ত'নান নিয়মানুসারে পুনরহদ্ধাহ না থাকায় বাঁলকা বিধবা যাবজ্জশবন 
সহ বৈধব্যযল্্রণা ভোগ করে 0) অঙএব এই সকল দোষ পধ্যালোচনা 
কারয়া আঁত আনম্টকর বাল্যবিবাহ যাহাতে রহিত হয় তাহাই শীঘ্র করা কত্তবা। 


[বদ্যোৎসাহিনী সভা 
১০ মাঘ ১৭৭৬ শক 
শানবার যোড়াসাঁকো 


কোলীন্য ।--আমাদিগের দেশে এক্ষণে যেরূপ কৌলীন্য মর্যযাদা প্রচলিত 
আছে ; ইহাকে শত শত অনর্থের বীজস্বরপ বলিয়া গণনা করিতে হইবে। 

ইহা প্রথমত কোন: আভগপ্রায়ে প্রচলিত হইয়াছিল এবং আপাততঃ কৌলান্য 
স্ছাপনের মমেণন্ভেদ করিতে না পারিয়া কেবল ইহাকে বংশ পরম্পরাগত করায় 
প্রত্যহ যে রাশি রাশি আনম্ট উৎপন্ন হইতেছে তাদ্বিষর সংক্ষেপে 'লাখিত হইতেছে ; 
শ্রোতা মহাশয়েরা পক্ষপাতরহিত হইল্লা মনোভিনিবেশ প্থক বিবেচনা করিয়া 
দেখুন ইহা রাহত করা উচিত কিনা? আধিক পূর্বে কৌলান্য মঘণ্যাদা 
প্রচলিত ছিল না) বৈদ্যবংশোদ্ভব নপতি বল্লাল সেনই আপন অধিকারকালে 
সকলের গুণ দোবাদি পর্যালোচনা করিয়া যাঁহারা সদগ্ুণাচ্বিত ধার্মিক ও 
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সুশীল তাঁহািগকেই মর্ধটাদাস্চক কুলীন উপাধি প্রদান করেন" এই 
আভপ্রাযর়কে অতি উত্তম বলিতে হইবে () কিন্তু দুভণগ্যবশতঃ দোষগ-ণাদি 
পর্যালোচনা করিয়া কেবল কুলীনের পত্র হইলেই আপন পিতার পদের 
উত্তরাধিকারী হুইবে (») যদ্যাঁপ সহম্ত্র সহস্র দোষের আধার হয় তথাঠপ জনসমাজে 
তাহার পিতার নায় মান ও আদরাতিশয়ে কোন হান হইবে না-এইরপে 
কোলান্য মর্ধাদা কুলক্রমাগত হওয়ায় পব্বলাখত কুলীন শ্রেণী স্থাপনকর্তর 
সদভিপ্রায় বপরীত হইয়াছে 1 

অস্মদ্দেশীয় অসংশোধিতচিভ প্রম্পপর।গত কুসঞকারবশত লোকেরা অশেষ 
দোবের আকরস্বরূপ কুলীনের পুত্রকে পাদানত হইয়া ও নানাবিধ অর্থব্যয় পূব্বক 
কন্যাদান কাঁরয়া “আগ অদ্য কৃতাথ হইলাম আমা অপেক্ষা আর ভাগাশাল? 
লোক ভুবনে পাওয়া ভার অদা আমার চতুর্দশ পুরু পণ স্ত স্বর্গে গমন করিল” 
ইত্যাদ [বিবেচনা কাঁরতে থাকেন আর এক ব্যান্ত বিন্বান সুশীল সুরূপ ধার্মিক 
মৌলিক।দিকে বিবাহ করিতে হইলে প্রভূত অর্থগ্রয়োজন করে এবং অর্থশভাবে 
শত শত বাণ্ডিও বধাহ করিতে পারে না (7 এই সকল আঁবচার অন্যারর আচরণ 
দর্শন কারিঠা কোন- বুদ্ধিমান ব্যন্তি না দুঃখিত হইবেন? বন্তমান কৌলীন্য 
মযণাদা বর্তমান থাকিলে কেবল পুব্বগুদশতি ভবচার ঘটে এরুপ নহে (,) 
ইহাতে আর [ এক ] ভয়ানক কাষেণর অনহ্ঠান হইন্রা থাকে । কুলীন মহাশয়েরা 
অথ“লাভ প্রত্য।শায় অথবা কন্যাকর্টার আগ্রহাতিশয়ে বশঈভূত হইয়া এক একজন 
শতশত স্তর পাঁণগহণ করেন, তাঁহারা এমত কোন মতা প্রাপ্ত হন নাই 
[ যে] স্তীর ধর্মরক্ষা ও মনারশশদি করিবেন: | হয়ত কেহ বিবাহ অবাধ আর 
স্বর নিকট খান না কেহ বা বাঁষধক 1কম্বা মাসিক [নিয়মে শ্বশুরালয়ে গমন 
করেন, কেহ কেহ দশ কিম্বা দ্বাদশ বৎসরের পর শ্বশুরালয়ে গমন কাঁরয়া যদ্যাপ 
মযণ।নার টাকা না পান তবে স্এীর সহত সম্ভাধণাদি না করিম আবলম্বে 
করো. ভরে হানাস্তরে গমন করেন ইহাতে সেই স্সকল যে কি পরাস্ত দুঃখে 
কাল যাপন করে তাহা বর্ণনাতীত। কোন ফোন স্তী দুঃসহ যৌবন ষাতনা সহা 
কাঁরতে না পারিয়া ধ্যাভিতার দোষে দুখিতা হয় এবং এই রূপে ক্রমশ বেশ্যার 
সংখ্যা বুদ্ধি হইতেছে (, যে কুলীন মহাশয় শত শত স্ত্রীকে বিবাহ করেন তিনি 
চক্ষু মা্রুত করিলে একেবারে তাহার সকল পত্রী বৈধব্যদশাগ্রন্তা হয় (|) তখন 
তাহারা আর বথেচ্ছ উপভোগাদি কাঁরতে পারে না, কেবল প্রাণধারণোপযো গি 
এক সন্ধ্যা যরাকাথং ফল মূলাদ আহার করিয়া দিন যাপন করে €) তিথাখশেষে 
জলগন্ডুষ মান্রও খাইতে পার না। আহা! তাঁহাদিগের এই সমন্ত বন্ণা 
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অবলোকন কাঁরয়াও কেহ পঃ?মকার,ণক জগদঈশ্বরের অনাভিপ্রেত আতিশয় নিষ্ঠুর 
কাধের নিরাকরণ বিষয়ে সাহসপন্বক হস্তক্ষেপ করেন না 1) যদাপি এক্ষণে 
তনেক ব্যান্তর মনোমধ্যে কৌলবনা প্রথা রিহত ; বিধবাদিগের পুনরুন্বাহাদান ; 
এবং এক স্তী বিদ্যনানে পত্রন্তার পরিগ্রহ নিবেধাদি পরম মঙ্গলাকর কাধণাসকল 
কর্তব্য বিয়া বোধ হইতেছে কি: তাহারা কেবল লোকাঁনন্দাভয়ে এতদন,্ঠানে 
সাহসী হইতেছেন না () সকলে যাবং না সাহস পূব্ব্ক একমতা অবলম্বন 
কারয়া এই সকল বিষয় প্রচালিত কায়বেন তাবৎ অস্মদ্দেশের দ:রবচ্থা সকল 
ধনর্বাসিত হইতে পারবে না; অতএব সকলেরই হিতঞ্না নয়ম শ্থাপনে ববান 
হওয়া কর্তব্য ইতি । 

বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা ।-- 

"মুসলমান রাজারা রাজনগাঁতি অনাভজ্ঞ ছিলেন, প্রজাদিগকে করুপ 
পাশন কাঁ-তে হয় তাহা না জানাতে পালনস্থলে পণড়ন করিতেন, এবং এই দোষেই 
তহিাদিগের রাজ্য নষ্ট হয়॥। 'হপ্দু প্রজারা আর সহ্য করিতে না পারিয্লা 
আপনাদিগের পারত্াণ নিমিত্ত ইংরাজাদগকে আহ্বান করিয়া বাঙ্গালারাজ্য 
আধকার কারবার সদ্‌পায় করিয়া দিলেন । কি: ব্রিটশ গ্রবরণমেম্টও 
বিজাতীয় পক্ষপাতশূন্য নহেন। মহসলমানদিগের অধসনে পারশ্রমের ফলভোগ 
করিতে পাওয়া যাইত না বালয়া কেহ পরিশ্রম করিত না। কিন্তু এক্ষণে বিবেচনা 
হয় তাহাও ভাল ছিল। এক্ষণে অবাধে বিদ্যার বিমল জ্যোতিতে সকলের মন 
উঞ্জবল হইতেছে কিন্তু; কি মনন্তাপ! যে ইংরাজদিগের সমকৃতবিদ্য হইলেও 
তাহারাদগের ন্যায় উচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়। যায় না। এক ভন ইংরাজ যে কর্ম 
করে যাঁদ স্ইে কর্ম একজন বাঙ্গাল নিব্বাহ করেন তাহা হইলেও তাহার বেতন 
সেই ইংরাজের ন্যায় হইবে না, সমান বেতন পাওয়া দুরে থাকুক অপেক্ষাকৃত 
পারগ হইলেও সে পদ তাঁহা? পাইবার বিষয় কি, ইহাকে ?কি বিজাতীয় পক্ষপাত 
বল না। এক্ষণে একবার আকবর বাদসাকে স্মরণ করি, তাহার সময়ে যোগ্য 
.ব্যন্তি হইলেই রাজোর গুরুতর কম্মের ভার গ্রহণ করিতে পারিত () হিন্দু কি 
মুসলমান তাহার বিচার 1ছিপ না। তাঁহার নিকট বিদ্যাই পূজা হইত, ধেমন 
একচন্দ্র গগনমন্ডলে উদয় হইয়া পাথবীর সকল অন্ধকার হরে, সেইরূপ 'তানি 
উদয় হইয়া পর্বত মুপলমানাদগের, রাজধর্ম অনাভজ্ঞতার্প ষে অন্ধকার 
ছিল, তাহা হারয়াছলেন (1) দেখ ব্যবস্থাপক কৌনসলে এক্ষণে প্রজাদিগের কোন 
হাত না থাকাতে কত অমঙ্গলের সম্ভাবনা কোন আইন প্রচারকালে প্রজা- 
'দগের মত গ্রহণ হয় না () ইহাতে তাহারা কোন নিয়ম অকল্যাণকর জ্ঞান 
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করলেও শব্ধ থাকে (1 পরন্তু মুসলমানাদিগের প্রতি কোন দোষারোপ কর? 
যাইতে পারে না () তাহ।রা যে কালে রাজা ছিল সে কালে অসভ্যতাই সবল 
ছিল কিন্ত; এইক্ষণে অসভাতা দূর হইয়া সভ্যতার সোপান বদ্ধিত হইতেছে । 
আমারদিগের বটাশ গবরণূমেন্ট সভ্য বাঁলয়া লোক বিখ্যাত আছেন অতএব 
বিজাতীয় পক্ষপাত থাকতে এ বিষয়ে গবরণমেন্ট সভ্য বালয়া পরিচয় দিতে 
অবশ্যই লঙ্জা পাইবেন। 


“বদ্যোৎসাছিনগ পন্িকা'র ফাইল £_- 
প্রথম ও দ্বিতণয় সংখা । 
রাধাকান্ত দেবের লাইব্রের। 


'বালা বিবাহ" প্রবন্ধে কালণপ্রগর বালাববাহরূপ কৃপ্রথা লোপের জন্য ষে 
সব শাণিত যুপ্ডি বাবহাপ। করেছেন, তা সেই বালক বয়সের পক্ষে অতাস্ত 
বিস্ময়কর । আমাদের মনে হয়, কালীপ্রসন্ন নিজের বাল্যবিবাহের পর বাল্য- 
বিবাহের দোষ সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হয়ে উঠোঁছিলেন ; আর তারই ফল- 
স্বরূপ এই 'বালাববাহ" প্রবন্ধ । এই প্রবন্ধের আর একটি লক্ষণয় বৈশিষ্ট্য 
হল ব্যন্তগত জীবনে যোগাতা অজণনের আকাঙ্ক্ষা ছাড়াও জাতিগত জগবনে 
স্বাধীনতাস্পৃহার প্রকাশ । বালক কালীপ্রসন্ন তাই বাল্যাববাহের ফলে 
“বিদ্যাভ্যাসাদিতে অপেক্ষাকৃত অনেক অধত্ব ও ব্যাঘাং জন্মে” একথা বলার পরেও 
সখেদে মন্তব্য করেন "বালাকালে বিবাহ হইলে হতবীযও হইতে হয় তাহার 
প্রমাণ অস্মদ্দেশীয় লোকেরা প্রায়ই অনাদেশীয় লোক হইতে দুবল হইয়া থাকে 
সুতরাং দুবল হইলে ইহারা যে কোন কালে স্বাধীন হইবে তাহার প্রত্যাশা 
করাও বুথা ।” “কোলা না প্রবন্ধে বালীপ্রসন্ন বৈদ্যবংশোদ্ভব নৃপাতি বল্লাল সেন 
চ্ছা(পত কৌলন্য প্রথাকে উগ্তম আভপ্রায় বললেও তিনি দোখয়েছেন এইকৌলীন্য 
প্রথা গুণদোষাঁদ পর্যাশোচনার জন) বাবহৃত না হয়ে ক্রমে কুলক্রমাগত হওয়ার 
সমাজের শত শত আনষ্টের মূলীভুত কারণ হয়ে উঠেছে এবং “যদ্যাপ এক্ষণে 
অনেক ব্যন্তর মনোমধো কৌলীন্য প্রথা রহিত বিধবাদিগের পুনরহদ্বাহদান, 
এবং এক স্ত্রী বিদামানে পত্র্যন্তর পরিগ্রহ নিষেধাঁদ পরম মঙ্গলাকর কাযণযসকল 
কন্তবা বাঁশয়া বোধ হইতেছে কিন্তু, তাহারা কেবল লোকনিন্দা ভয়ে এতদনচ্ঠানে 
সাহসী হইতেছেন না (1) সকলে যাবৎ না পাহসপ্‌ব্ধক একমত্য অবলম্বন 
কারয়া এই সকল বিষয় প্রচলিঠ কারবেন তাবত অস্মদ্দেশের দুরবস্থা সকল 
নর্্বসত হইতে পারিবে না, অতএব সকলেরই 'হিতকর নিরম স্থাপনে বন্পবান 


হওয়া কর্তব্য ।” 
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শবজাতীয় রাজগরণের অধধনে ভারতধষের অবদ্থা" প্রবন্ধে কাল*গ্রস্ 
নিভশকভাবে মুসলমান রাজ্যশাসনের সঙ্গে ব্রিটিশ রাজাশাসনের তুলনামূলক 
আলোচনা করে আকবর বাদশার রাজত্বকে 'ত্রাটিশ রাজছ্বের চেয়ে অনেক বেশি 
ন্যায়ননীতসম্মত বলেছেন ফারণ “তাঁহার সময়ে যোগা ব্যন্তি হইলেই রাজোর 
গুরুতর কমেরি ভার গ্রহণ করিতে পারিত হিন্দ: কি মুসলমান তাহার বিচার 
ছিল না।* অন্যান্য মুসলমান রাজারা ঘাঁদও সকলে বিজাতীয় পক্ষপাতশূন্য 
ছিলেন না, তবু কালীপ্রসন্ন সিন্ধান্ত করেছেন, "প্রন্তু মৃসলমানদিগের গ্রাতি 
কোন দোষারোপ করা যাইতে পারে না ।1) তাহারা যে কালে রাজা ছিল সেকালে 
অসভ্যতা সবল ছিল কিন্তু এক্ষণে অসভাতা দর হইয়া সভ্যতার সোপান বা্ধত 
হইতেছে । আমারাদগের বাশ গবরণ মন্ট ভা বালয়া লোকাবখ্যাত আছেন 
অতএক বিজাতীর পক্ষপাত থাকিতে এ বিষয়ে গবরণমেস্ট সভ্য বাঁলয়া পারচয় 
দিতে অবশ্যই লজ্জা পাইবেন।” 

ণবদ্যোৎসাহনগ পান্তিকা য় প্রকাশিত এই প্রবন্ধগতীল হাড়া ১৮৫৭ খ-্টাব্দে 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদত “বাবধার্থ সংগ্রহে (কাত'ক সংখ্যা ১৭৭৯ শক ) 
কালটগ্ুসম্ল কা. প্র. সি. স্বাক্ষরে নিতিন গ্রন্হের সমালোচন' শীষক একটি 
প্রব্ধ রচন! ৮ প্রবন্ধের শুরুতে সেকালের পুস্তক প্রকাশ ও গ্রন্হ 
সমালোচনার আবশাকতা সম্বন্ধে কৌভুহলোদ্দীপক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে £৮ 

“পুলসের একথান পন্রপাঠে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে ষে অধুনা কলিকাতায় 
৯০ট মুদ্রাষন্ত্র বঙ্গভাষায় পুস্ভকাদ মুদ্রাগকনে নিষুস্ত আছে, এতাদ্ভন্ন 
চব্বিশ পরগণা শ্রীরামপুর প্রভৃতি কয়েক স্থানে মুদ্রাষন্ত্ বর্তমান আছে । 
এ সকল যন্দে যদ্যাঁপ প্রতাহ ৫০০ প্চ্ঠা মুদ্রাওকত হয়, তাহা হইলে 
১.৭০,০০ ০7০ পৃন্ঠা পুস্তক প্রাতি বে মহাদ্ুত হইতে পারে। পরম্তু 
সব যল্গাধ্যক্ষেরা প্রতাহ কর্ম প্রাপ্ত হয় না, এবং পর্বাহে অনেকের 
যন স্হকিত থাকে, অতএব সমন্ড বন্ধের বার্ধক ক্রিয়ার সমান্ট দেড় 
কোটি পৃঙ্ঠা বলিলে বোধ হয় প্রকৃতের ব্যত্যয় হইবেক না। এ দেড় কোটি 
পূহ্ঠার সকল রচনাই যে উৎকৃষ্ট হইবে ইহা সচ্ভাব্য নহে ; তন্মধ্যে উত্তম মধ্যম 
অধম সকল প্রকার রচনাই প্রকাটত হইক্লা থাকে । এ সকল রচনার মধ্যে উত্তম 


গলনই আমাদিগের পাঠকবর্গ গ্রহণ করেন এই আমাদিগের উদ্দেশ্য এবং 
তান্নমিত্তই মধ্যে ২ নূতন গ্রন্থের সমালোচন কাঁরয়া থাকি ।**৮, 

অপর উত্তম গ্রন্ছের পঠনাম্তর তাহার প্রশংসা না কারয়া নিরম্ত. থাকা 
ক্লেশকর হয় ; এই প্রযুস্তও নৃতন গ্রন্হের দোষগণের বিচার বরা প্রয়োজনীয় 
হইয়াছে £ নতুবা আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কারয়াই ক্ষান্ত রাহতাম 1” 
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অতঃপর দ্বারকানাথ রায় বিরচিত 'স্তশিক্ষা বিধান” নামক গ্রন্হের 
সমালোচনা প্রসঙ্গে কালীপ্রসম্ন লিখেছেন _ “বঙজ্জভাষায় গদ্যরচনাতে তিন 
সুপাশ্ডিত, বর্তমান গ্রন্ছ তাহার এক প্রমাণস্বরূপ বাঁণলে বলা যায়। ইহার 
ভাবও যাদ:শ উৎকৃষ্ট, ইহার রচনাচাতুর্যাও তাদশ সূন্দর ; ইহায় পাঠে 
অবশ্য সকলেই পরিতগ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই । 


অপর তাহার উজ্জল কান্তর শ্রাতিভায় দুই এক স্থানে কিপিং কলঙক বান্ত 
হইয়াছে প্রসঙ্গানূরোধে তাহার উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। তাহাতে 
গ্রন্ছকার আমাদিগের প্রাতি রুষ্ট হইবেন ইহ। সম্ভাব্য নহে 1", 


[তিন আপন পচ্ভক তিন খণ্ডে িভন্ত করেন। তাহার প্রথম খণ্ডের 
নাম ক্ত্শিক্ষা প্রাতিপক্ষগণের আপাত্তি খণ্ডন” দ্বিতীয়ের নাম জ্তীশক্ষার ফল 
বর্ণন”, তৃতীয়ের নাম উপনংহার?। 


বঙ্গভাষায় নিজশিব শব্দ সম্বন্ধীর 'বিশেবণে লিঙ্গ পরিবর্তনের কোন 
নাদন্ট নিয়ম নাই ॥ লেখক বা বস্তার ইচছানুসারে স্তর বিশেষণ কদাপি স্তর 
প্রত্যয় প্রাপ্ত হয়, কাপ প*ধবদ:ভাবেই থাকে । পণ্ডিত মহাশয়েরা এ সকল 
[বশেধণ প্রায় স্ত্রীপ্রত্যয়াঙ্েই ব্যস্ত করেন. কেবল কৃৎপ্রত্যয়ান্ত হইলে হ্ছানাবশেে 
এ প্রত্যয় ত্যাগ করিয়া থাকেন । কিন্তু পুংবা ক্লীব লিঙ্গ শব্দে স্টিবিশেষং 
প্রযুন্তকরণের রীতি কুন্ধাপি নাই-আমাদিগের জ্ঞানে কি পণ্ডিত কি বিষয় 
লোক কেহই এ রূপেকোন শব্দের ব্যবহার করেন নাই ॥ কেবল শ্রীযুক্ত রাঃ 
মহাশয়ই এই নিয়মের অন্যথায় কয়েক স্থানে (২ পঞ্ঠায়) "বিদ্যাবতী কামিনী, 
কুল (৫ পৃঞ্ঠায় ) শবদ্যাবতী বাঁণতাবগ্গ” (৮ পৃচ্ঠায় ) 'সুশিক্ষিতা গুণবত" 
কুলবতীকুল' (১৮ পমঙ্ঠার ) সন্বীপা ধাঁরত্রীতল' পরভূতি বাক্যের প্রয়োগ 
কারয়াছেন। এই শন্যথাচরণের কারণ কি তাহা স্থির হইতেছে না। সংস্কৃত 
ব্যাকরণে এই নিয়ম আছে যে দ্বন্দ ও তংপুরুষ সমাসের বিশেষণ সমাসম্থ 
পরপদের দিঙ্গ ভজনা করে, অর্থাৎ উন্ত সমাসদ্য়ের শেষপদের যে লিঙ্গ বিশেষণের 
সেই লিঙ্গ হইয়া থাকে | কামিনীকুলের কুল শব্দ ক্লাব লিঙ্গ; সতরা! 
কামিনীকুল' সমাসের বিশেষণ সুশাক্ষিতা গিণেবজীঃ শবদ্যাবতণ? প্রভূ 
স্তুঠালঙ্গ শব্দ কোনমতে সুপ্রশন্ত বোধ হয় না। 'বণিতাবর্গ” সমাসের বর্গ শব্দ 
পুংলঙ্গ, সুতরাং তাহার বিশেষণও পুংলিঙ্গ হইবে । ধিরিন্ীতলের* তল শব্দ 
পুং ও ক্ুখব এই দুই [লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়» অতএব তাহার বিশেষণে 'সদ্বণপা স্ঘ 
প্রতায়ান্ত শব্দ প্রষূন্ত হইতে পারে না। যদ্যাপি বিশেষণের সমাস ইচ্ছা করেঃ 
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তাহা হইলেও সন্বীপা না হইয়া সন্বখপ হইত। যেহেতু সমাসান্তগ'ত পদের (লিঙ্গ 
ভেদ হয় না।””*” কা. প্র. ?স. 

এই গ্রন্ছসমালোচনামৃলক প্রবন্ধে কালাপ্রসন্ব দ্বারকানাথ রায়ের গ্রন্হের 
ভাবের উৎকষ" ও র5নাচাতুর্ষের যেমন প্রশংসা করেছেন, তেমন গ্রন্থাটর ম্থানে 
স্থানে বিশ্যেণ প্রয়োগে বাাকরণগত ুটিরও সকক্ষত্র বিশ্লেষণ করেছেন । সেকালে 
স্তীলিঙ্গ ও ক্রীবালক্গ শব্দের বিশেষণ প্রয়োগ্ধে ষে শিথিলতা ছিল, কালী প্রসন্ন 
সেদিকে দৃমঘ্টি আকর্ষণ করেছেন, এবং এাবষয়ে কালীপ্রসম্ন যে নিয়মের উল্লেখ 
করেছেন, পরবর্তীকালের বাংলা গদ্যরচনায় সেই নিয়মই বিশেষভাবে প্রাতিষ্ঠিত 
হয়েছে। 


আবার রাজেন্দ্রলাল মিন শবাবধাথ-সংগ্রহের সম্পাদক-পদ পাঁরত্যাগ 
করার পর বঙ্গভাষানবাদক সমাজের ইচগ্থা অনুযায়ী কালী প্রসন্ন ৯৮৬১ খ্টাব্দে 
( ১৭৮৩ শকের বৈশাখ সংখ্যা থেকে ) এ পত্র সম্পাদক-পদে ধৃত হওয়ার পর এ 
পত্রের আষাঢ় সংখ্যায় দীনবন্ধু মিঘ্রের “নীলদ্পণ নাটক" এবং মাইকেল মধুসূদন 
দত্তের মেঘনাদবধ' ও প্্রজাঙ্গনা” কাবোর সমালোচনা প্রকাশ করেছেন! 
'নীলদর্পণ' প্রসঙ্গে কালনপ্রসন্ন লিখেছেন ১7 


“নীলদর্পণ নাটক । এই নাটক ঢাকা বাঙ্গালা যম্মে রামচন্দ্র ভোমিক 
কতক প্রকাশিত। কি প্রকারে নীলকরগণ পাষাণ হয়ে প্রজাবর্গের 
সবসবাপহরণ করেন ; কির্‌পে প্রজার চতুর্দশ পুরুষাধিকৃত ভদ্রাসনে নীল হল 
কার্ধত হয়ঃ কির্‌পে পিতামাতার একমাত্র আশাসবরূপ, পাতিপ্রাণা কাঁমনীর 
সংসার উদ্যানের অনুন্তম ( অত্যুত্তম 2) সুবণ" পৃ্পপবর্প, অন্ধতমসাচ্ছন 
হিরণ্যখাঁনর একমাত্র দাপাঁশখাসহরূপ কত নবীন যুবক, . নখলকরের বিষম 
নশংস অত্যাচারে নিপশীড়ত হইয়া অসময়ে আত্মবিনাশে সংচ্ছ (2) হইয়াছে; 
কি প্রকারে কত অচতুরা গৃহস্থবালা নখলকরহষ্তে সতীত্বসহর্‌প বিমলস:খে বণ্চিতা 
হইয়া থাকে ; 'ক প্রকারে নীলকরগণ অগ্লানবদনে আবালবদ্ধবাঁনতা পারপূর্ণ 
গ্রামে আগ্মপ্রদান কাঁরয়া থাকেন ; নীলকরাদগের কম্ম'চারণরা কেমন ভদ্রলোক 
ও নপলকাষকাধে বঙ্গদেশে কত আনিষ্ট উৎপল্ন হইতেছে ; সর্্ব-সাধারণকে 
তাহা সম্যকরুপে বিদিত করাই নীলদর্পণের উদ্দেশ) |... 


লেখক--.বঙগদেশের যথার্থ হিতাঁচকী্', নিরাহ প্রজাবগের বিষম দুর্গত 
দর্শন কারয়াই তান্নরাকরণ মানসে নীলদর্পণ প্রণয়নে লেখনণ ধারণ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাঁহার মনোরথ বিফল হয় নাই; তান প্রার্থনাধিক ফললাভে কতা 
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হইয়াছেন। নালদর্পণ বঙ্গদেশের ভাবা ইতিহাসে লেখকদিগের প্রধান উপজাঁব্য 
হইয়াছে 1.৮ | 

অতঃপর নাীঁলদর্পণে'র কাহিনী বিশ্লেষণ ক'রে ও সংলাপ উদ্ধৃত ক'রে 
কালাপ্রসন্ন সধাক্ষপ্ত পাঁরিসরে নাটকাঁটর একটি পরিচ্ছন্ন পরিচয় প্রকাশ করেছেন ।. 

এছাড়া কালীপ্রসম্নই প্রথম 'বিবিধার্থ সংগ্রহের পঙ্ঠার মধুসূদনের 
'মেঘনাদবধ কাব্য ও প্রজাঙ্গনা কাব্য 'র সমালোচনা প্রকাশ করেন । 'মেঘনাদবধ 
কাব্যকে কেন্দ্ু করে সেকালে ষে নিন্দা প্রশংসার বাড় বয়ে যায় সেই বাতাবরণের 
কথা মনে রাখলে কালশপ্রসম্নের এই উৎসাহব্যঞ্জক প্রথম সমালোচনাটি সাঁবশেষ 
গুরত্বপূর্ণ মনে হবে। 

“মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনা কাব্য । £যাঁন বাঙ্গালী ভাবারে অভিনব অলগকারে 
অলঙ্কত কারয়া জন্ম ভামর গৌরব বুদ্ধি করিয়াছেন, যান নিজ অসীম দৈব শান্ত 
সাহায্যে সাহ্ত্য-সংসারে আমন্রাক্ষরময়খ কবিতা নিচয়ের “আদি পিতা” বলিয়া 
প্রাতাঙ্ঠিত হইয়াছেন, সেই গুণাঁনধান শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসদ্গন দত্ত প্রণীত 
উন্লাখত দুইখা1ন কাব্য প্রচারিত্র হইয়াছে । 


দৈবশান্তর এমান আনর্বচনীয় ক্ষমতা, ষে, দর্তজ পতিপরায়ণা প্রমীলার 
অনন্য আশ্রয় বীর চূড়ামাঁণ মেঘনাদকে যে সকল বার লক্ষণে ভূষিত করিয়াছেন 
তাহাতে বাঙ্মী[কির মতে তাহারে পরস্বাপহারী দুবৃন্ত রাক্ষসাধম বলিয়া তাহার 
অকাল মৃতুাতে আহলাদিত হওয়া নৃশংসেরও কর্ম নহে। মেঘনাদ যে সকল 
সদগুণে ভাষত, দ.ুব্তভ রাবণের পতত্ব স্বীকার করাও তাহার অনুচিত । 
[তান সসাগরা ধরণসমন্ডলীর অধীশ্বর হইলেই শোভা পাইতেন। হায়! 
পাঁতিপরায়ণা প্রমীলা তাহার বিরহভার কিবাপে বহন করিবে '**- 
'ষে ব্রততাী সদা, সাতি, তোমার আশ্রিত, 
জাঁবন তাহার জীবে ওই তর. রাজে। 
দেখো, মা, কুার যেন না পরশে উহারে ! 
আর কি কহিবে দাসী 2 অন্তর্ধামী তুমি! 
তোমা বিনা, জগদন্বে, কে আর রাখবে 2 
বাঙ্গালী সাহত্যে এবম্প্রকার কাব্য ডাঁদত হইবে বোধ হয়, সব্রস্ব্তাও স্বলে 
জানিতেন না।” 
প্র-পাঁরিকার প্রকাশিত এই সব প্রবন্ধ ছাড়াও ডোভ্ড হেরারের মৃত্যুর পর 
বহু বছর্‌ ধরে কখনো কালীপ্রসন্বের বাড়ীতে এবং কখনো ভারতবষশিয় সভাগুহে' 
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ষে সাম্বংসাঁরক স্মাতসভা অনুষ্ঠিত হর ত্রাজেও কালটপ্রসম্স অনেঝগদীল, প্রবন্ধ 
পাঠ করেন।৩ এই সভায় ষে সব প্রবষ্ধপাঠ হত সেগুলি সাধারণতঃ ইংরেজী 
ভাষাতেই রাঁচত হৃত। অক্ষয়কুমার দত্ত এই সভায় সর্বপ্রথম বাংলাভাষার লেখা 
প্রবর্ধ পাঠ ক'রে কিশোরণচাদ মির প্রভাতি ইংরেজী শিক্ষিত বা্তগ্রণের প্রশংসা 
লাভ করেন। কালনপ্রসম্ন সিংহও এই সভায় যে সব বাংলা প্রবন্ধ পাঠ ক'রে 
প্রশংসালাভ কৰেন নীচে তার তালিকা দেওয়া হল £-- 


৯ জুন ১৮৫৬, ১৪ শ সাদ্বংসরিক সভা প্রবন্ধ । 

১ জুন ১৮৫৭, ১৫ শ রর বঙ্গভাষাব্র অনুশীলন সম্বন্ধে প্রবন্ধ । 
১ জুন ১৮৫৯, ১৭ শ ? বাংলা নাটক । 

২ জুন ১৬৬৯, ১৯ শ রঃ প্রবন্ধ । 

১ জুন ১৮৬৩, ২১ শ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ । 


এই প্রবস্ধগৃীলি এখন দং্প্রাপ্য । তবে ১লা জৃন ৯৮৬৩ তারখের কাষি 
বিষয়ক প্রবন্ধ সম্বন্ধে এ তারিখের *সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত নিয়লিখিত তথ্যটি 
পাওরা যায় £--বাবিধ সংবাদ । ১৬ জোঞ্ঠ।-- লা জুন সোমবার শ্রীযুক্ত 
বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ ভারতবধাঁয় সভাগহে মৃত মহাত্মা ডেবিড হেয়ার সাহেবের 
স্মরণার্থ সাম্বৎসারক সমাজে বঙ্গদেশশত্র কৃষিকার্ষোর বন্তমান অবস্থার 
সমালোচন, কাষিকার্ষোর উপযোগিতা, কাঁষি সমাজ ও কাঁষি বিদ্যালয় প্রাত্ঠার 
আবশ্যকতা এবং কৃষিজাত দ্রব্য ও কৃষিসাধন অস্দা ও যল্লাদি প্রদর্শনের 
মহোপকারিতা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন ।-- সোমপ্রকাশ”, ১ জুন ১৮৬৩ | 


বাঁভন্ব সময়ে পঠিত ও বিভিন্ন পর-পান্ুকায় প্রকাশিত কালাপ্রসম্ের 
প্রবম্ধগীলর বিষয়বন্ভ অনুসরণ করলে দেখা যাবে, কালীপ্রসন্ন সাহিত্য, 
সমাজনশাতি, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করে বাবিধ নাতিদীর্ঘ, প্রবন্ধ 
রচনা করেছেন। এইসব প্রবন্ধের মুখ্য লক্ষ্য ছিল জাতীয় সাহিতা, জাতণয় 
সংস্কীতি ও জাতীয় জীবনধারার উন্নাত ও পাঁরপোষণ । কারলীপ্রসন্্ের প্রবন্ধ 
রচনার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর ভাষা । 'হুতোম প্যাঁচার 
নকাশা' খাঁটি চালিত ভাষার াখিত হলেও কালাপ্রসম্ন প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে 
গুরুগ্্ভীর সাধুভাষাই ব্যবহার করেছেন এবং সেই সাধুভাষার শব্দবিদ্যাস ও 
ছন্দ-প্রবাহে বিদ্যাসাগর প্লাঞ্জলতা এবং সাবলীলতার আদর্শই বিশেষভাবে 


অনুস্‌ও হলেছে 
রি 


কালীপ্রসন্নের প্রবন্ধ পঞ্জী ৷ 


প্রকাশকাল 'বিষয় সভায় পঠিত/পাতিকায় প্রকাশিত। 
| পৃম্তিকাকারে প্রকাশিত। 
১৮৫৫ (এাপ্রল) সভ্যতার বিষয় । বিদ্যোৎসাহিনগ পাত্রকা । 
৪৪ ঠ$ চাঞ্চল্য | ? 
১৮৫৫ (মে) বাল্যবিবাহ । রি 
৮ 2৪ কৌলান্য। দূ 
চা ১ বিজাতণয় রাজগণের অধাঁনে 
ভারতবর্ষের অবস্থা । রঃ 
৯৮৫৫ (আগস্ট) বাণিজ্য বিষয়ে কি ফি [বদ্যোৎসাহিনশ সভায় পঠিত । 
উপকার । 
১৪৫৬ (মার্চ)  বঙ্গদেশের কুরশীতি । রঃ 
১৮৫৬ (জুন) প্রবন্ধ । ডেভিড হেয়ার স্মতিসভায় পঠিত ॥ 
১৯৮৫৭ (জুন) বঙ্গভাষার অনঃশীলন 
সম্বন্ধে প্রবন্ধ। রর 
১৮৫৭ (নভেম্বর) নুতন গ্রন্হের [বাবধার্থ সংগ্রহ (রাজেন্দ্রলাল 
সমালোচন । মিত্র সম্পাদিত )। 
১৮৫৯ (জুন) বাংলা নাটক। ডেভিড হেয়ার স্মৃতিসভার পঠিত ॥ 
৯৮৬১ (জন)  প্রবন্ধ। ১ 
৪) 9? 'নীলদর্পণ” নাটক, [বাঁবধাথ-সংগুহ (কালী প্রসন্ন 
'হাতেম তাই'র অন্বাদ, সম্পাদিত )। 
গীঁতগোবিচ্দের অনুবাদ, 
“জাীবরহস্য” দ্বিতীয় ভাগ 


. এবং ণমেঘনাদবধ' ও ব্রজাঙ্গনা 
কাব্যের সমালোচনা । 
ঃ৪ ॥$ হিন্দু পোষ্রয়ট সম্পাদক প্রবন্ধ পুস্তিকা । 
মৃত হরিশচন্দ্র মথো- 
পাধায়ের স্মরণার্থ বিশেষ 
চিহ স্থাপন জন্য 
বঙ্গবা!সবগের গ্রাতি 
নিবেদন। 
১/৬৩ (জুন) কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ । ডেভিড হেয়ার স্মাতসভায় পঠিত । 


১1 'শিবনাথ শাস্তন £ রামতন: লাহিড়খ ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ( নিউ এজ সং 
১৩৬২ ) পু. ৯৯৬-৭। 

২ মন্মথনাথ ঘোষ £ মহাত্মা কালণপ্রসম্ন সিংহ (১৩২২) পৃ. ৩৯ 
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দশম অধ্ায় 


সাময়িক পত্র ও দৈনিক পত্র সম্পাদক কালীপ্রসন্ন 


বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয় বাংলা গদ্যপূন্তক প্রণয়নে এবং 
সামায়ক পরের প্রাতিষ্ঠায় । এই সামার়িক পরগহাীলর মধ্যে সমাচার দর্পণ, সংবাদ 
কৌমহদশ, সমাচার চন্দ্রিকা, তত্ুবোধনণ, সংবাদ প্রভাকর প্রভাীতিকয়েকখানি আবার 
সবশেষ উলেখষোগা 'ছিল। কিন্তু ১৮৫৩ খঙ্টাব্দে সমাচার দর্পণ বিলুপ্ত 
হওয়ার প্রায় কুড়ি বছর পূর্বে সংবাদ কৌমুদী বিল. হয়ে গেছে» সমাচার 
চন্দ্রকা-সম্পাদক 'ভবানীচরণের মত্ত্যু হয়েছে ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে, ঈখরগুপ্ত ও 
গোরশঙকুর ভট্টাচার্য ১৮৫৯ খ্্টাব্দে পরলোক গমন করেছেন, আর 
অক্ষয়কুমার জীবিত থাকলেও ১৮৫৫ খজ্টান্দেই তন্তববোধিনীর সম্পাদনা 
ছেড়েছেন । সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ ভাস্কর, সংবাদ পূচন্দ্রোদয় অবশা 
তখনও টিকে ছিল: কিন্তু তাদেরও আর সেই পূর্ব-গোৌরব বজায় ছিল না। 
স্বভাবত:ই বাংলা সাংবাঁদকতার ক্ষেত্রে তখন দেখা দিয়েছে এক শন্যতাবোধ। 


এই পারিপ্রেক্ষিতের কথা মনে রেখেই কালনপ্রসমের সাময়িকপর ও 
দৈনকপন সম্পাদনা সু্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন । 


আমরা দোঁথ ১৮৫৫ খঙ্টাব্দে কালী প্রসম্ন তাঁর বিদ্যোৎসাহনী সভার 
মুখপত্র স্বরূপ বদ্যোৎ্সাহিনণ পত্রিকা” নামে একখানি মাসিক পান্রকা প্রকাশ 
.করেন। ১৮৫৭ খণ্টাব্দে রাজেন্দুলাল মিন্র কালী প্রসম্নের ণবকুমোবশি। নাটকের 
সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, “প্রশংসিত বাবর বয়ংক্রম ১৭ বখসরের আঁধক 
হইবেকনা। এ কালে বালকেরা বিদ্যালয়ে অধায়ন করিয়া থাকে ; গ্রচ্ছরচনায় 
কেহই পারগ বা উদ্যত হয় না; কিন্তু উল্লিখিত বাধু এঁ কাল মধ্যে নানা 
গ্রন্হ, সাময়িক পত্র ও বন্তুূতা রচনা কারয়া স্বদেশীয়াঁদগের নিকট . প্রশংলা প্রাপ্ত 
হইয়াছেন ।” মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর “মহাত্মা কালশপ্রসম্ন সিংহ" গ্রন্থে রাজেন্দ্ুলাল 
মিত্রের এই মন্তব্যাট উদ্ধত করে পাদটশীকায় লিখেছেন, পিকল্তু কালীপ্রসম 
১৮৫৭ খঙ্টাব্দের পুবে* কোন: সামারক পত্র সম্পাদন করিতেন, তাহা জানিতে 


পার নাই।”১ কিন্তু এখন ১৮৫৫ খন্টান্দে “বিদ্যোৎসাহনী পন্জিকা' এবং 
৯৫৬ খষ্টাব্দে “সব*তত্তও প্রকাশিকা” পান্কার সম্ধান পাওয়ায় দেখা গেল 
রাজেন্্লাল মিত্রের মন্তব্যে কোন ভুল নেই । 


যাই হোক: প্রথমে শবদ্যোৎসাহিন? পাঁরকা'র পাঁরচয় দেওয়া যাক । (এই 
পত্রিকার প্রথম দুই সংখ্যা সর্বপ্রথম ব্রজেন্দ্ুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হন্ডগত 
হওয়ায় তিনি এঁ পান্রকার এ দুই সংখ্যার কয়েকটি প্রবন্ধ ১৩৪৩ সালের ৩য় 
সংখ্যা 'সাহত্য পারষং পাঁতকা'র় প্‌নমপৃদ্ুত করেন।) 'বিদ্যোৎসাহিন। পন্রিকা'র 
প্রথম সংখ্যার মলাটের অন:ালাঁপ হল £_ 


বদ্যোৎসাহিনী পান্রকা। 
মাঁসক প্রকাশ্য ॥ 
শ্রী কালী প্রসন্ন সিংহ দ্বারা বিরচিত। 
বাঙ্গাল সুপিরিয়র যন্তে মাদ্রুত। 
এই সংখ্যার বিজ্ঞাপনে কালীপ্রসম্ন লিখোঁছলেন '-_ 


“যদিও আমার তাদশ বঙ্গভাষায় ব2যৎপন্তি হয় নাই, তথাপি বিদ্যাবস্ত 
ব্যন্তব্যহের উৎসাহে এই কম্মে প্রবৃত্ত হইলাম । এই পত্রিকা যাহার প্রয়োজন 
হইবেক, তান যোড়াসাঁকোস্ছ বিদ্যোৎসাহিনী সভার কাধণলয়ে তন্তৰ কারলে 
প্রাপ্ত হইতে পারিবেন । ইহার মূল্য /. এক আনা মান্র। 


যোড়াসাঁকোচ্ছ বিদ্যোৎসাহিন* সভা 1 শী কালনপ্রসম্ন সিংহ, 
১৭৭৭ শক, ৮ বৈশাখ, ১২৬২ সাল সম্পার্দক |” 


তাছাড়া এই বিজ্ঞাপনে একথাও ঘোষিত হয়--“সভ্যমান্রেই বিনামূল্যে 
একখণ্ড কাঁরয়া প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ।” 


১২৬২ সালের ৮ই বৈশাখ ( এ্রপ্রল, ১৮৫৫ ) থেকে কালীপ্রসন্ন খন এই 
বিদ্যোৎসাহন? পান্রকা প্রকাশ করেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৫বংসর । পান্রকাটিতে 
কালণপ্রসমের রাঁচিত প্রবন্ধাবলী বিশেষতঃ যে সব প্রবন্ধ তিনি বিদ্যোৎসাহিনগ 
সভায় পাঠ করতেন, সেগুলি মদ্রুত হত। পণ্রিকাটির প্রাত সংখ্যায় ১০ পচ্চঠা 
পরিমাণ লেখা থাকত। 


প্রথম দুই সংখ্যায় লেখার সূচী এইরুপপ _- 


১ম সংখ্যা £ সভাতার বিষয়, চাণল্য ( ক্রমশঃ প্রকাশ্য ), বিজ্ঞাপন । 


*য় সংখ্যা £ বাল্যবিবাহ, কৌলীনা, চালা, বিজাতায় রাজগণের অধীনে 
ভারতবর্ষের অবস্থা । | 


এই সকল প্রবন্ধ কালীগ্রসন্ন সিংহের স্বরচিত । এগ্ীল সম্বন্ধে 
প্রাবন্ধিক কালপপ্রসন্ব' অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করোছ । 


চিএ 


এই পাত্রকাটি যে অন্তত: বৎসরাধিক কাল জশবিত ছিল, সে বিষয়ে 
সন্দেহের কোন কারণ নেই ; কারণ ২৮শৈ মে ১৮৫৬ তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে' 
১২৬৩ সালের “জ্যৈষ্ঠ মাসশয় বিদেযাৎসাহনশ পাকার বিধবা বিবাহ বিষয়ক 
প্রব্ধাটি* উদ্ধৃত হয়েছে । আবার এই পান্রকাটি কলকাতার বাঁহরেও 'বাভা্ব 
জেলার বহু গ্রাহকের কাছে যে জনাপ্রয় হয়ে উঠেছিল, সে তথ্য জানতে পাই 
“সমাচার সুধাবর্ষণ” (১৬-১৭ আগম্ট, ১৮৫৫) পিকায় প্রকাশিত বিদ্যোৎসাছিনণ 
সভান্ন একটি আঁধবেশন সম্বন্ধে একজন পন্রলেখকের পত্রে : 


«.. কানপুর দিনাজপুর বগুড়া বালেশ্বরাদি নানা স্থানীয় গুণগ্রাহক 
গ্রাহক মহাশয়েরা বিদ্যোৎসাহিনগ পন্িকা গ্রহণার্থ পত্র লিখিয়াছেন। শ্রী যন্ত 
বাব, কালখপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় এ সকল পত পাঠ করিয়া মূল প্রস্তাব অর্থাৎ 
বাণিজ্য [বিষয়ে কি ২ উপকার, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ ব্যস্ত করিলেন.” 


৪ 


সব্তত্তব প্রকাশিকা । 


এবদেযোৎসাহিনী পান্রকা'র পর ১১৫৬ খন্টাব্দের জৃলাই (2) মাসে 
কালীপ্রসন্ন “সর্ব তন্তৰ প্রকাশিকা' নামে আর একখানি মাসিক পনর প্রকাশ করেন। 
পরবতী ৬ই আগন্ট (২৩শে শ্রাবণ ১২৬৩ ) তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত “সংবাদ 
প্রভাকরে' লেখেন £ 


“সব'তন্তৰ প্রকাশিকা অর্থাৎ প্রাণাবদ্যা, ভূতত্তবাবদ্যা, ভূগোল বিদ্যা ও 
. শপ সাহিত্যাদ দ্যোতক মাসক পন্িকা। ইত্যাভিধেয একখান নূতন পাকা 
আমরা প্রাপ্ত হইয়া তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম সন্তূজ্ট হইয়াছি, 
পান্রকা প্রকাশক বা- প্রকাশকগণ বে যে বিষয় লাখকাছেন তাহার প্রায়: 
সমদায়াংশকেই উত্তম বালিতে হইবেক, যেহেতু তাহাতে সসাধূ সরল বঙ্গভাষায় 
আত পারিচ্কাররূপে আঁভপ্রায় সকল ব্যস্ত হওয়াতে এ পন্িকা সব্বসাধারণের 
পাঠোপধযোগাী হইয়াছে, বিশেষতঃ 'কুতক দমন' নামক প্রথম প্রস্তাব সব্বোৎকন্ট 
হইয়াছে" 1” 


৩০৪ 


িদ্যোৎসাহন? সভা সম্পাদক কালীপ্রসম্নই যে “সব্তত্তহ প্রকাশিকা? 
প্রকাশ করেছিলেন, বিঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা” পত্রিকার নিশ্নোগ্ধত অংশ থেকে তা 
জানা যায়, 


সমাচার 1. বিদ্যোৎসাহন? সভা সম্পাদক সত্বতত্তৰ প্রকাশিকা নামক 
এক মাসিক পাকা প্রকাশ কাঁরয়াছেন। € বঙ্গাবদ্যা প্রকাশিকা পন্তিকা' ১ম 
থণ্ড, ৮ম সংখ্যা, ১২৬৩ )1 ২৩শে আগন্ট ১৮৫৬ তারখের “সংবাদ ভাস্করে' 
“সঝতিভ্তব প্রকাশিকা” সম্বন্ধে আর একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য 
পাওয়া ঘায় 8 


“আমরা প্রথম সংখ্যা দস্টে স্ব্বতিত্্ গ্রকাশিকার কিপিৎ গুণানবাদ 
প্রকাশ করিয়া'ছলাম । ভাস্করে এ পন্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইতেছে ইহাতেই নগর 
বাঁহর সব্ব্প হইতে গ্রাহক মহাশয়েরা আমারাদগের নিকট পন্ধ পাঠাইতেছেন (1) 
আমরা পন্ণসকল প্রাপ্তিমান শ্রীযন্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের নিকট 
পাঠাইয়া দেই (। সিংহবাবূর অমনোযোগ বা অন্য কারণ যাহাই হউক িয়ামত- 
রুপ গ্রাহকাঁদগের সমীপে সব্বতত্তৰ প্রকাশিকা যায় না, ইহাতে গ্রাহকেরা বারদ্বার 
পত্র 'লাখয়া আমারাদগরকে উত্তেজনা করিতেছেন (1)... সব্বতিভ্ত প্রকাশিকা 
গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা এই প্রন্তাব স্মরণ রাখুন, যশহার অভিলাষ হয় পত্র দ্বারা 
[সংহবাবুকে জানাইবেন, কালিকাতা নগরণর যোড়াসাঁকো স্থানে তশহার নিবাস- 
ভবন, [তানি অপ্রাসিদ্ধ মণুষা নহেন মহাধনী আত প্রধান বংশ। 

আমারাদগের নিকট আর কেহ পন্র পাঠাইবেন না, যাঁদ পাঠান তবে ফলে 
বত হইবেন ।” 


এই সংবাদ পাঠে স্বভাবত:ই মনে হয়, 'সধতত্তৰ প্রকাশিকা” মফঃস্বলের 
অনেক গ্রাহকের কাছে নিয়ামতভাবে পেশছাতে পারে নি এবং সেজন্য “সংবাদ 
ভাস্কর' এ সব গ্রাহকদের সোজাসুজি 'কালণপ্রসম্ন সিংহের সঙ্গে যোগাযোগ 
করার পরামর্শ 'দিয়েছেন। পন্লিকাটির এই আনয়ামত প্রচার বা অনিয়ামত 
বিতরণই ক তবে পান্রকাটির 'বলোপ-সমভাবনার কারণ হয়ে উঠোছল? অবশ্য 
পা্রকার বিলোপ সম্বন্ধে এটা আজ অনমান সাপেক্ষ বিষয় ; তবে পাকার 
গুণগত উৎকর্ষ সম্বন্ধে সংস্পম্ট আভাস পাওয়া যায় যখন দোঁথ সমকালীন 
পা্িকাগৃলির সঙ্গে একটি নৃতন পান্রকার প্রাতিষো গিতার সম্পর্ক থাকা সত্তেও 
'সংবাদ প্রভাকরে' লেখা হয়, “তাহার প্রায় সমদায়াংশকেই উত্তম বাঁলতে হইবেক,” 
এবং 'সংবাদ ভাস্করেঃ লেখা হয়, “আমরা প্রথম সংখ্যা দষ্টে সব্ব“তস্তৰ প্রকাশিকার 


, 389 


কিিং গৃণানূবাদ প্রকাশ করক্লাছলাম।* মন্তব্য দুটিতে শুধু 
*সবতভৰ প্রকাশিকা” পত্রিকার উন্নত মান নয়, "সংবাদ প্রভাকর” এবং “সংবাদ 
ভাস্করে'রও সাংবাদিক সত্যনিষ্ঠার পারচর পাওয়া যায়। 

বাঁবধার্থ-সংগ্রহ । 


'সবতত্তৰ প্রকাশিকা”র পর আমরা কাল"প্রসম্নকে আর একখান যে মাসিক 
পন্ন সম্পাদন করতে দোঁখ, তা হল "বিবিধার্থ-সংগ্রহ” 1 ভানণকুলার লিটারেচার 
সোসাইটি বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্য ডান্তার রাজেন্দ্রলাল মত 
এই পান্রকার প্রথম ছয় পর্ব সম্পাদন করেন। বিলাতী 'পোন ম্যাগাজনে'র 
আদশে এই ণববিধার্থ-সঃগ্রহ'ই প্রকৃতপক্ষে বাংলায় প্রথম সচিত্র মাসিক পন্রিকা। 
শৈশবে রবীন্দ্রনাথকেও যে এই পাপ্রকাটি মুগ্ধ করোছিল, সে সম্বন্ধে 'জণীবন- 
স্মৃতিতে এরুপ উল্লেখ পাওয়া যায় : 


“রাজেন্দ্ুলাল মিত্র মহাশয় “বাবধারথথ- সংগ্রহ" বালয়া একটি ছবিওয়ালা 
মাসিক পন্র বাহির কাঁপতেন। তাহারি বাধানো একভাগ সেজদাদার আলমারির 
মধ্যে ছিল। সোঁট আম সংগ্রহ কাঁরয়াছলাম। বার বার করিয়া সেই বইখানা 
পাঁড়বার খখীপ আজও আমার মনে পড়ে । সেই বড় চৌকা বইটাকে বুকে 
ল্ইপা আমাদের শোবার ঘরের তন্তাপোষের উপর চ৭ৎ হইয়া পাঁড়য়া নহশাল তা 
মতস্যের বিবরণ কাঁজর বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারর উপন্যাস 
পড়িতে কত ছ:টর দনের মধ্যাহু কাটিয়াছে। 


এই ধরণের কাগজ একখাঁনও এখন নাই কেন 2. সবসাধারণের দিব্য 
আরামে পাঁড়বার একাট মাঝারি শ্রেণীর কাগজ দেখিতে পাই না। 'বিলাতে 
চেম্বার্ঁ জানণল, কাস*লস- ম্যাগাজিন, স্ট্রযাপ্ড ম্যাগাজিন প্রভাত অধিক 
সংখাক পন্রই সর্বসাধারণের সেবায় নিষুন্ত। তাহারা জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সমন্ড 
দেশকে নিয়ামত মোটা ভাত মোটা কাপড় জোগাইতেছে। এই মোটা ভাত 
মোটা কাপড়ই বোশর ভাগ লোকের বোশ মান্নায় কাজে লাগে ।” র্‌ 


১৭৭৩ শকের কার্তক থেকে ১৭৮১ শকের চৈ পযন্ত কিছুটা আনয়্ামত 
ভাবে পবাবিধার্থ সংগ্রহে'র ছয় পর্ব প্রকাশিত হওয়ার পর রাজেন্দ্ুলাল মিন্ল 
অবসরাভাবে সম্পাদক-পদ পরিত্যাগ করায় জনসাধারণের উপযোগী এরূপ 
একখান কাগজ বিলুপ্ত হওয়া অনুচিত বিবেচনায় বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের 
অনুরোধে কালীপ্রসন্ন *শবাবধাথের সম্পাদক-পদ গ্রহণ করেন। এ. সদ্বন্খে 
'্ডিয়ান ফীজ্ড' পরে লেখা তয় 2 
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ইশ্ডিয়ান ফখজ্ডে'রও মাসাধিক কাল পূর্বে ২৭শে মে ১৮৬১ (১৫ই 
জ্যৈষ্ঠ ১২৬৮) তারিখে সোমপ্রকাশ' পন্রেও 'নিদ্নীলাখত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত 
হয় 


বিজ্ঞ।পন।-_-ইংলগ্ডীয় বিচিত্র চিত্রযুক্ত পরাবৃত্ত ইতিহাস শিঙ্পসা'হিত্যাদি- 
দ্যোতক 'বাবধাথথ-সংগ্রহ পত্র এতাবৎকাল গ্রবর্ণমেন্টের আনুকূল্যে অনুবাদক 
সমাজের অধানে শ্রীধূত্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাঁদত হইয়া 
আসিতেছিল। এক্ষণে বর্তমান সন শাল হইতে অনুবাদক সমাজ তৎপনের 
সম্পাদকীয় ভার শ্রীষস্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়কে অর্পণ করিয়াছেন ।****** 


শীমধুসূদন মুখোপাধ্যায় । 
বিবিধার্থ সংগ্রহের সহকারী সম্পাদক 


এই শবাঁবধাথ-সংগুহে'র প্রথম ছয় পর্ব রাজেন্দ্রলাল সম্পাদন করার পর 
এম পর্ব (১৭৮৩ শক বৈশাখ-অগ্হায়ণ ) সম্পাদন করেন কালীপ্রসম । 
ণবাঁবধার্থ-সংগুহে'র ৭ম পর্বের আষাঢ় থেকে অগুহায়ণ পর্যন্ত ছ”টি সংখ্যায় 
৯৭৮৩ শক মদ্রত থাকলেও তৎপূর্ববতত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ১৭৮৩ শকের 
স্থলে বে ভুলক্রমে "১৭৮২ শক” মদ্রুত হয়েছে, ১৮৬১৯ থং্টাব্দের ৬ই জহলাইর 
ইয়ান ফখজ্ডের সংবাদ এবং ১৯৮৬১ খঞ্টাব্দের ২৭শে মের “সোমপ্রকাশের 
1বজ্ঞাপন থেকে পাওয়া তারিখের দ্বারা সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া খায় (১৮৬৯ 
খুষ্টাব্দের মে বা জুলাই হিসাব মত ১৭৮২ শক হয় না, ৯৭৮৩ শক হয়)। 
1কন্তু- পাণ্রকার প্রথম দুই সংখ্যায় এই মুদ্রণ প্রমাদ সম্বন্ধে অবাহত না হয়ে 
মন্মথনাথ ঘোষ তার 1৬170091163 ০1 10911 ঠ10980001)0 917)817, গাুল্ছে 
গলখেছেন। 48518 21050015179 03850 0০0 501 0185 1%989210৩ [০1 
881581005 1782 5813) ০0115810970018& 1০ 41011) 8860. [তানি তর 
'মহাত্মা কালীপ্রসম্ন সিংহ, গুন্ছেও এই একই ভুল করে লিখোছলেন, 
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“কালীপ্রসন্ন ১৭৮২ শকাব্দের বৈশাখ মাস হইতে শীবাবধাথং সংগুহ” সম্পাদন 
কাঁরতে আরম্ভ করেন।” অবশ্য মন্মথনাথ তার এই উন্তির পরেই স্বশকার 
করেছেন, “কতদিন তিনি ( কালীপ্রসন্ন ) উত্ত পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন, আমরা 
তাহা অবগত হইতে পারি নাই । তশহার সম্পাদিত সমন্ত সংখ্যাগূলি আমাদের 
হন্তগত হয় নাই।” মনে হয়, 'সমন্ড সংখ্যাুলি হস্ডগত' না হওয়ায় এবং 
সমসাময়িক সংবাদপত্রের সংবাদ ও বিজ্ঞাপনের তারিখের উপর মনোযোগ না 
দেওয়ায় ণববিধাথ” এম পর্বের বৈশাখ-জোণ্ঠ সংখ্যায় শকাবন্দের মুদ্রণ প্রমাদ 
মন্মথনাথের দৃছ্টিতে ধরা পড়ে নি॥ পরবতশীকালে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
তার “সাহিতাসাধক চরিতমালা'র ১ম খণ্ডে অবশ্য এই মূদ্র প্রমাদের কথা 
উল্লেখ করেছেন। | | 


যাই হোক, পবাবধাথণ সংগ্রহের ৭ম পর্ব বা শেষ পবের সংখ্যাগাল 
বর্তমানে দংজ্প্রাপ্য হলেও সৌভাগোর বিষয় এই যে, বঙ্গীয় সাহত্য পরিষদ 
গ্রচ্হাগ্নারে ণবদ্যাসাগর সংগুহে'র মধ্য ৭ম পবে'র বৈশাখ থেকে অগৃহায়ণ পথন্ত 
সমন্ত সংখ্যাই সংরক্ষিত আছে । 


কালী প্রসন্ন সম্পাদন-ভার গুহণ করেই 'বাবধার্থ সংগুহ' ৭ম পর্বের 
প্রথম সংখাার ( বৈশাখ ১৭৮৩ শক ) ষে ভামিকা' [লিখোছলেন তার কিছু অংশ 
এখানে উদ্ধত করা প্রয়োজন মনে কার £ 


১৭৭৬ শকে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে শ্রীযুক্ত বাবু 
রাজেন্দ্রলাল মিন্ন কর্তৃক বিবিধাথ সংগহ প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং তদবাঁধ 
ক্রমাগত ছয় বংসর যথানিয়মে উদিত হইয়া আসিতেছে ।২ কেবল মধ্যে কিযৎংকাল 
বঙ্গভাষানূবাদক সমাজের অর্থকৃচ্ছু উপস্থিত হওয়ায় তাহার অন্যথা হইয়াছিল । 
বাধমত প্রকারে বাঙ্গালি ভাষার উন্নতিসাধন ও পুরাবৃন্ত,। ভূগোল, 
জ্যোতিষ, ভৃতত্তব, প্রাণাবিদ্যা, পদার্ধীবদ্যা ও শিল্পসাহিত্যাদি অপরাপর 
[বিবিধ প্রকার বিদ্যার শিক্ষা প্রদান করাই 'বাবধার্থসংগুহের মধ্য 
উদ্দেশা ; "শাববিধাথ কি বিদ্যাবতী রমণীকুল৩ ক তত্তবদশা 
পশ্ডিত সমাজ, সব্ব্ই তুল্য সম্মানে পারগৃহীত হইয়াছে; এমন 
ক বর্ণপারচয়বিহীন বালকগণও শ্দ্ধ চিত্র দর্শনাভিলাষে বাবধাথের 
প্রকাশকাল প্রতীক্ষা. কারয়াছে 1...বাবধাথ এতাবংকাল যাঁহার অবিচলিত 
অধ্যবসায় ও প্রষতে পৃষ্বোল্াথত বহুতর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলীর আন্দোলনে 
পাঠকবর্গের শ্লেহভাজন হইয়াছে--যান বাঙ্গাল ভাষারে বিধিধ তত্বালৎকারে 
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অলঙ্কৃত করিয়া স্বদেশের গৌরব বন্ধন করিয়াছেন-_ এক্ষণে তিনি এতংপ্তের 
সম্পাদকীয় পদ পারত্যাগ করায় বিবিধার্থ বিলক্ষণ ক্ষাতিস্বীকার করিয়াছে ॥ 
জন্মদাতা হইতে স্বনুন্মিত ও সহসা অপরিচিত হচ্তে নান্ড হওয়াতে অনেকে ইহার 
গ্ছায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারেন ; বিশেষত শ্রীযুস্ত বাব রাজেদ্দ্রলাল মি 
মহাশয়ের পারবর্তে তৎপদে অপর ব্যান্তর সুশৃঙ্খলে কার্য 'নব্বাহ করা নিতান্ত 
সহজ ব্যাপার নহে। 'বাবধার্থ যে প্রকার পনর, মিত্র মহাশয়ই তাহার উপয্ত 
পা ছিলেন; অন:বাদক-সমাজ বাবধাথ' সন্বদয়-সমাজের ম্েহভাজন ও 
পাঠকমণ্ডলণীর নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনঈয় নহে জানিয়াই অগত্যা আমারে তৎপদে 
প্রাতিত্ঠিত কারয়াছেন; কিন্তু 'বিবধার্থসম্পাদন-পদ স্বীকার করিয়া আমি 
অসমসাহসিকতার কাধ কারয়াছি। সাহত্য-সংসারে আমার নাম অশ্রহত-পূব্বঃ 
সতরাং এতাদ্‌শ অসদ:শ গ্‌রুভার মাদ:শ জন দ্বারা অব্যাঘাতে নিব্বাহিত হইবে 
এমত আশা করা যায় না; কেবল ভূতপূব্ব" সম্পাদক গন্তব্য পথ পাঁর্কার করিয়া 
গিয়াছেন, ভরসা আছে, আম সাবধানে সেই পথে তাহার অনুসরণ করিলে 
ক্রমে পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইব । সাঁচ্ছদ্র মাঁণ খণ্ডে সতত্র প্রবেশনের 
ন্যায় আমার পক্ষে অসুলভ হইবে না। এক্ষণে যে সকল সরল হৃদর মহাত্মারা 
প্রথমীবাধ বিবিধার্ের প্রাতি অকৃতিম প্লেহ ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া আগসতেছেন, 
এক্ষণেও যেন তাহার ন্যুন না করেন." 
্‌ শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ । 
বাবধার্থ সংগ্রহ সম্পাদক ।” 

৫ যে প্রকার পত্র, মিত্র মহাশয়ই তাহার উপযুন্ত পানর ছিলেন? 
ইত্যাদি বাক্যবন্ধে যেমন সংপ্রয,ন্ত অন:প্রাস প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি 'ভূতপূর্ব্ব 
সম্পাদক গন্তব্য পথ পাঁরছকার কারয়া গিয়াছেন; এবং “সচ্ছিদ্র মণিথণ্ডে সূত্র 
প্রবেশনের ন্যায় আমার পক্ষে অসুলভ হইবে না* ইত্যাদিতে প্রকাশিত হয়েছে 
কালণপ্রসম্নের বিনয়ের সঙ্গে সম্পাদকীয় দায়িত্ববোধ । 

শবাবধার্থ সংগ্রহ ৭ম পর্বের প্রত সংখ্যার শিরোদেশে এই কথাগুলি 


লেখা আছেঃ 
[বাবধাথ-সংগ্রহ 


অথণাৎ 
পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিজ্প-সাহত্যাঁদ-দ্যোতক মাসিক পণ) 
কালসপ্রস্ন সম্পাদিত এই শবাবিধার্থ সংগ্রহ মাসিক পত্র ৭ম পর্কের বৈশাখ 
থেকে অগ্রহায়ণ পধাস্ত সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত বিষয়সূচ? হল এইরূপ £ 
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বৈশাখ £ মেডাগাস্‌কর দ্বীপ। খাদ্য কি? দিল্লীর মানমন্দির। পশংজাতির 
বুদ্ধিশান্ত। 


জ্যান্ত £ শিশির, কোয়াসা, তমার ও মেঘ । ইজিপ্ট রাজা । কালিঠার। 


আষাঢ় £ ধূমকেতু । ইজিপ্ট দেশের বিবরণ | নূতন পুভ্ডক ও পনের সমালোচন 
( নীলদ্পণ' নাটক, হাতেম তাই'র অনুবাদ, 'গীত গোবিন্দের অনুবাদ 
'জীবরহস্য? দ্বিতীয়ভাগ্ 'মেঘনাদবধ' ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যের সমালোচনা 


এবং “ভারতবধাঁয় সংবাদপল্র+, "সংবাদ সঞ্জনরঞ্জন' ও 'পারিদশক? পত্রের 
সমালোচনা )! 


শ্রাবণ £ চীনদেশীয় লোকাঁদগের বুত্তান্ত। ওয়াশিংটনের জীবন বুক্তান্ত। 
কন্দপ্দর্পচর্ণ (প্রথমসগণ্ | 


ভাদ্র £ মহারাণী এলিজাবেথ । প্রাতভা। কন্দর্পদর্পচূর্ণ (২য় ও ৩য় সগ্গ )। 
কাঁলজাতির বিবরণ। অলঙকার ( অনুঃ.।স, যমক, উপমা, সন্দেহ, রূপক, 
ভ্রাঞ্সিমান, ব্যাজগ্ত;তি ও উপ্রেক্ষা অলঙকারের উদাহরণ সহ আলোচনা )। 


আঁশ্বন £ টিকাঁটাক। জীবতত্ুদশন। ব্যবসায় বিশেষে শরীরের অবস্থা । 
জাীবরাজ্যদর্শন । অলঙকার (প্রতীয়মানোতপ্রেক্ষা, নিদর্শনা, প্রাভিবন্ভুপমা 
স্মরণ, আতিশয়োন্ত, দস্টান্ত, উল্লেখ, অথণীস্তরন্যাস ও দগপক অলৎকারের 
উদাহরণ সহ আলোচনা )। কংসাঁবনাশ কাব্যের সমালোচন। 


কাঁতিক £ মস্কো । জোয়ানের জীবনবৃত্তান্ত । ইউরোপে সংস্কৃত ভাষার 
অনুশদলন । অলঙ্কার ( অপহদুতি, ব্যাতিরেক, বিশেষোত্তি, বিভাবনা, 
অপ্রস্তুত প্রশংসা, পারণাম ও তুল্যষোগিতা অলঙ্কারের উদাহরণ সহ 
আলোচনা )। 'আলাজারয়া”। 'রামবনবাস' গদ্যকাব্যের সমালোচন। 


শগহারণ £ চতুথ* এডওয়ার্ড । মহারাণণ এলিজাবেথ । ভুরুস জাতির বিবরণ | 
তণ্তবদশ'ন (কৌতূহল, সুখ দুঃখ ইত্যাদি )। অলঙকার ( স্বভাবোন্তি, 
বিচিত্র, সমা, সমাসোত্তি ও বিষম অলঙংকারের উদাহরণ সহ আলোচনা )। 
ভ্রাতদ্ধয়ের বৃদ্িশন্তি । 


বিষয়সূচীর দিকে তাকালেই বোঝা যাবে, সাহত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, 
ভূতত্তব, পুরাতন্তৰ, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে যেভাবে আগ্রহ সপ্জারিত 
হয়োছল, তাতে সেকালে একমারর “তন্তববোধিনী পন্রিকা'ই ছিল শাবধার্থ- 
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সংগুহে'র সমকক্ষ । রাজেন্্রলাল মিত্র সম্পাদিত ধবাবধার্থের এঁত্হ্য 
কালী প্রসম্নের সম্পাদনায় শুধু ষে অক্ষ ছিল তাই নয়, পৃবের আনয়ামত 
প্রকাশও কালীপ্রসন্ের সম্পাদনায় নিয়মিত হয়ে উঠোছিল। এখানে বর্তমানে 
দুশ্প্রাপ্য কালী প্রসন্ন সম্পাদিত "বাধধাথ সংগুহ” এম পরের রচনার কিছু নমুনা 
উদ্ধার কার ; 

শববিধার্থ” ৭ম পর্ব, বৈশাখ সংখ্যা £ 

খাদ্য কি? 

কথিত আছে যে, দক্ষিণ আমেরিকার ওটোমাকা জাতীয়েরা তাহাদের 
দেশে বাক বন্যা হইলে প্রতোক ব্যন্তি অ্ধ' সের পাঁরমাণে এক প্রকার বন্দ 
ভক্ষণ করিয়া দিন যাপন করে । অনেক লোক এ আখ্ানে আনা না কারলেও 
না কাঁরতে পারেন, িস্তু ভুবনাবখাত তত্তবিদ্যাবিং হোম-বোলডটং সাহেব 
ইহার সাক্ষ্য দিশ্নাছেন । দি [বিদ।াবৎ মাঁশকরস্‌ স'হেব কহেন যে, আমাজন 
জাতীয়েরা অন্য খাদ্য সন্তেবও প্রচুর পরিমাণে এক প্রকার শ্বেতমত্তিকা ভন্মণ 
করে। মোলিনা সাহেব লিখেন যে, বোলাবিয়ার হট্রে এক প্রকার সুগন্ধি 
মণত্তকা বিক্লীত হইয়া থাকে, তাহা পির্‌ূবাৌরাদগের অতীব প্রিয় খাদা। 
হরেনবগ্গ সাহেব এ মা্তকা পরীক্ষা করিয়া নির্‌পিত কাঁরয়াছেন ষে তাহা অন্দর 
ও মান্তকার মিশ্র পদার্থ । গোয়ানা প্রদেশের লোকে গোধ্মের সহিত মুত্তিকা 
মাশ্রত করিয়া রোটিকা প্রস্তুত করে । জেমেগ্িকা দ্বীপে কাফরিরা অন্য খাদ্যের 
অভাবে মাশ্তকা সেবনে অন:রন্ত হয়, এবং পাবারয়া, কামস্কাটংকা, নুতন 
কািডোনিয়া প্রভৃতি দেশেও মহৃতিকা ভক্ষণের প্রচুর প্রমাণ দৃখ্ট হইভেছে ; 
তাহার তুলনায় বঙ্গাঙ্গনাঁদগের “পাতখোলার+ উল্লেখ করাই বাহুল্য । এই 
নকল দম্টান্তে মৃ্তকা বা কদ্দমকে খাদ্য বাললে পাখকথন্দ লেখকের প্রতি 
শিবাঘত ও মকরধবজের বিধান করিতে পারেন, অথচ তাহা শরীর পোষণের 
নামত ভহুন্ত হইতেছে, এবং সংখাদ্য বালয়া বহু জনপদে 'বক্রীত হইতেছে । 
পরণ্তু আমরা এ কন্দ'ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য দ্রব্যের প্রতি নয়ন নিক্ষেপ 
করিলেও দেশভেদে নানা বিভিন্নতা উপ্লাধ্ধ করি । ভারতবষে অন্নই প্রধান, 
এবং তীন্িমিত্ত বেদে খাদামান্রকে অন্ন শব্দে বিধান করে 1." তদ্দঙ্টে শস্যকেই 
খাদ্য বলি? কিন্তু, তাহাও নহে । দেখুন দক্ষিণ আমে।রকার পাদ্পাস: প্রদেশে 
ততত্য শিকারঈরা কেখলমান্র মাহষমাংসে জীবনধারণ করে । কদাপি উ্ভচ্জের 
সেবনে অন:রন্ত নহে । গ্রীণল'ভ দেশে তিমির তৈলই প্রধান খাদ্য, এবং মস): 
তাহার উপাদান ।-*-স: বিখ্যাত গ্রথকজাত৭য়েরা গন্দভ মাংস আত স:সহাদ? জবান 
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কারতেন, আঁপতু কুক্ধুর মাংস ভোজের প্রধান অঙ্গ বাঁলয়া তশাহার্দের নিকট 
নিগীত হইত। এতদ্দ্‌ষ্টে খাদ্যকে উাদ্ভজ্জ ও জীবজ এই দুইভাগে বিভঙ্ত 
করা যাইতে পারে ; কিন্তু তাহা হইলে লবণের দশা কি বরা যায়? তাহার 
অভাবে আমাদগের খাদ্য কোথায়? এই ভারতৎর্ষে পাঁচ কোটি টাকার লবণ 
প্রীতি বংসর ভুন্ত হইয়া থাকে। দস্তের আবরণ ভিন্ন দেহের সকল ধাতুতে লবণ 
বর্তমান আছে, শোণিতের স্হুল পদদাথের শতাংশের ৭ অংশ লবণ 1,.. 
পুরাকালে এক প্রকার ধণ্ডাবধান হইত ; তাহাতে অপরাধীর প্রাত লবণ খাইবার 
নিষেধ ছিল । বিনা লবণে প্রচুর আহার কারলেও তাহারা অতান্ত কদযণ গাঁপত 
রোগে প্রপণীডত হইয়া, অনাহারে যে প্রকারে মৃত্যু হর, ভদ্রুপ নিহত হইত; 
ফলত প্রচুর আহার সর্তেও লবণাভাবে তাহা দগের দেহের পুষ্টি হইত না ।... 


ভাদ্র সংখ্যা £ 
প্রতিভা । 


কেহ কেহ কহেন প্রাতিভা অথবা এ'শক শান্ত কেবল কবিগণের কপোল 
ক€পত কথা মান । যও দ্বারা সকলে সকল বিষয়েই পউুতা লাভ কারতে পারে । 
আমর।ও স্বখকার করিতোছি যে, সকল বিষয়েই যত্রুজানত পারগ্তা প্রাঞ্থ হওয়া 
যায় কিন্তু তুল্যরুপ নহে । কোনজন যেরূপ যোদ্ধা, সেইরূপ উত্তম গায়ক, 
তুল্যরুপ কাব. অথচ তদ্রুপ ্যোতির্বদ্যাবশারদ, বোধ করি এর্‌প ব্যস্ত কখনই 
কাহারও নেত্রপথে পাঁতত হয্েন নাই। ঘত্র দ্বারা সকল বিষয়ে তুল্য নৈপুণ্য লাভ 
করা দূরে থাকুক, এরুপ দেখা গিয়াছে ষে, শিক্ষক দ্বারা তাঁড়ত হইয়া সাতিশয় 
যত্রে বিদ্যালয়ে গণিত শাস্ছের অত্যন্ত সরলাংশ যে বালকের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, সে 
1নিজালয়ে সুমধুর কাঁবতাচয় অনায়াসে রচনা করিয়াছে । এতদ্বারা প্রতিভার 
তান্তিত্ব ও বিদ্যাবিশেষের প্রাতি তাহার আসীস্ত অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ।**, 
প্রীতভা যাঁদও ঈখরদন্ত তথাচ উপযোিনণ [বদ্যায় পাঁরচালিত না হইলে কখনই 
প্রকাশ পায় না, “ভস্নাচ্ছাদিত বাহবৎ প্রচ্ছন্নভাবেই থাকে ।-.. 


অগ্রহায়ণ পংখ্যা 2 
রাজবন্দী | 

পূর্্বকালে কালিপ মোন্তাদি নামক একজন সম্রাট বোগদাদ নগরে রাজত্ব 
কাঁরতেন। তাঁহার প্রধান অমাত্যের নাম মালেক, তিনি যহদ্ধে  গ্লাঁশ 
 সনাগণকে জনন করিয়া গ্রশাধিপাতিকে বন্দী করেন। গ্রীশাধিপাত বন্দী 
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হইয়া উত্ত অমাত্যের শাবিরে নত হইলে তান জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় ! 
আপনি বিজরা ব্যান্তর নিকট হইতে কির্‌প ব্যবহার প্রার্থনা করেন? ইহাতে 
গ্রীশাধিপতি উত্তর করিলেন, মহাশয় ! যাঁদ আপাঁন রাজা হয়েন, তবে আমারে 
পুনরায় স্বদেশে পাঠাইক্লা দিউন, যাঁদ আপনি বাণিজ্যোপজীবী হয়েন, তবে 
নিক্ষয লইয়া আমারে নিত্কৃতি প্রদান করুন, অথবা যাঁদ আপনি কসাই হয়েন, 
তবে আমার কন্ঠ ছেদন করূন, অমাত্য মালেক গ্রথশাধিপাতির এইরুপ বাকচাতুরা 
শ্রবণে নিতান্ত পাঁরতুণ্ট হইয়া তাঁহারে বিনা নিক্কয়ে নিচ্কাতি প্রদান করিলেন | 

[ এখানে দিগিধজয় গ্রণক বীর আলেকজান্ডারের সঙ্গে পাঞজাবের বীর 
রান্দা পুরুর সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গটি আমাদের মনে পড়ে ৪ 1 


কালনপ্রসম্ন ববিধাথ সংগ্রহে' অনেক সদাপ্রকাশিত নৃতন গুন্হেরও 
সমালোচনা করেন । এগুলির মধ্যে দনবগ্ধু মিত্রের 'নগলদর্পণ" নাটক এবং 
মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ” ও 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের সমালোচনা সাবশেষ 
উল্লেখযোগ্য । প্রাক বাদ্কম যুগে বাংলা সাহিত্যে নূতন গুন্হ সমালোচনার 
আদর্শ স:ষ্টির ক্ষেত্রে কালীপ্রসল্ের শবাবিধাথ” ছল বাঙকমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র 
অগুজ পনর! আবার এই সব গুচ্হ-সমালোচনা ছাড়াও বিবিধার্থে” 'ভারতবধাঁয় 
সংবাদপন্র* নামে রাজনীতি সংক্রান্ত একটি পাক্ষিক পত্র এবং সংবাদ সঙ্জনরঞ্জন' 
ও 'পাঁরদর্শকে'র মত সমকালীন সংবাদপন্র ও সামাঁয়কপত্রেরও রুচিসম্মত এবং 
গঠনমূলক সমালোচনা করেছেন কালীপ্রসম্ন 1 


কিন্তু “বাবিধাথ সংগ্রহের'র নিপ্নীমিত প্রকাশ এবং উন্নতি সম্বন্ধে এত সব 
চেষ্টা সত্তেবও সম্পৃণ' রাজনোতিক কারণে শববিধার্থ সংগ্রহ* এম পবে'র মান্র 
বৈশাখ- অগ্রহায়ণ সংখ্যা সম্পাদন করেই কালণপ্রসম্ন অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য 
হয়োছিলেন ৷ “নগলদপ্পণ' নাটক ইংরেজণতে প্রচার করার আভধোগ্ে পাদরণ লঙ্‌ 
২৪শে জৃলাই ১৮৬১ তারিখে আদালতে দণ্ডিত হবার পর কালী প্রসন্ন 
গবর্ণমেন্টের অর্থানঃকুল্যে পারচালিত শীববিধার্থ সংগনহে' (আষাঢ়, ১৭৮৩ শক) 
'নখলদপণে'্র বিস্তারিত সমালোচনা প্রকাশ করায় ব্রি্রিশ কত্‌পিক্ষ “ববিধাথ”র 
প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং পান্তকাটির অকালমৃত্যু ঘটে । ওরা সেপ্টেম্বর 
১৮৬৯ তারিখের “সংবাদ পৃণচন্দ্রোদয় পত্রে শববিধার্থ সংগন্ছেগর অবলযপ্ত 
সদ্বন্ধে এই সংবাদটুকু আছে £ 


. বিবিধাথ সংগুহ নামে আর একখানি গবণমেন্ট সংক্রান্ত সংবধপএর 
[ছিল । কিপ্নাদ্দবসের নামত্ত বব কালীপ্রসম্ন সিংহ মহোদয় আহার সম্পাদক 


৩৫২ 


হুইয়াছিলেন। সম্পাদক বাবু বাবধার্ধে নীলকরাদগের গ্লাঁন প্রকাশ করার 
'গাবমেস্ট যার পর আই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন স্ইে সৃততই বিবিধাের 
বিনাশ হয়। 


"পরিদশ'ক ৷ 

কালীপ্রসন্ন একখানি দোৌনিক সংবাদগ্ণতও [কছাাদন সম্পাদনা করোছলেন। 
এই সংবাদ পরের নাম 'পরিদর্শক”। ১৮৬১ খস্টাব্দের জুলাই (2) মাসে 
'আগন্মোহন তক্ণলঙকার ও মদনমোহন গোস্বামীর সম্পাদকত্ধে 'পারিদর্শক' 
প্রথম প্রকাশিত হয়! কালশপ্রসম্র বিবিধাথ-সংগুষে (১৭৮৩ শক, আমা ) 
খই দৈনিক পত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখোছলেন 


“পরিদর্শক । একখানি ধাবাহত দৌনিকপত্রের 'নামন্ত আমরা বহু 
ধদবসাবধি ক্ষুব্ধ ছিলাম ; পাঁরদর্শক আমাদিগ্ের সে মনোরথ পূণ" কারয়াছে। 
বন্তমানে বাঙ্গালি সমাজ পাঁরদর্শক হইতে যত উপকার লাভে সমর্থ হইবেন, 
সোমপ্রকাশের প্রকাশ পৃত্বরে অন্যান্য বহুল শংবাদপত্র হইতে তাহা প্রত্যাশা করা 
সায় নাই। পাঁরদর্শকের এক বিষয়ে ফি9িং অন্টন দেখা যায়। আমরা 
প্রিদশশক হইতে যতদ:র প্রতাশা করি, তাহার ক্ষুদ্র কলেবর সে ভার সহনে 
অসমর্থ; তল্নিমিস্ত আমরা পরিদর্শক-সম্পাদকাদগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা 
সাধারণের উপকারার্থ কিন্তু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পাঁরদর্শকের কলেবর বৃদ্ধি 
করুন|” 

কিন্ত; কালীপ্রসন্নের প্রস্তাব মত সাধারণের উপকারার্থ কিছ; ক্ষাঁত 
স্বীকার করেও সংবাদপন্রটির উন্নতি চেষ্টা করা প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকদ্বয়ের 
সাধোর মধ ছিল না! ফলে এই সংবাদপত্র সম্বন্ধে শুধু মন্তব্য করেই ক্ষান্ত 
না হয়ে সাধারণের উপকারের জন্য ক্ষতি স্বীকার করা যাঁর অভাস সেই 
কালাীপ্রসম্লই “পরিদর্শকের অভাব দূর করার জন্য অগুসর হলেন। ১৮৬২ 
খ-স্টাব্দের ১৪ই নভেম্বল্প (লা অগুহায়ণ ১২৬৯ ) থেকে কালাপ্রসম্ন স্বয়ং 
শ্পারদশ'কে'র সন্পাদন-ভার গ্রহণ করেন ; সঙ্গে সঙ্গে কালাপ্রসম্লের মগ প্রস্তাব 
অনুযায় "পারদশশকে'র কলেবরও বৃদ্ধি পায় । মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 
'বঙ্গভাষার ইতিহাস' গুন্ছে এই সংবাদপত্র সম্বন্ধে এইরূপ তথ্য পা*য়া বায় ১ 


এ “বংসরে ১২৬৭. সালে) 'পিবিদশক পত্র প্রচার হয়। পাশ্ডিতবর 
জগন্মোহন তকণলঙ্কার ও মদন গোপাল গোস্বামশ ইহার প্রথম সংস্টি করেন। 
১২৬৯ সালের ৯লা অগ্রহারণ হইতে মৃত ৰাব্‌ কালীপ্রসম্ন সিংহ মহোদয় উহার 


৩০৩ 


সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই সময়ে পরিদর্শক দীথ" কলেবর ধারণ করে । 
হ্রীযু্ত জগন্মোহন তক্ণালঙকার ও ঈীযূত্ত বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
এই পণের সহকারী ছিলেন ।” 

সংবাদপন্াটির সম্পাদনা ও পারচালনা ব্যাপারে এই নূতন ব্যবস্থার 
আনন্দিত হয়ে "সোমপ্রকাশ, সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ১৮৬২ খস্টাব্দের 
২৪শে নভেম্বর ( ১০ই অগ্রহায়ণ ১২৩৯) তারিখে 'পারদশকি? সম্বন্ধে লেখেন £ 

“পারদর্শকের সম্পাদক পারিবন্ত(ন?)ও কলেবর বাদ্ধ ।--এই অগ্রহায়ণ মাসের 

প্রথম [দনাবাধ পরিদণ“কের সম্পাদক পাঁরবর্তনঃ)ও কলেবর বদ্ধ হইয়াছে । এ 
দুটগই আমগাদিগের আনন্দে হেতু হইয়াছে । পারিদশ*ক দৈনিক পন্ন। পাঠকগণ 
দোনিক পর্ন দ্বারা বহ্‌ বিষধর অবগত হইবার ব।'সনা করেন । কিন্তু এত দিন উহার 
যেরুপ ক্ষদ্রে অবয়ব ছিল তাহাতে তাহাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা 
[ছল না। এখন উহার আকার ব্দাদ্ধি হইয়াছে । এখন জ্ঞাতব্য অনেক 'বিধয় উহাতে 
সমাবোশত হইবে । দ্বিতীয় আহলাদের বিষয় এই, শ্ীয-ক্ত বাবু কালপ্রসন্ন সিংহ 
সম্পাদকতাভার গ্রাহণ করিয়াছেন। বঙ্গভাষার উন্নাতিকল্পে তাঁহার সবশেষ 
অণরাগ ও যত্র আছে । তান লাভাথশ নহেন। পাঁরদরশশকের আক্ের নাানতা 
দর্শন কারনে (তানি যে ভগ্জেৎসাহ হইবেন, সে সম্ভাবনা নাই। বৃহদাকার পনের 
নিত্য কায সমাদান স্বল্পবায় সাধ্য নম, জগদশীথরের কৃপায় তাহার তৎসম্পাদন 
সামথণও আছে । আনরা প্রথমাবধি কয়েকখান পারদর্শক আভানবেশ পূর্বক 
পাঠ কাঁরলাম । যে যে প্রস্তাব লাঁখত হইয়াছে, প্রায় তাহার সমুদয়গ:লি আতিশয় 
হদয়গ্রাহণ হইয়াছে । সম্বাদাদির বয়ে আমরা কিছ? অপারতৃপ্ত আহ । এবিষয়ে 
সাপ্তাহিক পত্রের ন্যায় পারদর্খক যে পরোচ্ছঞ্টগ্রাহ হন, ইহা আমাদিগের 
আঁভপ্রেত নহে! সম্পাদক মফস্বলে ও হাইকোট প্রভীতি গ্থানে সম্বাদ সংগহাথ* 
লোক নিয়োজিত করুন এই আমাদগের বিশেষ অনুরোধ |” 

সম্ভবতঃ কালপপ্রসম্ন-পম্পাদিত এই দৈনিক সংবাদপন্রকে লক্ষ্য করেই 
কষ্চদাস পাল ছিখোছলেন, 4135 2139 5125৫ 2. হিযাগা 01859 96110808182 
9115 1৩55 181৫1, 0176 11006 01 ৮/10101) জা 109৬০ 1109 556 96৩18, 

এই নবপফায়ের 'পারিদর্শকের প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রস্তাবটি দৈনিক 
সংবাদপত্রের সম্পাদকর.পে কালপ্রসহের দাযিত্ববোধ এবং সাংবাদিকতা বিনে 
বাস্তব সচেতনতা ও সচান্তত ত1ভনতের সা্ষ্য বহন করে । .সেজন্য কালনপ্রসন্ন" 
সম্পাদিত পারিদশ্শকেরার এই প্রথম প্রশ্তাবাট একটু দীর্ঘ হলেও এখানে 
1বশেষভাবে ৬লেখযোগ্য 1 


৩$৪ 


অস্মদ্দেশয় আধকাংশ লোক সংবাদপনের তাদাশ সমাদর করেন না, 
অনেকে ইহার ফলোপধায়কতার বিষয়ও অবগত নহেন। যাহার! ইংরাজণ ভাষায় 
বাৎপাত্ত অর্জন করিয়াছেন. তাহাদিগকে সংবাদপত্র পাঠে আগুহাতিশয় প্রকাশ 
করিতে দেখা যায় বটে, কিন্ত ইংরাজপ পরপাঠেই তাঁহাদিগের সম্পৃণ উৎসূকা 
নিবৃত্ত হয় ।....ফলতং ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম, কারণ বাঙ্গালাদিগের রশতি- 
নীতি, আচার বাবহার সমুদায়ই ইংরাজ আত হইত সম্পৃন* ধারন, ইংরাজেরা 
কোন বন্তু ব। ব্যাপারকে নিতান্ত দূষণনয্র অথবা আদরণয় বিষেচনা করেন, হয়ত 
আমরা দেশও অবস্থাভেদে তাহার সম্পূর্ণ বিপরগত বিবেচনা কাঁরয়া থাকি। 
নিশেষতঃ অমুক জাহাজ অম.ক হ্থু'নে আসিয়াছে, অমুক দিন অমুক জাহাজ 
কলিকাতা পারত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিবে, ইংরাজণ পত্রে এই সমন্ভ পাঠ 
কারয়া ইংরাজের উপকার হয় বটে, কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালির কি উপকার হইতে 
পারে? ফলতঃ বাঙ্গালা পত্রে বাঙ্গালির উপযোগী ঘত উত্তম বিষয় প্রকাশিত 
হয়, ইংরাজি পন্লে ততদূর প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। ইংরাজেরা 
বাঙগালিদিগের ন্যায় বাঙ্গালার রণতিনীতি ও প্রকৃতি অবগত নহেন, সুতরাং 
"দশ হিতৈধই বাঙ্গালি সম্পাদক বাঙ্গালাদগের নন যত শীঘ্র আব্জিত্ত করিয়া 
সং পথে স্থাপিত করিতে পারেন, ইংরাজেরা তত শগমঘ্র প্াহিয়া উঠেন না। 
'বশেধতঃ ঘে ভাষা সাধারণের কোধগম্য হইতে পারে সেই ভাষাতেই 
ংবাদপন্র প্রচার করা উচিত, কারণ কোন একটা শহতকর প্রজ্ঞা 
উপাচ্ছিত করিলে সাধাহণে তাহা আবিলদ্বে হ্বদয়সম কারয়া 
দোষগুণ বিচার করিতে পারেন । অধুনা বঙ্গদেশে ষে কয়েকখানি বাঙ্গালা 
পর্ন প্রচার হইতেছে প্রায় তৎসম:দায়েরই অবয়ব ক্ষুদ্র, সুতরাং তাহাতে সংবাদ- 
পত্রের উপযোগী সমদদায় বিষয় প্রকাশিত হওয়া দুঘণ্ট হইয়া পড়ে । এই কারণে 
আমরা এই পারদশশকের কলেবর বুদ্ধি করিলাম । বাঙ্গালাদগের উপযোগণ ফে 
সকল কারণে বাঙ্গালা ॥পতে সাধারণের অনাস্থা জন্িয়াছে, যাহাতে সেই সকল 
কারণ সম্পূর্ণরূপে অপনণত হয়, তাছ্ববয়ে সবিশেষ যত্রবান হইব । আমরা 
প্রাতিজা করিতোছ যে, জ্ানপূবকি সঙপথ হইতে বিচাঁলত হইব না, যাহাতে 
কোন বিষয়ের অতিবর্ণন না হয়, তীরে সবিশেষ ব্উব(ন হইব, যাদও পথিবীর 
কোন মনূষাই প্ক্পাতের হাত এড়াইতে পারেন নাঃ তথাপি আমরা অঙ্গশকার 
কারতোছি যে, ভ্পনপৃর্বক কখন পঞ্পাত দোষে লিপ্ত হইব লা যাহাতে 
দেশের কুসংস্কার রাশি নিরাকৃত হস, তদ্দিষরে নিয়ত নিষুক্ত থাকিব." 
এক্ষণে এইমাত্র প্রত্যাশা করা যাইতে পারে যে, যদ্যাপি দেশহিতৈষণ মহাশর়গণ 
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আমাদিগকে সাহাধ্য ও উৎসাহ প্রদান, করেন, তাহা হইলে আমাদিগের অভাম্ট: 
1সদ্ধ হইতে আধিককাল বিলম্ব হইবে না ৮ 


কালনপ্রসম্নের এই প্রস্তাবে 'তিনাঁট কথা “আমরা প্রাতিজ্ঞা করিতোঁছ যে, 
জান-পূর্থক সত্যপথ হইতে বিচলিত হইব নাঃ যাহাতে কোন বিষয়ের অভি 
বর্ণন না হয়, তাঁদ্ধষয়ে সবিশেষ ষত্রবান হইব”, এবং “আমরা অঙ্গীকার কারতোছি 
যে,জ্ঞান-পৃত্বক কখন পক্ষপাতদোষে লিপ্ত হইব না'-- সংবাদপণ্রের প্রচারের 
জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত সংখ্যক গ্রাহক সংষ্টি না হওয়ার ক্ষাতির বোঝা যখন 
[দন দন বাড়তে লাগল, তখন কয়েক মাসের পর কালী প্রসন্ন পারদর্শক' বন্ধ 
করে দিতে বাধ্য হলেন । এই ঘটনায় ১৬৩ খং্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 
'সোমপ্রকাশে' দুঃখ প্রকাশ করে লেখা হর £ 


“আমরা আতিশয় দু£াখত হইলাম, পাঁরদর্শক অকালে দেহ পারত্যাগ 
কারয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার একখানি উৎকৃম্ট দৈনিক সম্বাদপত্র নাই। 
পারদর্শককে দেখিয়া আমাদিগের কথ এই আশা জান্ময়াছিল যে ইহা ক্রমে 
সেই ক্ষোভ দুর কাঁরতে সমর্থ হইবে, কিন্তু তাহাও উদ্নুলিত হইল, সম্পাদক 
[রন্তু হইয়া পরিদশ'ক উঠাইয়া দিলেন। তান বিরাগের যে যে কারণ 
নদ্দেশি কাঁরয়াছেন, গঠাহকগণের অনাদর উহার অন্যতর বাঁলয়া উপন্যস্ত 
হইয়াছে । ইংরাজী সমাচার পনাঁদর ন্যায় সমাচার পন্ধ পাঠের 
মন্মণজ্ঞ ও তংপাঠে অনঃরন্ত লোক বাঙ্গালাদগের মধ্যে আজও অধিক হন 
নাই |... ফলতঃ-" বাঙ্গালা সমাচার পন্রের উন্নাতির সমাধক প্রাতিবজ্ধকতা 
কাঁরতেছে ।... তানি প্রাতজ্ঞা করিয়াছেন, বাঙ্গালি সমাজের এরুপ অবস্থা থাকিতে 
[তিনি আর বাঙ্গালিদিগের উপকার কারবেন না। তাঁহার সদশ দেশাহতৈষশী__ 
উদারস্বভাব ব্যন্তিরা যাঁদ এর.প প্রাতিজ্ঞা করেন, তবে কাহা হইতে সমাজের অবস্থা 
সংশোধিত হইবে 2” 


'পরিদশ'কে'র মত দৈনিক সংবাদপন্র বিলুপ্ত হওয়ায় 'লোমপ্রকাশের 
দুঃথপ্রকাশ খুব সঙ্গত এবং স্বাভাবক হলেও প্রসঙ্গত একথাও স্মরণীয় ষে 
সেকালে বাংলা সংবাদপত্রের শুধু যে খুব বোঁশ গ্রাহক ছিল না তাই নগ্ন, যে সব 
গনহক সংবাদপত্র পড়তেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকেই আবার সংবাদপত্রের দাম 
দেওয়া অবশা-কর্তবা বলে ধিবেচনা করতেন না'। সংবাদপত্র পাঠ করে তাঁরা 
তৃপ্ত হতেন, উদ্দশপ্ত হতেন এবং কখনো বা উত্তেজিত” হতেন । কিন্তু সংবাদপন্রকে 
বাঁচিয়ে রাখার অন্য আঁর্থক দানিত্ববোধ তাঁদের ছিল না। দৈনিক পত্র 
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“পারদর্শকে'র মত সাপ্তাহিক “সোমপ্রকাশ? এবং 'সংবাদ প্রভাকরে ব্ূ সম্পাদককেও 
এজন্য আক্ষেপ করতে হয়েছে একাধিকবার । এমনি কালীপ্রসম্ণও 'বিবিধার্থ- 
সংগ্রহে'র ৭ম পর্ব আষাঢ় সংখায় 'ভারতবষীয় সংবাদ পতোর সমালোচনা 
প্রসঙ্গে লখোঁছলেন--“উদ্দেশ্য যেরুপ হউক না কেন, সংবাদপত্র বিনাব্যগে 
বিতরণপ্রথা কোন সভ্য দেশেই দন্ট হয় না; সূতরাং এবন্বিধ অদ্টচর 
ব্যাপারে সাহাষ/দাতাগ্ণ ও সম্পাদক যে কতদুর কৃতকার্য হইবেন, তাহা 'নিদ্দেশ 
করা বাহুল্য * প্রকৃতপক্ষে 'ভারতবষীঁয় সংবাদপন্ন' সম্বন্ধে কালাপ্রস্া ষে 
ভাবব্যদ্বাণণ করোছিলেন, কিছুদিন পরে "পরিদর্শক" পনর সদ্বম্ধেও তা অক্ষরে 
অক্ষরে সত্য হয়ে উল। 


যাই হোক, কাল'প্রসন্ন নিজেই যে শুধু সংবাদপন্রও সামায়ক পরের 
সম্পাদনা করেছেন তাই নয়, সমাজের উন্নতির জন্য একাধিক বাংলা, ইংরেজী ও 
উদ: সংবাদপন্ন প্রকাশেও প্রভূত অর্থসাহাধ্য করেছেন । 


১৮৬১ থস্টাব্দের ১৪ই জুন হারশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর পহন্দ 
পোর্য়টে'র মত দেশাহতকর পত্রের বিলোপ-সম্ভাবনা দেখা গেলে এবং 
হরিশচন্দ্রের পারবারবগ“ আর্থিক দঃরবস্থার মধো পড়লে কালী প্রসন্ন হারশচন্দেরে 
পারবারবর্গকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে এ গাত্রিকার মবুদ্রাষন্ত্র এবং সবক্বত্ধ কিনে 
নেন এবং পান্নকাটর প্রকাশ অব্যাহত রাখার ব্যবচ্থছা করেন॥ কাল৭গ্রসম্ন তাঁর 
বন্ধ শম্ভূচদ্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উপর পান্রকাটির পরিচালন ভার এবং শহন্দু 
পেট্রিয়টের জন্মদাতা গিরিশচম্দ্র ঘোষের উপর সম্পাদন ভার অর্পণ করেন । 
15615001015 চি028 0186 ৬1001088০01 017181) 0017810061 01805127 গ্রন্হে 
'£ সম্বন্ধে লেখা হয়েছে, “2106 80101 9111 17600919161) ৮০ ০073৫01065৫ 
1 ০৪21০5002. 1115 09061 1085 15501050 (0 10999 181708 1590 191 
9(97650 41.” কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশি দিন স্থায়! হয়নি । শম্ভদচন্দ্র কালী প্রসম্নের 
বাড়ীতে থাকতেন এবং কালীপ্রসম্নের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ হৃদ্যতাও 'ছিল। কিন্ত; 
শহন্দু পোদ্রিয়টে'র সহকারণ সম্পাদক কৃষ্দাস পালের কাছে এই ব্যবস্থা বিশেষ 
মনঃপৃত হয়নি, কারণ পান্রকাটির সম্পূর্ণ পারচালনভার পাওয়ার জণ্য তাঁর বিশেষ 
আগুহ ছিল। তাঁর চেষ্টায় এই সময় এমন একটা কথা ওঠে ষে, কালী প্রসন্ন যে 
মংকাধে' অকাতরে অপরিমিত দান করে অর্থের 'অপব্যয়” করছেন, তা 
শচ্ভচল্দররই ইঙ্গিতে এবং প্ররোচনায় । শম্ভূচদ্দ্বের কানে একথা ওঠার [তান 
কাল'প্রসম্নের সঙ্গে সৌহাদের সম্পক অক্ষুন্ন রেখেও কালা+গ্রসম্নের গুহ এবং 
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সংল্রব ত্যাগ করেন 1" কালীপ্রপন্েৰ বিশেষ অন:রোধেও্ শম্ভচন্দ্রু আর 
“হল্দহ পোট্রিরটে'র পারচালনা ব্যাপারে নিজেকে কোনভাবেই জাঁড়ত রাখতে 
রা না হওয়ায় এবং শম্ভুচন্দ্রের অনুসরণে (নভেম্বর ১৮৬১ ) গিরিশচন্দ্ুও 
হন্দ পোন্রিয়টে'র সম্পাদন ভার ত্যাগ করায় এরবষয়ে ক্ভবা গ্ির করার জন্য 
কালী প্রসন্ন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হন । বিদ্যাসাগর প্রথমে কিছুদিন 
কুঙ্জলাল বন্দ্যোপাধায়ের উপর পহন্দু পোষ্রয়টের সম্পাদন-ভার দেন । কিন্তু 
এই ব্যবস্থাও তেমন সম্টোষজনক না হওয়ায় বিদ্যাসাগর এবং ধতীন্দ্রমোহন 
ঠাকুরের অনুরোধে মধুসৃদন ণহন্দ্‌ পোর্রিয়টের সম্পাদকীয় ভার গুহণ করেন। 
এ সময় মধ্সূদন বন্ধু রাজনারায়ণ বসকে এচ পরে লেখেন, 48 00৩ 
1---1০]8) 06 06811017170 00 11015 270101017 32101100197 2120 
৬1015858681 190৮৩ ৮01001060 1775 510. 1175 78101101 ] ৮০০1৫ 
/60017)10610 ০০ 18901105176) 17701009+5 1956.  ] 210 [91115 
০016880090০ 9111 15007150 হা) 19:৮৮ ধিকস্তু তখন শহন্দ পোর্রয়টের 
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কিন্ত; মধূস্‌দনের মতো আবেগবান মানুষের পক্ষে দীর্ঘাদন নিয়ামত 
ভাবে কোন পাতিকা সম্পাদনার কাজ চালানো সম্ভব ছিল না। মধুসূদনের 
পর বিদ্যাসাগর দ্বারকানাথ মিত্র হাতে পািকাটির সম্পাদন-ভার অর্পণ করেন। 
কন্ত; কয়েক সংখ্যা সম্পাদনের পর বিদ্যাসাগ্রর দেখলেন যে, পাঁরকা-পরিচাজনে 
অনভ্যন্ত ব্যন্তির দ্বারা “ছন্দ পেখ্রিয়ট' পরিচালিত হওয়ায় পা্রকাটির আর পূর্ব 


৩০৮. 


গোঁরব বজায় থাকছে না। তখন তান নবখনকৃষণ বসব, কৈলাসচন্দ্র বসু এবং 
কৃষদাস পালের উপর “হন্দ: প্রোঁটরয়টে'র সম্পাদন-ভার দেন । অবশেষে একমান্ 
কৃষ্দদাস পালের ওপরেই “হন্দ পোঁ্রয়টের সম্পাদন ভার এসে পড়ে । কৃফ্দাস 
এই সময় ব্রিটিশ হীণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহকারণ সম্পাদক পদে নিয্ত্ত 
ছিলেন। [তান পহন্দু পোদ্রিয়ট'কে বিদ্যাসাগরের পরিচালনায় না রেখে 
ব্রাটশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পারচালনাধীনে আনভে চাইলেন । ব্রিটিশ 
ইপ্ডিয়ান সভার কয়েকজন প্রথান সভ্যের দ্বারা ভেতরে ভেতরে কৃষ্দাস 
কালীপ্রণন্নকে এই গর্মে অনঃরোদ জানালেন যে, পািকাটির পরিচালন ভার 
বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে নিয়ে তাঁদের ওপরে অপ্ণ করা হোক-। কৃষ্দাস 
পালের জীবশখকার রামগোপাল সান্যাল লখেছেন -“কুষ্দাস বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের অধীনে থাকিয়া হন্দু পৌট্রয়ট চালাইতে বোধ হয় ইচ্ছুক ছিলেন না। 
তাই তিনি তলায়-তলার় 'ব্রাটশ হীণ্ডিয়ান সভার সভ]দগকে উন্ত কাগজের 
দ্বত্বাধিকার? হইবার জনা উত্তেজিত কাঁরতে লাগিলেন। কালনপ্রসম্র সিংহ 
মহাশয়ের নিকট প্রস্তাব হইতে লাগিল যে, হিন্দ্‌পোদ্রিয়ট বিদ্যাসাগরের অধীনে 
না রাখিয়া উহা কতিপয় ট্রাস্টির হস্তে সমাপ্তি হউক । কিন্তু এ প্রন্তাব 
ঝদ)াসাগরের নিকট কে করিবে, এই বিষন সমস্যা প্রস্তাবকারণাদগের মনে উদিত 
হইল । এই কথা চালাচাঁলি হইতে হইতে বিদ্যাসাগর সময় পরিশেষে জানিতে 
পারলেন যে, কালশগ্রসন্নবাবৃর নিকট এই প্রন্তাব হইতেছে । তেজদ্বণ ব্রাহ্মণ- 
শ্রেম্ঠ বিদ্যাসাগর এইরুপ লমকাচুরণর মধ্যে থাকবার লোক নহেন। তান 
আবলম্বে 1হন্দু পোঁ্রয়টের কন্তত্ব পারত্যাগ কারলেন। কৃঞ্দাস সেই সংযোগে 
হিন্দু পোট্রিয্টের দ্রম্ট ভিড: কালী প্রসন্ন বাবুর নিকট হইতে লেখাইয়া লইলেন। 
এইরূপে হাঁরিশের সাধের হিন্দু পোষ্রিয়ট ট্র্ট সম্পান্ত বালয়া রাঙ্জদ্বারে চিহিত 
হইল। কি গুপ্ত আভপ্রায়ে কৃষ্দাস এই কাষণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার 
'উপায় নাই 1৮৯০ 


কালীপ্রসম্ন প্রথনে এই দেশহিতকর সহাহখিনতাবলম্বী সংবাদপহটিকে 
ব্রাটশ ইণ্ডিয্নান এসোসিয়েশনের জমিদার সভার মুখপন্রে পরিণত করতে সম্মত 
[ছলেন না। ককন্ু কালীপ্রসমের আওভাবক হরচন্দ্র ঘোষ কৃষ্ণদযসকে অত্যন্ত 
ম্নেহ করতেন। শেষ পথ্যন্ত তাঁরই আগ্রহাতিশধো কালীগ্রসম্ন কয়েকজন ট্রম্টার 
উপর পত্রিকাটির পরিচালনভার অর্পণ করতে সম্মত হলেও দলিলে কয়পেকাটি 
নিয়ম প্রাতপালনের শত' স্থাপন করেন রাজা প্রতাপচন্দ্র সংহ, রমানাথ ঠাকুর, 


৩৫৯ 


যতান্দ্রমোহন ঠাকুর এবং রাজেন্দলাল মিন্ুকে ট্রম্টণ নিষূস্ত করে কালশপ্রসন্ন এই 
দাললে লেখেন যে, অত:পর তান বা তাঁর কোন উত্তরাধকারণ এই কাগজের 
স্বত্ব বা উপস্বত্বের উপরে কোন দাবণ রাখবেন না ॥ কিষ্তু ট্রহটগদের হাতে থাকা 
কালে এঁ কাগজের বিগত নম্পদ্দেক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্ম:তিজাঁড়ত শীহন্দ 
পেদ্রিয়ট” নাম কখনোই পাঁরবর্তন করা যাবে না। তাছাড়া ট্রন্টীদের হাতে এ 
“হন্দু পে্রিয়ট' কাগজ বা তার গুড উইল বিক্রয় করার ক্ষমতা থাকবে না । 
তবে এ কাগজ বা তার গুড উইল দেশের উপকারার্ে যাঁদ কেউ কখনো! প্রার্থনা 
করেন, তবে উপধগ্ ববেচনা করলে তাঁরা তা দান করতে পারবেন । আর এ 
পণ্রিকার “অক্ষর মায় লওয়া জমা” বিক্রয় করার ক্ষমতা ট্রম্টগদের হাতে থাকলেও 
এ টাকা তাঁরা নিজেরা ভোগ না করে প্রেসের দেনা শোধ বাদে হঁরিশ মেমোরিয়াল 
ফাণ্ডে অপণণ করবেন । 


এই দলিল ও তার নিয়মাবলী পাঠ করলে বোঝা যায় “হন্দু পোষ্রিয়ট'কে 
ঘিরে একটি সম্ভাবা দলাদাল থেকে কালীপ্রসন্ন কত নীরবে তার সবাথত্যাগ 
করোছিলেন এবং এই সমাজহিতৈষণ পান্রকাটির উন্লাতর জন্য কিরূপ গভীরভাবে 
চান্তত ছিলেন । 


আবার "ীহন্দু পোঁ্রয়ট' ছাড়াও কালাপ্রসম্ন একাধিক সংবাদপন্ধ ও 
সামায়কপত্রের উন্নাতির জন্য সাহায্যের হাত সম্প্রসাঁরত করোছিলেন । 


১৮৫০ খ্টাব্দের আগণ্ট মাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন 
তকণালঙকায়ের প্রচেত্টায় যে 'সবশুভকরণ, লামক মাসক পল্রিকা প্রকাশিত হয়ে 
১৮৫১ খান্টাব্দেই বন্ধ হয়ে যায়১১, তা ১৮৫৫ খহ্টাব্দে কালীপ্রসম্নের 
অর্থানুকুলো ও বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় পুনরায় প্রকাশিত হয় ।১২ 


সমসামায়ক সংবাদপন্ত্র থেকে জানা যায় যে, ১৮৬১ খস্টাব্দের মে মাসে 
তারকচন্দ্র চূড়ামাঁণর সম্পাদকত্ধে প্রকাশিত “ভারতবর্ষীর সম্বাদ পর” নামে 
রাজন'তি সংকানত একট পাক্ষিক সমাচার পন্রকে কালীপ্রসম্ন পঁচিশত টাকা দান 
করেন।১৩ ১৭০৩ শকের আষাঢ় সংখ্যায় (জুন ১৮৬১) কালী প্রসন্ন সম্পাদিত 
শবাবধার্থ সংগ্রহে” এই “ভারতবষশীয় সংবাদপন্রে'র দোষগণের সমালোচনা করে 
লেখা হয়, “আমাদিগের ভারতবষীয় সংবাদপঘের সাঁহত যে সম্পর্ক, তাহাতে 
তাহার উন্নতিকজ্পে সাধ্যানুসারে কায়মনে যত্ন করাই আমাঁদগের অবশ্য কন্তব্য 
কম্ম" এবং তদন:রোধেই আমরা তাহার সমালোচনে প্রবৃত্ত হইয়াঁছ ; ভরসা করি, 


৩৬০ 


ভাঁবষ্যতে চূড়ামাণ-সম্পাদক ভারতবশয় পর সাবধানে সম্পাদন করিবেন এবং 
'সে সময ষেন দেশ, কাল, পান্ন ও নিজপদের প্রতি সম্পৃথ" দঘ্টি রাখেন, তাহা 
হইলে ক্রমে ভারতবষশীয় সংবাদপণ্র সহ্দয় সমাজে সমাদরে পরিগহণত হইবে 
এবং তিনিও চরিতার্থতা লাভ করিবেন 1৮ 


১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসম্ব “সামপ্রকাশে'র উন্নাতির জন্য ধে দুইশত টাকা 
দান করেন সে কথা স্বণকার করে “সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক ১৩ই অক্টোবর তারিখের 
“সোমপ্রকাশ' পত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। 


কণলীপ্রসম্ন “তত্রবোধিনী সভা'কেও একটি মুদ্রাষল্প দান করেছিলেন 
ধলে জানা ষায়। ১৮৪২ শকের “তত্ববোধিনগ পত্রিকার জোন্ঠ সংখ্যায় চিম্তামণি 
চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, “কালপপ্রসন্ন নিজে একটি প্রেস কিনিয়া তন্তববোধিন" 
সভাকে দান করেন।” আবার ১৯৭৭৮ শকের ফাঙ্গ্‌ন সংখ্যা “তভববোধনশ 
পান্রকা, থেকে জানা যায়, ১৪৫৭ খঙ্টাব্দে তত্তবোঁধনধ সভার অধীন 
তত্তববোধিনপ পাকার মনূদ্রাষন্তের কাধের তজবাবধানের জন্য তানি অন্যতম 
“যল্লাধ্যক্ষ'ও নিবণচিত হয়েছিলেন । 


 কালীপ্রসন্ম শুধু ষে বাংলা সংবাদপত্র ও সামিকপত্রের প্রীতি আনুকূলা 
প্রদর্শন করেছিলেন তা নয়, পূর্বালোচিত “হন্দু পোটরিয়ট” পণ্িকা ছাড়াও অন্ততঃ 
আরও দুখানি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ইংরেজী পন্লিকার প্রাতি তিনি তশর 
সাহায্যের হাত বাঁড়য়ে দিয়েছিলেন ॥ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে শম্ভচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
1৬1 ০০010705৩8 7+1889217 প্রকাশের জন্য কালা প্রসন্ন একটি মনূদ্রাষন্ত কয় 
করে দেন। কছুদিন পরে পাত্রকাটি বন্ধ হয়ে গেলে ১৮৬২ খম্টাঝের মে মাসে 
গারশচন্দ্র ঘোষের “০108816০” নামে সাগ্াহিক পর্ন প্রকাশে সহায়তা করার 
জন) কালীপ্রসম্ন এ ম.দ্রাষন্্রটি দান করেন । 
শুধু তাই নয়ঃ তিনি তাঁর মুসলমান বন্ধু নবাব আবদুল লতিফ খান 
বাহাদুরের অনুরোধে 'দুরবীণ' নামে একটি উদর সংবাদপরেরও স্বত্ব ক্রয় 
করে তার পাঁরচালনায় সহায়তা করেছিলেন। ১৮৭০ খ্টাব্দের জ্‌লাই মাসে 
এ সম্বন্ধে 1হন্দু পোদ্রিয়টে” লেখা হয়+ 41315 98090885০07 (105 101598 
৮৪5 08100110, 00£,01)6 67010611060 16 6521) (০0 01790 07100 17691081601, 
(18৩ 70০০161000৩ 71001151210 21818 10 0100 0৩ ০০৪৪৪ ৪৫ 0৩ 
47795627506 01 £্ ৮18170775490 17550 (এ ৪০ ৯৮৫৪1 1961 0158 
8508001 )।* | 


৩৬৯ 


পংবাদপল্র প্রচারের ক্ষেত্রে কালীপ্রসম্নের এই অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের: 
উপখ্যন্ত মূল্যারণ করতে গেলে রাজা রামমোহনের ফাস?" সংবাদপন্র “মীরাৎ উল- 
আখবার' পরিচালনার প্রসঙ্গ এসে পড়ে । রামমোহনের সংস্কৃতি-চেতনা ও 
ধময় উপলব্ধি একদিকে পারস্যভাষা এবং কোরাণ শিক্ষা এবং অন্যাদকে 
সংস্কৃত শিক্ষা এবং বেদান্ত চচণর মধ্য দিয়ে এক সুষম ও বালগ্ঠ পারণাঁত 
লাভ করে এবং তাঁর একেখরবাদে বিশ্বাসকে হীঁরকের মত দতিময় করে তোলে । 
একথা স্বভাবতঃই মনে হয়, সন্তানের রন্তে শিতামাতার উভয়েরই অবদানের 
মত রামমোহনের আঁক সত্ভাও যেন কোরাণ ও উপানষদের অবদানে সমানখিত । 
কালী প্রসন্ন কিন্তু পুরোপার খাঁটি হিন্দ ( অবশ্য কুসংস্কার মুক্ত ) হয়েও 
যখন নিজের সম্পাদত এবং অন্যের সম্পাদিত বাংলা এবং ইংবলাজ" পা্কা- 
সমূহের পিছনে অজভ্্র শ্রম এবং অর্থ ব্যয় করার পরে উদ পাঁত্রকা দুরবীণে'র 
পারগালনায় নবাব লাঁতিফখান বাহাদুরের মত সঙ্গীতসম্পন্ন ব্যান্তকেও সহায়তা 
করার জন্য আর্ক সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেন, তখন সামায়কপন্ 
পারচালনার ক্ষেত্রে মহাত্মা কালণপ্রসন্নকে মনে হয় মহাত্মা রামমোহনেরই সার্থক 
উত্তর সাধক । 


১। মন্মথনাথ ঘোষ £ মহাত্মা কালনপ্রসন্ন সিংহ (১৩২২ ) প্‌ ৯২ 


২। পঁবাবধাথ সংগ্রহ ছয় খণ্ড রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাঁদত হয়োছিল 
ঠিকই : কিন্তু ১৭৭৬ শকে নয়, ১৭৭৩ শকাব্দের কার্তক মাসে তা প্রথম 
প্রকাশিত হয় । মধ্যে ১৭৭৪ শকের কা?তিকি থেকে অগ্রহায়ণ, ১৭৭% শকের 
পৌষ থেকে ফাল্গুন এবং ১৭৩৬ শকের চৈত্র থেকে ১৭৭৮ শকের চৈ 
পযন্ত পাত্রকাটি বন্ধ 'ছিল। 

৩। এবদ্যাবতী রমণধকুলে'র মত শবদ্যাবতী কামিনীকুল” পদগ্চ্ছাটর ব্যাকরণ- 
গত ভ্ুটি সম্ধন্ধে কালীপ্রসম্ন বাঁদও নিজেই রাজেন্দ্ূলাল মিরর সম্পাঁদত 
ণবাবধাথ সংগ্রহের ১৭৭৯ শকের কার্তিক সংখ্যায় দ্বারকানাথ রায়ের 
“সুখি শিক্ষা বিধান? গ্রন্হের সমালোচনা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন, তব 
অনবধানতাধশে (তানও এখানে অনরপ পদের প্রয়োগ করেছেন। 

৪1 ইংরেজ ধ্তিহাসিকদের ( এবং তাঁদের অনুসরণে দেশীয় এ্ীতহাসিকদের । 
বিবরণ অনুযায়খ আলেকজান্ডারের কাছে পূরুর পরাজয় স্বীকারের 

প্রচালত কাহনীর সতাতা আবার নতুনভাবে পরগৃক্ষিত হওয়া প্রয়োজন 
' মনে কার একাধিক কারণে-- 


(ক) শ্রারস্যে প্রাপ্ত শিলালাপি, সনন্দ ও দাঁললপত দন্টে প্রমাণিত 
হয়েছে যে* বিলাম নদীর তদরে এক ভীষণ যুদ্ধে পৃরর নিকট 
আলেকজান্ডারের পরাজয় ঘটে । 


(খ) স্লুটাকের লিখিত বিবরণ থেকে জানা ঘায়--যুদ্ধ 
আরম্ভ হলে পুরূুর বিশাল হন্ডন বাহিনশ গ্রীক সৈনাদের শূন্যে তুলে 
আছাড় মারতে থাকায় গ্রীকসেনা দারুণভাবে হতাহত ও পরাচ্ত 
হয়ে পলায়ন করতে থাকে । খন আলেকজাস্ডার তাঁর দুই সেনাপতি 
হাফোৌসয়ান ও সেলুকস সহ নৌকায় বিলাম নদী পার হয়ে পলায়ন 
করেন। অতঃপর কর্তব্য স্থির করার জন্য আলেকজাশ্ডার এক পরামর্শ 
সভা আহ্বান করলে প্রধান সেনাপাতি হাফোসয়ান, সহকারণ সেনাপাত 
সৈলুকস এবং তৃতীয় সেনাপাঁতি ক্রাটেরস একবাক্যে বলেন যে শঘুর গজ 
সৈনোর ভে গ্রকসৈন্য নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে; গ্লীকসৈনা এর পূবে আর 
কোন যদ্ধে এরৃপ ভঈত হয়নি । এরপরও যুদ্ধ করা জনা পখড়াপশীড়ি 
করা হলে সৈন্যদল বিদ্রোহ করবে । তখন আলেকজান্ডার দেশে ফিরে 
যাওয়ার 1সদ্ধাস্ত গুহণ করেন । 


(গা) প্রাচখন আতিহাঁসক কারস লিখেছেন- হিষ্ভশইসনা দশনেই 
গাীকসৈন্য ভীত হয়ে পড়েছিল 1... সন্ধা পযক্ক গকসৈনা কোনো 
প্রকারে বুদ্ধ করোছিল ।” 


(ঘ) অপর এীতহাসিক গ্রারয়ন লখেছেন__ দিনের শেষ পবন বু 
করেও অয়েল আশা নেই দেখে আলেকজান্ডার পুরুর নিকট সন্ধির 
প্রস্তাব করে প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করেন ।” 

(ঙ) পাঁপানর ব্যাকরণের একাঁট দ-ন্টান্তে পাওয়া যায়_-“ষে সময় 
মদ্রদেশ মেধাপাজাব) এক বড় সাম্রাজ্য ছিল, সেই সময় গ্রীকগণ ভারতবষ" 
আক্রমণ করতে এসে দারুণ দুর্গাতি ভোগ করে 1৮ 

[ দ্রঃ দশনশাস্মখ অধ্যাপক শ্রী সনাতন চক্রবতণ £ আদর্শ রাষ্টেঃর 
বানয়াদ- পু ১৯৯৯২ ] 


€1 মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : বঙ্গভাষার ইতিহাস, পৃঃ ৮৬। 


৬1 মন্সথনাধ ঘোষ £ মহাত্মা কালী প্রসম্ন সিংহ. পৃঃ ৬৩1 


৭1 তদের, পু: ৩৭ | 
৮। নগেন্দ্রনাথ সোম £ মধূঙ্মৃতি, পৃঃ ৭৭৫1 


৯। তদেব* পৃঃ ৩৪৪-৪%1 
১০ ॥ রামগ্োপাল সান্যাল £ কৃকদাস পালের জীবনী, পৃঃ ৩০-৩৯ 1 
১৯1 ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় $ বাংলা সামারকপন ( ৪র্ঘ সং) 

পৃঃ ১১৪-৯৫ । 
১২1 মধুসূদন রচনাবল (হরফ প্রকাশন? ) পারাশিষ্ট* পুঃ ৩৯৭ 1 
১০ । সোমপ্রকাশ, ঈলা জুলাই, ১৮৬১। 


একাদশ অধ্যায় 
কালীপ্রসনের গদ্যরীতি 


রামমোহনের পূবে বাংলা গদোর জন্মস্তে জড়িত ফোট উইলিয়ম 
কলেজের উদ্যোগে প্রকাশিত বাংলা গদারচনা সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বস্‌ মন্তব্য 
করেছিলেন, “উল্লীখত গ্রন্ছসকল এমন অপকৃষ্ট বাংলা ভাষায় লিখিত ষে, 
রামমোহন রাহুকে বাংলা গদ্যের সহষ্টকর্তা বাললে অন্যায় হয়না ।” আবার 
এই পণ্ডিতগোম্ডীর মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় পুরুষ মৃত্যু্জয় বিদ্যালৎকারের 
সবচেয়ে স্মরণীয় গদাযগ্রন্হ 'গরবোধ চন্দ্রিকা'র ভাষা সম্বন্ধে ১৪৭৩ খন্টাব্দে 
রামগাঁত ন্যায়রত্ব তাঁর “বাঙ্গালা ভাষা ও ব'ঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রন্তাবে; 
লেখেন-_ প্রিবোধচান্দিকা'র ভাষা “সংস্কৃতাশ্রয়শ, কিন্ত; নিতান্ত বিশতখল ও 
নীরস।” তীর সুশীল কুমার দে মৃতুঞ্জয়ের শ্রেম্চ রচনা এই “প্রবোধ চন্দ্রিকা'র 
ভাষাকে বলেছেন, “৮/1০11% 0৮০৫ 091 811 81015010 108110065 01 
[7৮০2০011010 9] 218119570500” এবং এই বইঞ্লে প্রধানতঃ সংস্কৃতানংগ 
ভাষার মাঝে মাঝে কোনো কোনো শ্তবকে যে মৌখিক ভাষারীতির প্রয়োগ আছে 
তাকে বলেছেন 480৫491. ৪170 100101009৮৯ 


অথচ শ্রমথ চৌধুরী মত্যুপ্তয়ের গদ্যরশীত সম্বম্ধে এর ঠিক বিপরগত 
মতবাদ প্রচার করে লেখেন" “তাঁন একাঁদকে যেমন সাধূভাষার আদি লেখক, 
অপর দিকে তান তেমান চাঁলত ভাষারও আদর লেখক ।" মনে হয় প্রমথ 
চৌধুরণ বাংলা গদ্যের জন্মলগ্ন থেকেই সাধ্‌ভাষার সঙ্গে চলতি ভাষার প্রয়োগ 
দেখাবার কিছুটা উদ্দেশ্যতাড়িত হয়েই এরপ মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু প্রমথ 
চৌধুরপর সমালোচনার সুত্র ধরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনাকান্ত দাস 
শুধু যে প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্যের সঙ্গে একমত হন তাই নয়, প্রজে্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় তশর “সাহিত্যসাধক চাঁরতমালা'র মৃতুরয্প বিদ্যাল্কার সম্বন্ধে 
আলোচনা করতে গ্রিয়ে বলেন, “তিনিই বাংলা গদোর সবপ্রথম কনশাস 
আটিক্ট 1৮ সজনীকান্ত আবার প্প্রবোধচান্দ্রকা'র ভাষারখীতি পরণক্ষা করে 
দেখিয়েছেন, প্প্রবোধচান্দ্রকা'র ভাষায় মৌখিক রশতি, সাধু বা সাহিত্যিক রত 
এবং সংস্কৃত রঞ্ীতি এই তিন রাঁতির [নিদর্শন থাকলেও প্রকৃতপক্ষে মৌখিক রণীর 


প্রাতিই মৃত্যু্জয়ের প্রবণতা ছিল! পরবর্তীকালে আঁধকাংশ গবেষক এবং সাহত্য- 
সমালোচক মূতুাপ্জল় সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ-সজনসকান্তের মতকেই বিনা প্রাতিবাদে 
সহখকার করে নিয়েছেন । কিন্তু ডঃ অমিতাভ মুখোদপাধায় “বাংলা সাহিত্োর 
ইতিহাসে মতত্যুঞ্জয় বিদ্যালগুকারের স্থান? নিবদ্ধে দেখিয়েছেন মৃত্যুঃয়ের 'বিছিশ 
[সিংহাসনে'র মধ্যে কোথাও মৌখিক ভাষার গ্রাতি লেখকের প্রবণতা দেখা যায় না : 
তাঁর "হতোপদেশ্র ভাষা সংস্কৃতানঃসারণ, কোথাও কোথাও সংস্কৃতের 
আক্ষরক অনুবাদ ; 'রাজাবা০র সব এক ভাষার)াত অনুসরণ করা হয়নি : 
বেদাঙাচান্দ্রকা'র ভাষা এই উৎকট সংস্কতাশ্রয়ী যে, যে রামমোহনের ভাষা 
আধ্াীনক পাঠকের কাছে দুব্বেশা, তানও এর বিরদ্ধে প্রতিবাদ না জানয়ে 
পারেন নি; লেখকের শেষ প্রকাশিত বই 'প্রবোধচন্দ্িকাও মূলত সাধুভাষা বা 
সংস্কৃতান-গ্প ভাষায় লেখা এবং যাঁদও এর কোনা কোনো অংশে মৌখিক রঈীতির 
প্রয়োগ দেখা ষার, তাহলেও এই ছান্রপাঠা বইটি লেখার অন্/তম উদ্দেশ্য ছিল 
লিখিত ও কথ্য বাংলার বিভা রূপের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের নবাগত 
দেশী ছাত্রদের পাঁরচয় করিয়ে দেওয়া । উইলিয়ম কেরা সম্পাদিত 
“কথোপকথন'ও লেখা হয়োছিল অনেকটা এই আদর্শে । সুতরাং মৃতু 
সচেতনভাবে বাংলা গদোর বিভিন্ন রগাতি নিয়ে পরণক্ষা-নিরীম্মা করোছিলেন-__ 
এ দাবশ অযৌন্তিক। মৃত্যু্জয়ের রচনা সব্ঘই দুবোধ্যঃ অপাঠ্য বা হাস্যকর 
পূর্ববর্তী কোন কোন সমালোচকের এ অভিযোগ যেমন ভিত্তিহীন, তেমনি 
[তাঁনই প্রথম বাংলা গদ্যের বিভিন্ন রীতি সম্বন্ধে সচেতনভাবে পরাঁক্ষা 
করেছিলেন-_এ দারীও ভীত্তহীন। প্রীমথ চৌধুরী বা সন্গনীকান্তের মত 
অনুযায়শ তাঁর যাঁদ প্রকৃতই মোঁখক রীঁতর প্রাতি আগ্রহ বা প্রবণতা থাকত, 
তাহলে তান আগাগোড়া মৌখথক ভাবায় অন্ততঃ একথানা বইও লিখতেন, 
অথবা তাঁর 'বিভন্ন বইযের বেশ কিছ জায়গায় মৌ।খক ভাষার ব্যবহার পাওয়া 
যেতো , কিজ্য তা না হয়ে যখন দেখা যায় ষে তাঁর একখানি মান্র বইয়ের সামানা 
কয়েকটি অনুচ্ছেদে “সাধু ও চলিত ভাষার এক বিচিত্র ও বিসদশ সংামশ্রণ 
ঘটছে, তখন সেই পারিকল্পনাহধন সধামশ্রণকে মৌখিক ভাষার প্রতি প্রবণতা 
বা বিভিন্ন গদ্যরশীতি সম্বন্ধে সচেতন পরধক্ষা-নিরধক্ষার আখ্যা দেওয়া চলে না। 
তবে মৌখিক ভাষার উপর পরশা-নিরধক্ষার দাবঈ মেনে নিতে না পারলেও তার 
বাশ সিংহাসন 'রাজাবাল? ও 'প্রুবোধচন্দ্রিকা,র সাধু গদ্য (অবশ্য বেদান্ত 


চান্দুকা'র অতি-উৎকট পাণ্ডিতাপূর্ণ সাধু গদ্য নয়) রামমোহনের 
ডায়েলেকটিক. গদোর তুলনায় অনেক বোশ শিল্পলক্ষণাক্রান্ত এবং সেদিক 


৩৬৬ 


থেকে রামমোহনের বিচার-বিতর্কমূলক অমসণ গদ্য নয়, মৃত্যুপ্জয়ের '্বিশ 
সিংহাসনের'র গদ্যই যে বিদ্যাসাগরের “বেতাল পণ্চবিংশতিশ্র গদ্য পুষ্টি ও। 
পারণতি লাভ করেছে--"হ মহারাজ শুন রাজলক্ষয্খ কখন কাহাতেও হ্থির 
হইয়া থাকেন না। রন্ত মাংস মল মূত্র নানাবিধ ব্যাধিময় এ শরধরও শ্ছির নয় 
এবং পূত্র মিত্র কলন্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয়” ইত্যার্দি 'বতিশ সিংহাসনে'র 
অন,চ্ছেদ পড়লে সেকথা বোধ হয় অস্বীকার করার উপায় নেই। 'বিদ্যানাগরও 
অবশ্য 'বেতাল পগ্াবংশৃতি, বা “সীতার বনবাসে'র মত সাহিত্যিক গদ্যগ্রন্থ 
ছাড়াও শবধবা 'ববাহ প্রচালত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ইতাদ 
বিচার.বিতকর্মূলক পুস্তিকা রচনা করেছেন । কিন্ত; সেখানেও তিনি ভাষার 
কাঠিন্য ও রুক্ষতার চেয়ে প্রার্জলতা ও মাধূষে'র প্রাত আঁধক মনোযোগা হয়েছেন 
এবং এ বিচার বিতক্মুলক গদ্যে কেবলমান্র বুদ্ধির উপর নিভ'র না করে 
ব্দ্ধর সঙ্গে কিছ,টা হৃদয়াবেগ্গকেও 'মশ্রত করেছেন। 


আর সেইজন্যই রামমোহনের গদা বাংলা গদ্যকে প্রথম দঢ় ভাঙিভীমিতে 
প্রাতীষ্চত করলেও সেই গরদা ক্লমাবকাশের পথে বিদাাসাগরণয় গদ্যে উত৭ হল 
না। রামমোহনের গদ্য পরিণতি লাভ করল অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়ের বিচারণামূলক গদো । অক্ষয়কুমারের গদ্য অবশ্য প্রথমদিকে 
দেবেন্দ্রনাথ এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বারা কিছুটা সংশোধিত হয়েছে, ১ 
কিঞ্তু তার ফলে তারি নিজস্ব গদ্যভঙ্গি আচ্ছন্ন হয়ে যায়নি- এই দুই গদাশিজ্পণর 
প্রভাবে অক্ষয়কুমারের গদ্যে রামমোহনের গদ্যের অমস্‌ণতা কিছুটা দূর হলেও 
মূল মেঙাজাটি থেকে গেছে রামমোহনের য্যান্ত নিভ'র বিচারণামূলক গদ্যের । 
অর্থাৎ বাংলা স্াহত্যোের এই পর্বে বাংলা গদ্য দুাট ভিন্ন খাতে িভন্ত 
হয়োছল-- ক) স্যাষ্টধমণ গদ্য এবং (খ) বিচারধমা গদ্য | 


ঈশ্বরচণ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দণ্ড, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সামরিক 
পাঁরকাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে 'তত্ববোধিনগ পান্রকা*র প্রভাবে বাংলা গদ্য তার 
শৈশব উত্তীণ“ হয়ে তখন কৈশোরে প্রবেশলাভ করেছে। কিন্তু সেই সময়ে, 
যে বঙ্কিম5ন্দ্রের হাতে আরও পরবতা কালে" বাংলা গদ্যের যৌবন মুন্ত সম্ভাবিত 
. হয়েছে, তাঁর গদ্যরচনা যে কিরূপ অপাঠ্য ও ভয়ঙ্কর ছিল, 'সংবাদ প্রভাকরে'র 
পূঙ্ঠা থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায় £-- 


“যে লপনেন্দ্‌ শত ২ শশধর সংকাশ শোভা পাইতেছে, সে বদন কন্দ্ম 
মণ্ডিত হওত মন্মপ্ডজে পাঁতিত থাকিবেক, যে নয়নে অনুরেণ্ম' আসি অনুমান 


৬৭ 


হয় বায়স বারপখ নখাঘাতে সে নয়নোৎপাটন কাঁরবেক | যে রসনা প্রমদাধর 
রসনা পান করিয়া অন) রস পান করে না,*সে ওস্ঠ নষ্ট হইয়া লোম্ট্রভক্ষণে কষ্ট 
পাইবেক।৮ 


এখানে স্মরণীয় যে সংবাদ প্রভাকর? সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গ:ুঞত বাংলা 
গদারচনায় নিপূণ না হখ্লেও তিনিও বাঁওকমচন্দ্রের গণ্যরচনা সম্বন্ধে মন্তব্য 
করেছিলেন, “ [ বঙ্কম ]**'রচনায় আর সমুদয় বঙ্কম করুন, তাহা যশের 
জন্যই হইবে, কিজ্তু ভাবগুলখন- প্রকাশার্থ যেন বঙ্কিম ভাষা ব্যবহার না 
করেন।৮ একট: অধহিত হলেই লক্ষা করা যায় ষে, “যে লপনেন্দ্‌ শত ২ শশধর 
সগ্কাশ শোভা পাইতেছে? বা সে ওঠ নণ্ট হইগ্না লোন্ট্রভক্ষণে কম্ট পাইবেক' 
ইত্যাদি বাক্যবন্ধে বাঁঙ্কমচন্দ্রু বাংলা গদারচনায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনংপ্রাস- 
প্রয়্তাকেই অনুকরণ করেছিলেন এবং বাঁঙ্কমচন্দ্রের এই প্রথম পর্যীয়ের গদ্য- 
রচনার ক্ষেত্রে সে অন:করণও হয়ে উচোছিল ভর্গীতদায়ক | প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৬৫ 
খঙ্টান্দে “দুগেশনন্দিনী' প্রকাশের পৃবে বঙ্কিমচন্দ্রের যংসামান্য গদ্য লেখার 
বঙ্কম-প্রতিভার কোন স্বাক্ষরই ছিল না। 


কন্ত; এই সময় বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই যে, 
এই সময়ে বাংলা গদ্যের অঙ্গনে সাধূরশীত ছাড়া ও সাহত্যসণ্টর অন্যতর 
প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে প্রবার্তত হয়েছে কথ্যরশীত। অঞ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে 'কৃপার শাস্ে অর্থভেদে'র কোন কোন অংশে বা উনাবংশ শতাব্দীর 
প্রারদ্ভে কের সম্পাদিত কথোপকথনে” বা মত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের “প্রবোধ- 
চন্দ্রকা'র কোন কোন অনচ্ছেবে সাধ, ক্রিয়াপদ সমান্ধিত মৌখক ভাষার কিছ; 
প্রয়োগ হলেও সে সবই হয়েছে কথোপকথনের উদাহরণ দেওয়ার উদ্দেশো বা 
বিদেশ? ছাত্রদের এদেশ+য় মৌখিক ভাষার সঙ্গে পারচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে । 
সাহতোর প্রয়োজনে কথ্যরীতির সব্প্রথম প্রয়োগ হয় রামনারারণ তকরিত্বের 
“কুলখন কুলসব্ব নাটকে । ১৮৫৪ থ্ত্টাব্দে রচিত এই নাটকের স্ঘাচারতগহালর 
সংলাপে এবং কোথাও কোথাও শিশ: বা স্তীচরিত্রের সহে পুরুষ চাঁরতের 
সংলাপে রামনারায়ণ চাঁলত ক্রিয়াপদধ,ভ্ত যে কথাভাষা ব্যবহার করেছেন, এমন 
[ক বানান পদ্াতর মধোও যে কথ্য ঢঙটি তুলে ধরেছেন তা ১৮৫৮৬ খ্টাব্দ 
প্রকাশিত চলিত ভাষার প্রবর্তক রূপে আত-কিত “লালের ঘরের দুলালে র 
চেয়ে অনেক বেশি চলিতধমণ। তবে একথাও এখানে বলা প্রয়োজন যে 'কুলীন 
কুল সর্বচ্ব' নাটকের কথ্যভাষা আলালের চেয়েও খাঁট চাঁলিতরীতর হলেও তা 
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নাটকের সামান্য কিছ অংশে সীমাবদ্ধ থেকেছে; আর 'আলালের ঘরের 
দুলালে'র কথ্যভাষা ( যদিও তা খাঁটি চলিত রাঁতির নয়) সর্বপ্রথম প্রায় 
সমন্ত গ্রন্হ জুড়ে একটি সাহত্যিক প্রকাশ মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। 


এই পটভামকাযর় কালণপ্রসম্নের গদ্যরশাতি বিশেষভাবে বিচাধ*। তাই 
একদিকে গদ্য মহাভারত, নাটকের গদ্যসংলাপ ও 'বিতিম্ন সভায় পঠিত ও 
সামায়ক পল্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও আখ্যাক্িকার সাধু গদ্য এবং অন্যাদকে হুতোম 
পণ্যাচার নক-শা'র খাঁটি চলিত গদ্য এই উভয় দিক থেকে বাংলা গদ্যে কালী- 
প্রসমের অবদানের বিশ্লেষণ প্রয়োজন । 


প্রথমে ১৮৫৫ খম্টাব্দের এপ্রল মাসে পবদ্যোৎ্সাহিনধ পন্রিকা'য় প্রকাশিত 
কালীপ্রসম্বের পনেরো বছর বয়সের রচনা এবং এষাবৎ প্রাপ্ত কালীপ্রসম্নের প্রথম 
সুাদ্ূুত রচনা “সভ্যতার [বিষয় প্রবন্ধ থেকে কালগপ্রসন্নের গদ্যর)াতির পাচ 
উদ্ধার করি ₹-_ 


“সভ্যতার বিষয় |--অসভ্যাবন্থা দৃরণকৃত করিয়া সভাতার সোপানার্‌ঢ 
হইতে সকলেরই প্রধানোদ্দেশ্য, কিন্তু কি কি উপায়াবলদ্বন করলে এতৎমাঙ্গলিক 
বিষয়ান.ঙ্ঠান হইতে পারে, তাহার তত্তবানুসন্ধানের অনবরত প্রায় কাহাকেই 
দৃষ্টিগোচর হয় না () অতএব এই' সব্বমঙ্গলপ্রদারক বিষয়ের কোন কোন 
উপারাবশাক করে, তাহা পশ্চাতভাগে ব্যস্ত করা ঘাইতেছে। 


বিদ্যাই ইহার প্রধান সোপান স্বরূপ । ভূমিতে হল যোজনা ক্রিয়া 
স্বারা শসাদি রোপিত হইলে যেমত ফলোৎংপত্তি হইন্লা থাকে, তদ্রুপ মনোমধো 
বদ্যাবশজাওকুরিত না হইলে সরলান্তঃকরণ সন্ভাব উপাঁচকীর্ষা ন্যায়পরভা 
ইত্যাদ বৃত্ত দ্বারা মন কখনই বিভঁষত হইতে পারে না 1+-৮ 


এখানে লক্ষণণয় যে, কালনগ্রসম্নের এই পনেরো বছর বয়সের ভাষারচনায় 
*উপায়াবলম্বন” উপারাবশাক' শবদ্যাবীজাঙ্কুরিত” ইতাদি পদে কিছ? অহেতুক 
সন্দিস্থাপনার প্রবণতা দেখা গেলেও কালশপ্রসম্বের এই বাল্যরচনা যে তাঁর চেয়ে 
বয়সে দু বছরের বড় ব্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কালে প্রকাশিত গদ্যরচনার চেয়ে 
অনেক বোঁশ প্রাঞ্জল সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। বগ্ত-তঃ যে বয়সে 
বাঁঙ্কমচন্দ্রের কাছে বিদ্যাসাগর অক্ষর়কুমার-দেবেন্দ্রনাথ অন:শীলিত গদ্যসম্পদ 
এবং গদ্যরচনারণীতি অন্রন্ত থেকে গেছে, প্রাল্প সেই বয়সেই কালপপ্রসম্নের গদ্যে 
দেখা দিতে শুরু করেছে বিদাাপাগরীয় গদা এবং অক্ষয়কুমার দতের গদোর 
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একটি সমন্বয় প্রচেষ্টা; অবশ্য বিবর্পবন্তু নিবণচনে এবং উপস্থাপনারতিতেই 
কোথাও -কোথাও অক্ষয়কুমারের মেজাজ লক্ষ্য করা গেলেও শব্দ নির্বাচন, 
পদান্বয় ও বাক্যগঠন রীতিতে বিদ্যাসাগরগয় প্রাঞ্জলতা রক্ষার দিকেই 
কালণপ্রসম্নের গদ্যরশীতর সমাধিক আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে । আর একটি 
গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এই যে, প্রধানতঃ বিদ্যাসাগরায় গদাই কালীপ্রসম্নের 
গদ্যের আদর্শ হলেও কালণপ্রসম্বের গদ্য প্রথমাবধি “হইবেক” 'যাইবেকা ইত্যাদি 
বিদ্যাসাগরণয় ক্রিয়াপদের দুর্বলতা থেকে (সামান্য দহ একি ব্যতিক্রম ছাড়া ) 
প্রায়শই মুক্ত থাকতে পেরেছে । যতিচিহন স্হাপন এবং অন-চ্ছেদ রচনায় 
কালী প্রসম্বের বাল্যরচনা থেকেই ষে যাথাথ রক্ষার প্রচেত্টা দেখা যায় তাও 
উত্তরোত্তর পাঁরণাঁত লাভ ক'রে কালীপ্রসম্নের গদ্ারণাঁতির উত্লেত মান সৃষ্টিতে 
সহায়ক হয়ে উঠেছে । 


এবার ১৮৬১ খঞ্টাব্দে প্রকাশিত পহন্দ্‌ পেটিয়ট সম্পাদক মৃত হারিশচন্দু 
মুখোপাধ্যায়ের স্মরণাথথকোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য বঙ্গবাঁসবর্গের প্রতি 
নিবেদন” শীর্ষক প্রবন্ধ পুন্তিক। থেকে আর একট: পাঁরণত বয্নসের প্রাবন্ধিক 
কালীপ্রসন্বের গদ্যরশীতির পারিচয় উদ্ধার করলে আমরা দেখব যে, ভাষার 
প্রাজলতা এবং মাধুযরক্ষার চেস্টা আরও ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে বিদ্যাসাগরায় 
যাঁতির মত সেকালের পক্ষে বিস্ময়কর এবং ঘথাথ শিল্পসুলভ যাঁতি ব্যবহারই 
[ছিল কালীপ্রসনের গদ্যারীতির সবশেষ কৃতিত্ব) যেমন- “কাঁলিকাতা নগরাঁয় 
এ্শ্বর্যামত্ত ধাঁনগণ ! একবার স্বদেশের বর্তমান দুরবদ্হার প্রতি দুন্টি রোপণ 
কর। গূহপাঁতি মদ্যপ ও লম্পট হইলে সংসারের যেরূপ বিশ্খলা হয় 
-তোমাদিগের এশ্বযযমত্ততায় তদনঃরূপ দৃদ"শা ঘাটতেছে ॥। সাধারণ হিতকারশ 
কাষেন্য যাঁদ তোমরা কায়মনে সাধ্যানুসারে সাহাধ্য না করিবে যাঁদ তোমরা 
শ্রেম্ঠত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া দুরবস্হা মোচনে সচেস্ট না হইবে তাহা হইলে 
চিরদনেও ভারতের সুখ সৌভাগ্যের উন্নতি হইবে না। তোমরা অতুল 
ধন প্রাপ্ত হইঞ্লাছ তৎসকলই সাধারণ 'হিতকাধে বায় কর আমার এরুপ 
প্রার্থনা নহে ; যাঁদ তোমাদিগের স্মরণ মান থাকে যে স্বদেশের শ্রীবা্ধি 
[বষয়ে অযত্র করা,-_-সমাজের উন্নতিতে উপহাস ও মঙ্গলময় কা:যণ ব্যয় না 
করা, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্ট পদাথ মন-য্যনামধারখর উচিত নহে- তাহা হইলে 
বিজ্ঞান বিহীন বন্য মক্টে ও এ ধনীতে বিশেষ কিং তাহা হইলেই 
বেস্ট হইবেক 1.......৮ 
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কালীপ্রসম্বের এই গদারখাঁতিতে ১11 প্রভূতি বিরামীচহই যে শৃধু 
অতান্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে প্রষূন্ত হয়েছে তাই নয়, শব্দ নির্বাচন এবং পদ 
সমন্বয়ের মধো একটি অনতিলফা ধ্বানসুষ্লাও ফুটে উঠেছে । সেই সঙ্গে 
আমরা এও লক্ষ্য করব, এই গদ্যরচনার 'বাঁশস্ট ভাঙ্গ বাস্টাইলের ষে দীপ্তি প্রকাশিভ 
হয়েছে তাঁর মৃূল কারণ হল বুদ্ধির সঙ্গে হদয়াবেগের এক ম্পৃহনাীয় সমগ্বয় | 


কলনপ্রসম্ের গদ্যরণাতির আর একটি দিক উন্মোচিত হয়েছে তাঁর নাটকশয় 
গদাসংলাপের মধ্যে । কালাপ্রসমের চৌদ্দ বছর বয্নসে রাঁচত, অধুনালংপ্ত 
“বাবু নাটকো'র (১৮৫৪) কথা ছেড়ে দিলেও ১৯৮৫৭ খস্টাব্দে প্রকাশিত 
শবকমোবশি? “১৮৫৮ খুহ্টাব্দে প্রকাশিত *সাবিপসত্যবান" এবং ১৮৫৯ থজ্টাব্দে 
প্রকাশিত 'মালতী মাধব' নাটক [তন খানর গদ্যরীতির বিচার বিশেষ 
গুরত্বপূর্ণ এই কারণে যে এই নাটক তিন খানিতে কালণপ্রসম্নের গন্যরশীতির 
ক্রমাবকাশের ধারা অত্যান্ত স্পস্টভাবে বিধৃত হয়ে আছে। 


১৮৫২ খণ্টাদে রচিত জি, স্‌» গ্ছের [ যোগেন্রন্দ্র নয়, সম্ভবতঃ 
গোবিন্দ'চদ্দ্র ] 'কীর্তীবলাপ, নাটকের গদাসংলাগে যখন “কথ্যভাষা দূরে 
থাক: সাধুগলখ্য ভাষার কথ্য ৪ংটহকও ফোটে'ন”৩  তারাচরণ শিকদারের 
ভদ্রাজুনি? প্রধানতঃ পয়ারজাতীয় পদ্যে রচিত, হরচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ নাটক 
“ভানৃমতী চিত্তবিলাস' “এতদ্দেশীয় বালকবুদ্দের জ্ঞানবদদ্ধার্থ রচিত৪ * 
এমনাক ১৪৫৮ খস্টাব্দে হরচন্দ্রু ঘোষের দ্বিতীয় নাটক 'কৌরব বিয়োগ্ে'র ভাষাও 
সংস্কৃত শব্দবাহ্‌ল্য ও অন্বস্পরশীতির ভারে নিত্প্রাণ ও আড়ম্ট, তখন ১৮৫৭ 
খণ্টাব্দে প্রকাশিত কালনপ্রসন্নের “বিক্রমোবশিগ” নাটকের ভাষার সমালোচনা প্রসঙ্গে 
শববিধার্থ সংগ্রহে" প্রকাশিত ডান্তার রাজেন্দ্রলাল [মনের মন্তব্যের প্রাত আম [বিশেষ- 
ভাবে দূষ্টি আকর্ষণ করতে চাই--“.. রচনা চাতুর্যা দন্টে প্রতীত হইতেছে যে 
ইদাননম্তনের বিষয় গ্রন্যকার'দিগের ন্যাক্ প্রশংসিত সিংহ মহাশয় ভট্টাচায্যাদগের 
সাহাষ্য গ্রহণ করেন নাই , যেহেতু নস্যেরগন্ধ মা বোধ হয় না।” প্রকৃতপক্ষে 
শবক্মোবশী"র ভাবা তৎসমবহুল হলেও তা ঠিক সংখ্কৃত গন্ধী ছিল না। কিন্তু 
ড$ সুশঈীল কুমার দে তাঁর “নাট্যকার কালীপ্রসম্ন সিংহ? প্রবন্ধে লিখেছেন 
-_গ্রি্তকার মূলের আঁবকল অনুবাদ কাঁরতে গিয়া নাটকের ভাষা ও ভাঙ্গীকে 
সরস কাঁরতে পারেন নাইস৮। পাণ্ডিতী ভাষা না হইলেও ইহার ভাষা 
সংস্কৃতগন্ধী ও কৃঠিম। চতুর্থ অত্ে পুরুরবার উন্মাদ দৃশ্যের নিম্নোদ্ধৃত 
অংশ হইতে ইহার ঘচনার নষুনা পাওয়া াইবে *- 
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রর 

রাজা। ( উধের্ব দৃষ্টিপাত করিয়া) কে আমাকে অনুশাসন করেন, 
( দেখিয়া ) একি পিতামহ শশলাসথন, ভগবান তারাপাতি, এই অন:শাসনে আমাকে 
নিতান্ত অনুগ্রহ করিলেন ।... ( প্্িকরমণ ও অবলোকন কাঁরয়া ) কেন হে এই 
লতা, কুসুমবিহশীনা হইলেও ইহার দর্শনে আমার অন:রাগ জল্মিতেছে 1.৮ 
| দশর্ঘ স্বগতোন্ত ] 


আম 'নাটকে কালপপ্রসন্ন* অধ্যায়ে দেখিয়োছ ডঃ সুশীল কুমার দে 
এবকুমোরশি?” নাটকের কেবলমাত চতূথ* অঙ্কের পুরুরবার উদ্মাদ দৃশ্য থেকে 
উদাহরণ সংগ্রহ বরে নাটকের ভাষা বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পাওয়ায় িছ-টা ভ্রমে 
পতিত হয়েছেন, কারণ কালিদাসের মূল 'বিক্রমোবশঈ+ নাটকের প্রায় সমগ্র 
চতুর্থ অঙ্কটিই প্রেমোন্মন রাজার স্বগতোস্ত হওয়ায় অঙ্কটি কাব্যাংশে অতুলনীর 
হলেও নাটকায়তার বিচারে কাত্রিম , সুতরাং মুলেই যেখানে কৃত্িমতা আছে, 
সেখানে নাটকীয় সংলাপ বিচারে কেবলমান্র সেই অংশ থেকেই উদাহরণ সংগ্রহ 
করে অনুবাদকের উপরে কৃন্রিমতার দোষ চাপানো হলে একদেশদর্শিতারই পারচয় 
দেওয়া হবে। শবকমোবশি” নাটকের অন্যান্য অঙ্ক থেকে যাঁদ যথেচ্ছ উদাহরণ 
নেওয়া যায়, যেমন সখী চি্রলেখা যখন রাজাকে বলেন--“তা আমার প্রিয়সখী 
যাহাতে স্বগেরি নিমিত্ত উৎসুক না হয়, তাহা আপনি দেখবেন,” তখন বিদূষক 
বলেন --“স্বগস্মিরণে কি ফল, তথায় পানভোজন কিছুই নাই, কেবল অনামিষ 
নয়ন হইয়া মৎস্যবং অবশ্থিতি কাঁরতে হর,” ইত্যাদি তাহলে দেখা যায় এই 
নাটকের সংলাপে তৎসম শব্দের প্রয়োগ থাকলেও পুববিতশী নাটকগলির তুলনায় 
শব্দব্যবহারে একটা সহজ সাবলশলতা এসেছে এবং সংলাপ সাধুভাবায় রচিত 
হয়েও কোথাও কোথাও একটি কথ্য ঢং এর জন্য অনেকটা পাঁরমাণে নাটকীয় 
সংলাপের বৈশিষ্ট অর্জন করেছে এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই নাটকটি 
পৃবদ্যেৎসাহিনগ রঙ্গমণ্ডে অভিনখত হয়ে তৎকালীন বহু গণ্যমান্য ব্যান্তর প্রশংসা- 
ধনা হয়েছে । তাছাড়া আমাদের একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে সামাজিক, 
এীভহাসিক এবং পৌরাণিক নাটকের প্রকৃতির ভিন্নতা অনুযায়ী সংলাপও 
ভিন্নতর হওয়। সবাভাবক । সামাজিক নাটকের সংলাপে যে সহজ নিত্য- 
ব্যবহাষতা থাকে, পৌরাণিক বা সংস্কৃত অনঃবাদ নাটকের সংলাপে তা আশা 
করা যায় না। এই সঙ্গে যাঁদ কালশপ্রসম্বের নাটকের 'রচনাকাল এবং যুগ 
পাঁরবেশের কথা মনে রাখা যায়, তাহলে রামনারায়ণ তকর্রতের সামাজিক 
নকশা নাটক 'কুলনকুল সবস্ব'কে বাতিক্রম হিসাবে পরে নিলে পর্বত 
'কশীতশবলাস” “ভদ্রাজুন? ভানমতগ চিন্তবিলাস' বা 'কৌরব বিয়োগের নাটা- 
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সংলাপের তুলবার শবক্রমোর্ধশী'র নাটকীয় গদ্যসংলাপকে যথেষ্ট বিস্ময়কর 
মনে হবে যাঁদও এই পবের অন্যানা নাটকের মত কালাপ্রসম্ের নাটকেও ক্রিযনাপদে 
সাধুরণাতির ব্যবহার ছিল একাঁট সাধারণ দুঝ্লতা । 

৯৮৫৮ খঙ্টাব্দে প্রকাশিত “সাবন্রী সত্যবান নাটকে নায়ক সত্যবানের 
মুখে মাঝে মাঝে দশ উচ্ছ্বাসময় সংলাপে কিছ-টা কীতমতা দেখা গেলেও, এবং 
অন্যত্র সাধু গদ্যরীতি সত্তেও ভাষায় [বিশেষ আড়ন্টতা সষ্টি হয়নি ॥। কিন্তু 
তার চেয়েও ধড় কথা হল এই যে, এই নাটকের আধকাংশ ক্ষেত্রে সাধু গদারখাতির 

ংলাপ রচিত হলেও সাবিত্রী ও তার সখাঁদের সঙ্গে সংলাপে কালীপ্রসন্ন যেন 
[কিছুটা পরীক্ষামূলকভাবে চাঁলত রখীতি বাবহার করেছেন ।+- 

সাবিত্রী । সখ, কি সুমঙ্গল সমাচার তোমরা আমাকে বলবে না! 

উভয়ে । বল্‌ব না কেন সাঁখ, উপযাস্ত পুরদ্কার পেলে অবশ্যই বলব । 

সাবন্রী। বলই না কেন। 

উভয়ে । বল, কি পুরস্কার দেবে ? 
এখানে একথা বলা প্রয়োজন যে, কালনপ্রসম্বের এই চালিত ক্রিয়াপদয-ন্ত চলিত 
রীতির ব্যবহার এবং বানান পদ্ধতির মধ্যেও কথা ঢঙাটকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা 
রামনারায়ণ তকররত্বের 'কুলগন কুল সর্বস্বের সামান্য কিছু অংশ ছাড়া 
ইতিপূর্বে আর কোথাও দেখা যায় নি। 

আবার ১৪৫৮ খক্টান্দে "সাবিত সতাবান' নাটকের সামান্য একট অংশে 
যা সীমাবদ্ধ ছিল, তা ১৮৫৯ খম্টাব্দে প্রকাশিত 'মালত? মাধব” নাটকের প্রান্প 
সর্ব ব্যাপ্তি লাভ করেছে । নাটকের শবজ্ঞাপনে কালীপ্রসম্ন লিখেছেন, 
“মদ্ররচিত মৎপ্রণীত ও মদনুবাদত অনা অন্য নাটক হইতে মালতী মাধবের 
ভাষারও প্রভেদ হইয়াছে ।” প্রকৃতপক্ষে কালীপ্রসন্ন এই নাটকের আগাগোড়া 
সকল চরিত্রের সংলাপ রচনায় ক্রিয়াপদে ৮লিতরশীত ব্যবহার করেছেন, এবং 
রামনারায়ণ তকরত্ু এবং দীনবন্ধু মিত্রের মত প্রতিষ্ঠিত নাট্যকারও যেখানে 
[ছু স্ত্রচরত এবং নিম্নজাতীয় চাঁরঘ্রের ক্ষেত্রে চালিত ক্রিয়া এবং চালিত রীতি 
এবং ভদ্র চারন্রের সংলাপে লেখা ক্রিয়া এবং তৎসম শব্দপ্রধান সাধুগদ্য বাবহার 
করে ' নাটকীয় সংলাপরচনার ওুচিত্য রক্ষায় দূর্বলতা দৌখয়েছেন, সেখানে 
কালীপ্রসন্ন ভদ্রাভদ্র সমন্ত চারত্রের সংলাপে চাঁপিত ক্রিয়ারূপ খ্যবহার করে এই 
পট থেকে মস্ত থেকেছেন। তবে কালী প্রনম্নের এই নাটকে কথনো কখনো 
অনবধানতাবশে চাঁলতরশীতর ক্রিয়াপদের মাঝে মাঝে হঠাৎ এক একটি লেখ্য 
করিরার্প থেকে গেছে। যেমন-- | | 


৬৭৩ 


মাধব । (স্বগত ) এক! কি নিমিত্ত আমার মনের এতাদশপ গাত 
হলো, কোনক্রমেই যে স্ববশে আন্তে পাচ্চি না, ক্রমে লঙ্জা যাচ্চে, মান যাচ্চে 
ধৈর্য যাচ্চে বৃদ্ধির ভ্রম হচ্ছেঃ এক আমার বড়রিপ্‌ একঘিত হয়ে চন্দ্রবনণর 
পক্ষে পক্ষপাত কন্তে লাগিল। 


এথানে সবগ্চীলই চাঁলত ক্রিরার্প ব্যবহার করা হলেও একটি মান 
'লাগিল” যেন প্বধিতণী অভ্যাসের শেষ চিহ্রূপে থেকে গেছে যদিও এধরণের 
ব্যাতক্রম নাটকের মধ্যে খুব সামান্যই আছে। তাছাড়া নাটকাঁটি সংস্কৃত 
অনুবাদ নাটক হওয়ার ফলে এএতাদ:শর মতো কিছ: কিছ 'বাশস্ট সংস্কৃতান.- 
সার শব্দের প্রয়োগ নাটকের চাঁলত রীতির সংলাপকে কিছুটা পারমাণে ব্যাহত 
করে তুলেছে । তবু এই নাটকের সংলাপের কথ্য ক্রিয়াপদ এবং বিশেষভাবে 
তার বানানভাঙ্গর 'দকে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে এখান থেকেই হঃতোম পযাচার 
নক-শা'র ভাষার প্রন্ত2াত শূরু হয়েছে এবং অনুবাদ নাটকে মাঝে মাঝে কাঁঠন 
তৎসম শব্দ প্রয়োগের ফলে খাঁটি চালত রুখাঁতর দিক থেকে যে ভ্রট দেখা দিয়েছে 
সমাজ পাঁরবেশ থেকে উদ্ভূত কালীপ্রসন্নের সামাঁজক নকশায় সে ঘটি 
অন্তহত হয়েছে । 


প্রকৃতপক্ষে কালীপ্রসম্বের “হতোম প্যচির নকশা?য় (১৮৬১-৬৩ ) 
খাঁটি চলিত খাতির ভাষার ওপর যে পরণক্ষা-ীনরখক্ষা করা হয়েছে বাংলা 
সাহত্যের ভাবার ইতিহাসে ভার গুরুত্ব অপরিসীম । 


যে সংস্কৃতানূসারণী ভাষার বিরদ্ধে প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের 
দুলালে” আংশিক ভাবে এবং "হৃতোম পাচার নকশায় পুরোপহরিভাবে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করা হয়েছে, স্বয়ং বাঁঙ্কমচন্দ্র সেই সংস্কৃত বিদ্যাঁভিমানী ভাষার বিরুদ্ধে 
“বাঙ্গালা সাহাত্যে প্যারশচাঁদ মতের হ্থান' নিবন্ধে লিখেছেন, “আম নিজে 
বাল্য কালে ভট্টাচার্য অধাপকচদগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শ্ানয়াছি, 
তাহা সংস্কৃত ব্যবসায় 1ভন্ন অন্য কেহই ভাল বুঁবিতে পারিতেন না।... 
পাণ্ডতাঁদগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের 
[লাঁখত বাঙ্গালা ভাবা আরও কি ভয়ঙ্কর ছল তাহা বলা বাহুল্য ।* 


এই পণ্ডিত বাংলা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগ্রর এবং অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে 
কিছুটা সংস্কারপ্রাপ্ত হলেও অক্ষন্নকুমার দত্তের সংস্কতানসারণ ভাষার দূর্হতা 
সাধারণ শিক্ষিত সমাজে কিরুপ পারিহাসের বিষয় ছিল, শিবনাথ শাস্ত্রী; তার 
পরিচয় দিয়েছেন-_“অক্ষয়বাবু যখন সংস্কৃতকে আশ্রর করিয়া পঁজগীষা; 
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“জজীবিবা* প্রভূতি শব্দ প্রণয়ন কাঁরলেন, তখন আমরা কালিকাতার যে কোন 
শিক্ষিত লোকের বাটশতে মাইতাম, শুনিতে পাইতাম, ণজগ্ীষা” শজজপাবষা, 
প্রভৃতি শব্দের সাহত ণচচ-ঢমিষা' শব্দ যোগ করিয়া হাসাহাসি হইতেছে ।» 
বস্তুতঃ 1বদ্যাসাগরের সাধূগদ্যে লালত্য এবং অক্ষরকুমারের সাধুগদ্যে কছুটা 
কাঠিন্য যুস্ত বালষ্ঠতা আঁজ'ত হলেও কেবল মান্র সংস্কৃতের আনহগত্য থেকে 
বাংলা গদ্যকে মুস্ত করার প্রচেষ্টার জন্য “আলালের ঘরের দুলালে'র কৃতিত্ব 
অনস্বীকাধ এবং সেজন্য বঙ্কমচদ্দ্রু 'আলালের ঘরের দুলাল'কে একটি বিশিষ্ট 
মাদার ভূবত করেছিলেন । কিন্তু 'আলালের খরের দুলালে' ৫১৮৫৮ ) 
সব্বপ্রথম একাট সমস্ত গ্রন্হ জুড়ে বেশ কিছু তদ্ভব ও দেশী শব্দের প্রয়োগ এবং 
স্থানে হানে কিছু আরব? ফার্স? শব্দ, সচরাচর ব্যবহৃত কিছ: প্রবাদ গুবচন এবং 
ধন্যাত্বক শব্দপ্রয়োগের কাতত্ব থাকলে ও বাঁ*্কমচন্দের সমালোচনার সূত্র ধরে 
প্যারচাঁদ বাংলাসাহত্য কথ্যরখাতর প্রবতকরুূপে এপর্যস্ত আতমূল্যায়ত হয়ে 
এসেছেন । প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতানুসারখ ভাষার কঠিন গ্রাম্ভী্ষের পারবতে" 
একটা সহজ আটপৌরে ভাঙ্গ আনার কতত্ব “আলালে; থাকলেও ভাষা বিচারে 
আর একট: মনোযোগী হলে, দেখা যাবে, সাধু গদ্যরীতির আধারে কিছু লঘু 
চলিত শব্দ ব্যবহারই আলাল ভাষার বোশষ্ট্য । যেমন--“বাবুরাম বাবুর মনে 
নানা কথা-_নানা ভাব-নানা কৌশল-_ নানা উপায় উদয় হইতে লাগিল ঘরে 
আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না, প্রভাত না হইতে ২ ঠকচাচা প্রভূতিকে 
লইয়া নৌকায় উঠলেন ।” প্যারচ্দি এই সাধুক্রিয়াপদের মাঝে মাঝে হয়ত 
কোথাও কোথাও একটি চাঁলত ক্রিয়াপদ অসংলগ্রভাবে ব্যবহার করেছেন, যেমন 
“রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে কলুরা ঘানি জুড়ে দিয়েছে, বল-দেরা গরু লইক্লা 
চলিয়াছে-ধোপার গাধা থপাস ২ কারয়া যাইতেছে ।” আবার কোথাও একই 
সঙ্গে সাধু ও চলত ক্রিয়ার্প 'মীশ্রত করে লেখা হয়েছে “ধেয়ে আইল” “চোক: 
টিপতে লাগিলেন" ইত্যাদি । ম্পষ্টতঃই দেখা যার প্যার+চাঁদের আঁধকাংশ সাধু 
[ক্রয়াপদ ব্যবহারের মধ্যে মধ্যে পারকজ্পনাহণন ভাবে কয়েকটি মার চলিত ক্রিয়ার 


প্রয়োগে খাঁটি চাঁলত রীতির নিদর্শন নেই ॥ এর পাশে "হুতোমী" ভাষার একটু 
উদাহরণ দিলেই বে!ঝা যাবে, আলালের ঘরের দুলালে' নম, 'হুতোন প্যচার 
নকশা”তেই প্রথম ব্যাপকভাবে খাঁটি চলিত রীতির প্রবর্তন হল্ল। “হুতোম 
প্যাচার নক্‌শা'র যে কোন জান্নগ্রা থেকে একট: উদাহরণ তুলে ধরলেই 
[বিষয়টি স্পন্ট হবে। 
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"আমাদের এই প্রকার অধঃপতন হবেনা কেন? আমরা হামা দিতে 
আরম্ভ করেই ঝুমঝাৃমি, চুষীও সোলার পাখিতে বণণপাঁরচয় করে থাকি, কিছু 
পরে ঘড়, লাটিম, লুকোচ্ীর ও বৌ বৌ খেলাই আমাদের যুবত্বের এনট্রান্স 
কোর হয়, শেষে তাস, পাশা ও বড়ে টিপেমাং করে ডিগ্রগ নিয়ে বেরুই 1৮ 
[ 'রামলীলা ] 


হুতোমের ভাষা বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যাবে, তৎকাল প্রচলিত 
কলকাতার কথ্য ভাষাকে প্রধান ভাবে অবলম্বন করে তৎসম-তদ্ভব-অদ্ধতৎসম- 
দেশী-বিদেশী শব্দের কথারশতি সম্মত পদ সমন্বয়ে, ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের 
চাঁলত রুপ প্রয়োগে, বাচন ভাঙ্গর বৌশিন্টো, এমনকি বানান পদ্ধতির মধোও 
চলিত রুপ বজায় রাখার প্রচেণ্টায় চলিত ভাষা তার স্বকীষ স্বভাব বৌশঙ্ট্ে 
প্রতিষ্তিত হতে পেরেছে । সমগ্র হুতোম প্যচির নকশা'য় সেকালের কলকাতায় 
প্রচলিত কিছু উগ্র মৌখিক শব্দ এবং আধুনিক রুচি-বোধের দঘ্টিতে সামান্য 
[কিছ অশ্লীল শব্দকে উপেক্ষা করতে পারলে হূতোমের ভাষাকে আজ শতাধিক 
বৎসর পরেও আধুনিক কথ্য ভাষা বলেই মনে হবে। আবার চাঁলত ভাষার 
উদ্ভবলগ্র থেকে আজ পযঞ্ত রুমবিকাশের ধারায় চলিত ভাবার যে দুটি রুপরগতি 
প্রচলিত হয়েছে (ক) সামান্য কিশ্ব অনিবার্ধ তৎসম শব্দের সঙ্গে তদ্ভব, 
অদ্ধ'তৎসম ও দেশী-বিদেশী শব্দের প্রাধান্য এবং (খ) চলিত সর্বনাম ও ক্রিয়া- 
পদের আধারে ৩খসম শব্দের প্রাধান্য-_যে দুটিকে নাম দেওয়া যেতে পারে খাঁটি 
চলিত রতি এবং সাহতাক চলত রগাঁত-_সেই দুটি রশীতির মধ্যে হুতোম 
পাচার নক-শা"য় প্রথম শ্রেণির খাঁটি চাঁলত রীতির বাপক প্রয়োগ হলেও কালী- 
প্রস্ তাঁর বন্তবোর মধ্যে নকশার উপধোশগগ বাঙ্জাখক মেজাজ ল্জায় বেখে অল্প 
[কছ; ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর আলগ্কারিক চাঁলত রপাতিরও যে পরীক্ষা নিরীক্ষা 
করোছলেন তার উদাহরণ পাই :-- *ক্তবা কম্মেরি অনচ্ঠান কত্তে সাধূরা 
শোন বাধাই গ্রানেন না বলেই যেন দিনমণি কমলিনশর মনোব্যথায় উপেক্ষা 
করে অন্তে গ্াযালেন । সন্ধ্যাবধূ শকি ঘন্টা ও ঝিঝি'পোকার মঙ্গল শব্দের 
সঙ্গে স্বামীর অপেক্ষা কল্তে লাগলেন 1 প্রিয়সখণ প্রদোষ দূতীপদে প্রতিষ্ঠিত 
হয়ে নিশানাথকে সম্বাদ দিতে গেলেন 1.5 


'হুতোম পণ্যাচার নকশা? প্রচারিত হওয়ার পর ধাঁদণ অনেকে মনে করেন 
যে হুতোমি ভাষা রঙ্গবাঙ্গের উপযন্ত হলেও চিন্তাশীল সিরিয়াম ধরণের গদ্য 
রচনার উপযোগন নয, (এধরণের ধারণা আজও কোন কোন মহলে প্রচালিত আছে) 
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তাঁদের সে ধারণা যে সম্পূর্ণ ঠিক নয়, তার প্রমাণও 'হৃতোম পণ্যচার 
স্মকশায় আছে £ 


“হায়! যাদের জন্সগ্রহণে বঙ্গভূমির দরবন্থা দূর হবার প্রত্যাশা করা 
যায়, যারা প্রভূত ধনের আধপাঁত হয়ে সবজাতি সমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের জন্য 
কায়মনে যত্র নেবে, না সেই মহাপুরুষরাই সমস্ত ভয়াবহ দোষ ও মহাপাপের 
আকর হয়ে বসে ঘইলেন, এর বাড়া আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে 1... 


প্রকৃতপক্ষে কি শাণিত ব্যঙ্গরচনায়, কি গভীর গম্ভীর বিষয়ের উপস্থাপনায় 
হুতোমি ভাষার চালত রখীতর প্রয়োগের আশ্চয* দক্ষতা দেখে একে বিদ্যাসাগর বা 
অক্ষয় দত্তের যুগের, এমন কি বাঁঙকমচন্দ্রের "দুগেশিনন্দিনী/র নিকটবর্তী কালের 
€ অবশ্য তখনও দ্দুগ্েশনন্দিনগ” রচিত হয় 'ন) ভাষা বলে কঞ্পনা করতে 
বিস্ময় বোধ হয । তবুও যখন এই হতো ভাষার বিরুদ্ধে স্বয়ং বাঁওকমচল্লের 
মত প্রাচ্ছ সমালোচককেও “হ্‌তোমঈভাষায় গ্রন্ছ রচিত হওয়া উচিত নয়” বলে 
আক্রমণ করতে দেখা যায়, তখন আরও পরবততশকালে সাহত্যে চলিত ভাষা 
প্রচলনের জন্য স্বামশ বিবেকানন্দ, প্রমথ চৌধুরী এবং রবীন্দ্রনাথের সংগ্রামের 
কথা শ্বামাদের মনে পড়ে যায় । 


আবার মধুসদন যেমন একই সঙ্গে প্রহসন এবং মহাকাব্যরচনায় লিপ্ত 
ছিলেন কালীপ্রসম্ন তেমান একই সঙ্গে নকশা ও মহাভারতের গদ্যানুবাদে 
ব্যাপূত ছিলেন। একই প্রাতিভার মধ্যে একই সঙ্গে এই গম্ভার ও হালকা 
মেজাজের বিপরাতধার্মতা আমাদের বিস্মিত ও কৌতূহলাকান্ত করে। এখন 
১৮৫৮ থেকে ১৮৬০ খঙ্টাব্দের মধো অনদিত এবং ১৮৬০ থেকে ১৮৬৬ খস্টাব্দের 
মধ্যে প্রকাশিত কালী প্রসম্বের গদ্য মহাভারতের ভাষারণীতি থেকে কালীপ্রসম্নের 
গদ্যরীতির কি পাঁরিচয় পাওয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। 
অবশা সে আলোচনামন প্রবন্ত হওয়ার পূর্বে আমাদের বলা প্রয়োজন যে 
কালপপ্রসন্ন স«্পাদিত এই গদা মহাভারত প্রধানতঃ পণশ্ডিতমণ্ডলার দ্বারা অনযীদতত 
হলেও বাভম্ন পণ্ডিতদের দ্বারা বাভন্ন অংশ অনূবাদ করার পর অনবাদগীল 
ঘে কালপপ্রসম্বের হাতে সম্পাদিত হত ও প্রয়োজনবোধে সেই পশ্ডিতভাষার 
সংক্কারসাগধত হত এবং মহাভারতের িছ7 কিছু অংশের অত্যুৎকৃষ্ট অন:বাদ ধে 
চ্বয়ং কালীপ্রসন্নের লেখনগ থেকেই বেরিয়েছিল (90776 ০ 005 1728 
909৩ 01170971501 138715811 17) 1105 018178188100 07 00 01419901071806 
০1৩ 7790) 113 0৩77” ) সে তথ্য উপযুক্ত প্রমাণ সহযোগে "অনুবাদ সাহিত্য 
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ও কালা প্রসন্ন" অধ্যায়ে দিয়েছি । তবে ঠিক কোন্‌ কোন: অংশ যে কালীপ্রসনের; 
নিজদ্ব রচনা সে বিষয়ে নিঃসংশক্ন হতে না পারার মহাভারতের ভাষার 
কালাপ্রসম্বের সম্পাদনা বা প্রয়োজনবোধে ভাষাসংস্কারের প্রসঙ্গের উপরেই 
আমাদের সবিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে (411 00৩ 5০100055 80690 00৩ 
(97018৩৩০110 7129,011550 19100] ০01 019৩ 1201002 11 013101, ৬০ 1006 42 
1179 980০০ 171019৩16” )। “অনুবাদ সাহিত্য ও কালী প্রসন্ন” অধ্যায়ে আমরা 
বলোছ যে, সুম্ভবতঃ এই কারণেই বদ্ধ'মানের মহাভারত এবং কালীপ্রসম্নের 
মহাভারত উভয়ই পশ্ডিতমশ্ডলগর দ্বারা অনুদিত হলেও কালণপ্রসম্নের গদ্য 
মহাভারতের ভাষা বদ্ধমানের গদ্যমহাভারতের ভাষার চেয়ে অনেক বেশ? 
সাবলীল ও প্রাঞ্জল হরে উঠেছে । কালীপ্রসন্ন নিজেও তৎসম্পাদিত মহাভারতের 
'ভুমকা'য় বলেছেন, “লা 1লত্য পাঁররক্ষানাথ সাধ্যানুসারে যত্র পাইয়াছি।” 
আধুনিক কালে স.বোধ ঘোষ যে ভারত প্রেমকথা” রচনা করেছেন তার ভাষার 
সঙ্গে কালীপ্রসন্নের গদামহাভারতের ভাষার কৌতুহলোদ্দীপক সাদশ্য-বৈসাদৃশয- 
মূলক বিচারে দেখা যাবে যে উভয়ক্ষেত্রেই মহাভারতাীয় পাঁরবেশ রক্ষা করার 
চেষ্টা হলেও 'ভারত প্রেমকথা'র ভাষায় চিত ক্রিয়াপদের আধারে বহু বৈদগ্ধ্য- 
পূর্ণ তৎসম শব্দের সমাবেশে শিল্পিত কার[কার্য সুম্টির চেষ্টা আধক, অন্যদিকে 
কালীপ্রসন্নের মহাভারতে সাধুক্রিয়াপদ-সনান্বিত সাধুগদ্যরীতির আধারে তৎসম 
বাহুল্য সত্তেহও প্রা্জলতা রক্ষার প্রয়াস অধিক । প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ভাব্য- 
সম্বালত মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানমূলক ভারত প্রেমকথা'ক্প ভাষার এই শোল্পক 
প্রকাশ বিশেষ উপযোগী হলেও সমগ্র মহাভারতের অনঃবাদের মতো মহাকাবি)ক 
[বশালতায় ভাষার শৈ!ম্পক কার.কার্য অপেক্ষা ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সাবলখলতাই 
মমাধক উপযোগন । সাম্প্রাতক কালে বুদ্ধদেব বসুও তাঁর “মহাভারতের কথা” 
1লখতে গিয়ে কালনপ্রসম্নের মহাভারতের গদ্যভাষা সম্বন্ধে তাঁর সম্রদ্ধ মন্তব্য 
প্রকাশ করেছেন, “ভাবা ব্যবহারে তৎসম শব্দের আবিরূল 'নিবিড়তার জন্য 
সংস্কৃতের আম্বাদ পাওয়া যায়, অথচ কোথাও নেই কৃন্িমতা বা দুরানবয়, 
প্রাতাঁট বাক্যের ধ্বানকলোল মনোহর এবং অনেক হ্ছলেই মূলের শব্দে সমৃদ্ধ-_- 
মোটের উপর বলতে পারি ষে একাধারে সুখপাঠ্য ও মৃলানুগ সমগ্র অনুবাদ 
হিসেবে কালী প্রসন্ন বাংলা সাহিত্যে এখনো আদ্বিতীয় |” 


এবার সামরিক পতরসম্পাদক কালনপ্রসন্ের গদ্যরখতির কিছ; পিচ দিষ্লে 
বাংলা গদ্যে কালপপ্রসমের বাচত্র ও বহমুখন অবদানের প্রসঙ্গাটি খেষ করব । 
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শাবদ্যোংসাহিনী পাকা” 'সর্বতত্ত প্রকাশিকা"। রাজেন্দুলাল মিলের 
"পরবর্তী ণববিধার্থ সংগ্রহ" এবং দৈনিক পর পরিদর্শকের সম্পাদনা ও পরিচালনা 
প্রসঙ্গে সামরিক পত্র ও দৌনক পনর সম্পাদক কালীপ্রসম্নের বিস্তায়ত পারচ় 
দিয়েছি এ নামাত্কিত অধ্যায়ে । 


এখানে তাঁর সামায়ক পতে গদায়খীতির পরিচন় প্রসঙ্গে রাজেন্দুলাল মির 
পরবর্তশ 'বিবিধার্থ সংগ্রহের ভমকা থেকে এববিধার্থ সংগ্রহের সম্পাদনাভার 
গ্রহণ কণার কারণ হিসাবে উল্লিখিত কয়েকাঁট বাক্য উদ্ধত করি £- 


“জন্মদাতা হইতে সহতন্মিত ও সহসা অপারাচত হন্তে ন্যস্ত হওয়াতে 
অনেকে ইহার হ্থাত্লিত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারেন ; বিশেষত শ্রশধুন্ত বাবু 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পারবন্তে তৎপদে অপর ব্যন্তর সৃশঙ্খলে কার্ধ্য 
নব্ব্ণাহ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। ববাবধার্থ যে প্রকার পন, গিন্র 
মহাশয়ই তাহার উপয্ন্ত পাত্র ছিলেন, অন:বাদক-সমাজ 'বাবধার্থ সহদন্- 
সমাজের ঘ্লেহভাজন ও পাঠকমস্ডলপর নিতান্ত 'নিজ্প্রয়োজনণয় নহে জানিয়াই 
অগ্যত্যয আমারে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত কারয়াছেন ১*--৮ 


সাময্লিক প্র ও দৈনিক পণ্রে কালীপ্রসম্নের রচনার প্রতিনিধিত্বমূলক গ্রই 
কট বাক্য থেকেই বোঝা যাবে (পূব অধ্যায়ে বাঁভল সাময়িক পত্রে 
প্রকাশিত কালী প্রসন্নের রচনার নিদর্শন পাওয়া যাবে স্বামীশ্রকভাবে সামায়ক প্র 
ও দৈনিক পত্রে কালী প্রসম্নের গদ্যভাঙ্গ কত সরল ও বাঁল্ঠ ছল! 


এখানে একাট কথা উল্লেখ কার । খবাবধার্থ সংগ্রহের ৭ম পরের শ্রাবণ 
সংখ্যায় কালিদাসের 'কুমারসম্ভব* অবলম্বনে “কন্দ্পদপণচ্ণ” নামে ঘষে 
আখ্যায়িকার প্রথম সর্গ এবং ভাদু সংখায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্গ প্রকাশিত 
হয়েছে, লেখক হিসাবে তার, কোন নাম নেই; ভাষা বিচার ও পারিপার্শ্িক 
প্রমাণ দূণ্টে আখ্যারিকাটি বক্রমোব্শগ। নাটকের অনুবাদক এবং শববিধার্থ” 
এম পবের পাত্রিকা সম্পাদক স্বর্নং কালনপ্রসম্নেরই রচিত বলে মনে হয় । এই 
'কন্দপনদর্প চূর্ণ আখ্যায়িকার গদ/রীতির পাঁরচয় দেওয়ার জন্য তা থেকে কিছু 
অংশ উদ্ধার করি £-- | 


“কন্দপ দূর হইতে তেজোরাশির ন্যায় ব্িলোচনকে নয়ন গোর কারয়া 
ভয়ে এরূপ অবসন্ন হইলেন যে, তাঁহার হন্ত হইতে ধনঃশর ভ্রষ্ত হইয়া 
পাঁড়িল, তাহাও তিনি জানিতে পারিলেন না । এমন সময়ে গিররাজকন্যা লোহিত 


ত৭% 


বসন পরিধান পৃব্বক সৌন্দর্যাগৃণে কামদেবের নিব্বাণ প্রায় তেজ উদ্দীপ্ত 
করিয়া পদ্মরাগ মাণর ন্যার অশোক, সুবর্ণ সদ্‌শ কণিকার ও মুক্তাফলতুলা 
সম্ধুবার প্রভীত বসম্তপুগ্পের আভরণে অলঙকৃত ও শ্তনভারেই ধেন কিং 
অবনত হইয়া দুটি বনদেবতাকে সাঙ্গনট কারগ্না সেই হ্ছানে আগমন কাঁরলেন। 
বোধ হইল যেন কিশলয়-শোভন? লতা প্রচুর পুজ্পভরে ঈবৎ অবনত হইয়া সেই 
চ্ছানে সণ্রণ কারিতেছে ।***৮ | 


এবার বাংলা গরদ্ের স্ই গঠমানতার যুগে কালীপ্রসম্নের ভাষার সৌকর্য 
ও গ্রাঢ়ব্ধতা কত উচ্চগ্রামে উদ্েছিন তার একটি তুলনামূলক »পন্ট ধারণা 
পাওয়ার জন্য আরও অনেক পরবতাঁকালে (১৩১৪ সালে প্রকাশিত) রবীন্দ্রনাথের 
প্রাচীন সাহতে।র অগ্ভুন্ত “কুমারপম্ভব ও শকুন্তলা” প্রবন্ধের কিছু সদ:শ 
বাকা উদ্ধত করা প্রয়োজন মনে কার £-- “চারিদিকে অকাল বসন্তের অজত্র 
সমারোহ, তাহারই মাঝখানে গিররাজনান্দিনব কী মোহনবেশেই না দেখা 
[দলেন ! অশোক কর্ণিকারের পুজ্পভূধণে তান সঙ্জতা, অঙ্গে বালারংণ বর্ণের 
বসন, কেসরমালার ক পুনঃ প.নঃ প্রপ্ত হইয়া পাঁড়িতেছে, আর তান ভয়চণ্ল 
লোচনে ক্ষণে ক্ষণে -লীলাপদ্ম সগ্চালন কাঁরয়া দ'রন্ত ভ্রমরগণকে নিবারণ 
কারতেছেন ।-"পর্ধাপ্ত যৌবনপুঞ্জে অবনানতা উমা সপ্ডারণন পল্লাবনণ লতার 
ন্যায় আ'সয়া গারশের পদপ্রাস্তে ল.শ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন, তাঁহার কর্ণ 
হইতে পল্লব এবং অলক হইতে নবকর্ণিকার বিচ্যুত হইরা প্া়িয়া গেল।” 


এখানে স্মরণীয় যে পর্বোদ্ধাত 'কন্দর্পদর্পচৃণ” আখ্যায়কার অংশ 
এবং রবীন্দ্রনাথের 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলাঃ প্রবন্ধের সদশ অংশ কোনটিই 
কালদাসের 'কুমারসম্ভবে'র পুরোপ্হার আক্ষারক অনুবাদ নয়; তথাপ 
অদ্ধশিতাধ্দী বৎসরের ব্যবধানে এই দুই প্রাতভাবানের রচনার কোন একটি অংশে 
গদ্যভাঙ্গর এই অপরূপ প্রসাদগুণ সম্পন্ন সাদৃশ্য আমাদের বিস্ময় চাকিত করে। 


এবার প্রবন্ধ, মাটক, নক-শা, মহাভারত এবং সাময়িক পত্রে ব্যবহৃত কালী- 
প্রসন্বের প্রতীনাধত্বমূলক গদ্য থেকে কিছু অংশ তুলে এসব অংশের শব্দস্জা 
বা শব্দ ব্যবহারের গো নির্ণয় ক'রে এ শব্দ প্রবাহে ?বশেষ বিশেষ গোর শব্দের 
আনুপাতিক হার 'নর্ণয় ক'রে এবং বন্তব্য বিষয়ের পরিবর্তনে এ অনুপাতের যদ 
কোন পদ্িবত'ন হয়ে থাকে তার প্রকাত বিশ্লেষণ করে আমরা বর্তমান প্রসঙ্গ 
শেষ করব। 


৩৮০ 


(ক) প্রকধ ; শা 
বন্ত'মান সময়ে আমাদিগের দেশে যে সঞ্চল কুখঁপত পথা প্রচাঁজঙ আছে 
তাহার মধ্যে বাল্যকালে বিধাহ দেওয়া একাঁট দামানা কুপ্রপ্া নহে। 
পরযয়িলোচনা রূরয়া দেখিতে হইলে ইহা নানা অনিষ্টের মূল। দেখ 
মাতা পিতা পৃতটির পাঁচ বৎসন্প রয়ঃকুন হইতে না হইতেই (করুপে 
রন্যাসাত কািকেন সন্্বদা এই চিল্সাতেট ব্যাকুল থাকেন। কেবল চিকিত 
থাকেন ওমর নহেন অঙ্ীব য় সহঞ্কারে কুলাচারধযকে সমাহৰান কারা 
কন্যা অন্বেযণে নানা দিশ্বিদেশে প্রেরণ করেন। €'বালাবিবাহ' ) 

(৭) নাটক £__ 
মাজতী। কেন নাঁখ আম কিসে অপরাযী হলেন । 
লাবারিকা । সাঁথ তোমার নিরূপম সৌন্দর্য্য ও অপাঙ্গভাঙ্গতে ডিনি. মিন 
মোছিত হয়োছলেন যে মালার শেব ভাগটণ ভাল করে গাঁতেও পালেন্‌ 
লা। | ( মাতা ঘ্বাঃর' ) 

(গ) নকশা £-- | 
সহক্ে টি পড়ে গ্যাচে আঙজ রাতিরে অম.ক জায়গায় বায়োইফ্লারি 
পৃজায় হাফ আখড়াই হবে৷ কি ইয়ার গোচের স্কুল বয়, কি বাহাতয়ে 
ইনভোলিড, সকর্ষোই হাফ আখড়াই শুনতে খাখল ! 

(ঘ) মহাভারত 
জনস্থকর মহাবল দর্ষেণাধন মদত কুঙারের ন্যায় বিটি নারি 
হইক্লা শ্রাতৃমধ্য হইতে সহসা উীক্মত হইলেন এবং সম্সখে আসান 
ভীমকন্াা ভাখসেনকে কাঁহতে লাগিলেন, "হে ভীম! কর্পের প্রাত 
য়প কটু্তি প্ররোঙ্গ করা তোমার সমুচিত নহে । 

(৩) সাননয়িক পর £ 
ইঁজস্ট অতান্ত প্রাচীন রাঙ্য, ইহা যে কত প্রাচীন তাহা [নিঃলংশয়ে স্থির 
করা এত কাঁঠন যে কোন প্রচ্ছকারই ইহার জাদিম অবস্থার কাল. নিরূপণ 
করিতে পারেন নাই। হ্হার প্রাচশন নাম সিপর । জোসেফ্স: নাঙক 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার নির্দেশ কয়েন ধে, পূর্্বকাদল নুহের বংশোষ্ভব নিশয়েম 
এ রাজ্যের আরদ্ভ করাতে হর ভাষায় উহার নাম “মসরেন' বাঁলরা উন 
হর এবং সেই অন্দারে আরবৈরা উহাকে দর বাজরা উল্লেখ ফ়ে। 

' ( পর্বাবধাথ সপ্তাহ. এম পৰ ) 


শব্দের গোর অনংযায়শ শব্দগৃলিকে তৎসম, তম্ভব, অদ্ধ“তৎসম, দেশ?, 
বিদেশী ও মিশ্র-_-এই কয় শ্রেণীতে বিভন্ত করলে উপরে উদ্ধৃত অনহচ্ছেদ 
গিলতে ব্যবহৃত শবন্দগুলির নিম্মালখিত বিন্যাস রূপ পাই £- 
































| (ক) /খঃ গ ঘ | ঙ 
১] 
| ক । প্রব্ )| (নাটক) | (নক-শা) (মহাভারত) (সাময়িক পল্ন' 
তৎসম ৬২০ 
তগভব | ৩৮% ্ 0) ২৮% | 
বিনা রাত গার্ল চের্কাল ররর 
অদ্ধতখসম 0% ১২% ৭ ূ 
দেশী ঈ ০ ০2, | ৮% 1! ০% ূ ১৪৫ 
। 
এ সপোসপগসপাপশ পারা পেপসি 5055842%1 এরর | রা এ+ 
বিদেশ? | ০949 ০১০ ১৪% 82 ঘ ১৬.) 
শিশ্রঃ ০% ]:০% | ১২% 1 *% 1 ০. 





বস্তবা বিষয়ের পরিবর্তনে কালশপ্রসম্বের শব্দ ব্যবহারে যে তারতম্য ঘটেছে 
তা উপরের তনছদগ-লিতে শব্দব্যবহাকের শতকরা হারের তারতম্য থেকে খঃব 
১পত্টভাবে বোকা যাবে। সাহিত্যে ভাষার গুকাতিভেদ সম্বন্ধে বোনা মাঁডান্র 
মহব্য বয়েছিভিন--/07 00 701 ৪1518558165]. 11) 1115 01716 
0106৮ 6 25১ (16018 2582 5 51316 10 ৮৪7 জ।1161 ০ ০৮1৫০ 
10. %/171778 175 0/761670.৮ কালীগ্রসম্নের প্রবন্ধ রচনার প্রতীনাধত্বমূলক 
তন:চদটিতে তছে ভূংসম ৬২%১ ভব ৩৮% এবং অদ্ধ'তৎসম, দেশী, বিদেশী 
ও [িশ্র শব্দ ০% 1 আর এই তৎসম প্রাধান্য সবাভাবিক ভাবেই সবাঁধিক রূপ 
নিয়েছে মহাভারতের ভাষায--সেথানে তৎসম ৭২% এবং তদ্ডব ২৮% ; 
তস্থ“তুংড়ম, দেশস, হিদেশী। ও িশ্র শব্দ ০%। কালীপ্রসম্ের লাটকগ-গির 
৮২] থেকে িজ্েধভাবে- 'মাভ৭ মাংবের সংলাপ সংকলন করেছি এই কারণে 
[য এই নাটবেই বা 552 তম হচেতদভাবে তাঙ্গাংগাড়া চর. ঘখাভিব্যহ্হার 


৩৭ 


করেন । তবু লাটকাঁটি ভবভযাত্র সংস্কৃত নাটকের সংবাদ বলে এবং 'হৃতোম 
প্যচির নকশা'র পূর্বে কাজনগুস্ত এই নাটবেই চিত রখাতর হয়োগ ব্যাপারে 
প্রথম আগাগোড়া পরাক্ষা-নিরাক্ষা করেছেন বলে শব্দ ব্যবহারে দ্বিধার ভাবি, 
সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এখানে অবশ্য তৎসম শব্দের হার কমে 
গিয়ে ৩$% এবং জ্ভব শব্দের হার কেড়ে গিয়ে ৫৭% হয়েছে; সেই সঙ্গে 
অন্ধ'তৎসম শব্দের হার হয়েছে ৮% । তব আমাদের স্ব কার না বরে উপা 
ভাবে এসেছে, তেমনি চাঁলত রীতির এই নিল আবার পন তৎসম শব্দ 
অনাধকার প্রবেশ করেছে এবং যে পরিমাণে তা করেছে, দেই পারিমাণেই তা 
নাটকের ভাষাকে ক্রিম করেছে ! 'হৃতোম প্যচার নকশায়. এসে চজিজাগতি 
এই কৃপ্িমতা থেকে মুস্ত হয়েছে এবং তার ম্বাধণন সহভাববৈশিষ্ট্য এতখাি অজ'ল 
করেছে ঘে এ ভাষাকে আজ শতাধিক বৎসরের ব্যবধানেও আধুনিক কথ্যভাষা 
বলতে আমাদের দ্বিধা হয় না। অবশ্য একথা স্বংবাধ যে «ই নকশার ভাষা 
সমাজ পরিবেশ থেকে উদ্ভূত হওয়ায় এবং কজকাতার বছ]ভাষাকে €ুধানভাবে 
অবলম্বন করায় একটি আদর্শ" সাহিত্যিক চিত ভাষায় যতটা তৎসম শন্দ ব্যবহালস 
করা যেতে পারে সে তুলনায় এই নক-শার মধ্যে তৎসম শব্দ ব্যবহারের অনংশপাত 
হয়ত কিছুটা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তৎসম ১২%, তজ্ভব ৩২%, অন্ধ'তৎসম ১২৭1০, 
দেশী ৮%, বিদেশী ২৪% এবং মিশ্র ১২%। তবু নকশার বন্তব্য বিষয়ের 
দিকে লক্ষ্য রাখলে বোবা যাবে তৎসম শব্দের তুঞ্জনায় তভব, অধ তধসম, দেশী, 
বিদেশ? এবং মিশ্র শব্দের এই আধিক্য ছিল অপরিহার্য । “6 টি 'বারোইয়ারি? 
'হাফ আছড়াই” 'ইয়ার গোচর বুল বঞ্' বা 'বাহাতরে ইনতে জিডে'র বদলে হাদি 
কোন তৎসম শব্দ ব্যবহার করা হত তাহলে ভাষার মধো শব্দালধাচনের ঘা 
প্রধানতম গুণ শব্দের সেই প্রকাশশখলতাই আহত হত এবং একটি বিশিষ্ট ভাষা- 
রীতির যে বিশিস্ট স্টাইল বা দণ্ড সেইটিই বিনষ্ট হত। কাজাী2সম্ষের 
সাময়িক পরের ভাষা সাধ্‌ গদারশাতিতে রচিত হজেও এই ভাষা মহাভারতায 
গাম্ভশর্য এবং নকশার চাপজ্যর যেন ঠিক মাবখথানে হ্ছাপিত হয়েছে 
মহাভারতের ভাষায় তৎসম শব্দ যেখানে ৭২% এবং নকশায় ১২% সেখানে 
সাময়িক পরের ভাষায় তৎসম ৪৫৭ তচ্ভব ৩৯০/০ এবং বিদেশী ১৬৭/ । আসলে 
তৎ*মই হোক- বা তৃঙ্ঘবই হোক-, ভাষার শব্দসম্পদে যাঁদ বলাদৈপণ্য থাকে 
এবং বন্তব্য বিষয়ের বিভিজ্রতা তনুযায়ীশ যাঁদ ভিন ভিন্ন .গোচের শব্দব্যবহারে 
থাকে মাধাচেতনা বা পরিমাতিবোধ তাহলে সে..ভাষায় আছ্ঠতা থাকে না, 


৩৮৩ 


বিংয়বোঁচযোের সঙ্গে শব বটিরোর জানত সরতে দে জা হয়ে স্িঠ 
যথার্থই ক্আাসহাদাঘান। 


পদ 


5795747555584555724755487524554454557522555 
৯ 5. র.0৩5 1313091) 01 9৩08311 [১11018101৩1 0৮ 05 05060 
7050 (08180 1919 ) 0. 21% 


৭। রাজনারায়গা রম £ বাহানা ভারা -ও মারার রাত াড ২৫ । 


&। ভূদেখচৌধুর £ বাংলা সাঁছততার ছাতিন্হা, প্ষভীম খবর (২৪ গং) 
গা$ ১৮। 


৪। হরচন্দ্র ঘোষ £ ভানুমতা চন্তবিলাম ঃ ভুমিকা । 


ঘাদশ অধ্যায় 
কালীপ্রসঙ্জ ও সমকালীন সাহিত্যিক 


(১) 


কালীপ্রসম্ন ও তার সমকালীন সহাঁতাকদের মধ্যে যে সাযুজা ও 
সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে প্রথমেই ধরা যাক ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরের কথা । রবীন্দ্রনাথ একাঁদকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চাঁরল্্ 
এবৎ অন্যদিকে সাধারণ বাঙালীর চারন্র বর্ণনা প্রসঙ্গে ধবদ্যাসাগর চঁরতে' 
বলেছেন, শীবদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন । এখানে যেন তাঁহার 
স্বজাতি সোদর কেহ ছিল না। এদেশ তিনি তাহার সমযোগ্য সহযোগীর 
অভাবে আমত্যকাল নির্বাসন ভোগ করিয়াছেন ।” রবীন্দ্রনাথের এই 
মন্তব্যটিতে প্রকাশিত সাধারণ সত্যের মধো একাঁটি উজ্জ্বল ব্যাতিক্রম কালনীপ্রসশ্ 
1সৎহ (১৮৪০-৭০ ) জীবনের শেবাঁদন পর্যন্ত যিনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের 
দকলরকম উদ্ারনোতিক কাজে সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহযোগী, কিন্তু অকালমত্যুর 
ফলে যাঁকে মাত্র ন্রিশ বছর বয়সে ১৮৭০ খস্টান্ে ইহলোক থেকে চলে যেতে 
হল।॥ ধিদ্যাসাগরের (১৮২০-৯১) প্রলাম্বঘত আয়ুজ্কালেও দেখি ১৮৫০ 
থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত তাঁর কর্মজীবনের মধ্যাহকাল । তারপরে ১৮৭১ খঙ্টাব্দে 
কাশীতে বিদ্যাসাগরের মাতার মৃত্যু থেকে শুরু করে একে একে ঘটে গেছে 
বড়ো বড়ো আশাভঙ্গ, জাঁবনে নেমে এসেছে অপরাহের দীর্ঘ ছায়া ; ১৮৭৬ 
থেকে তান 'িজেই ভগ্রস্বাচ্হ্য, জীবন-সায়াহের সেই আলো-আ'ঁধারর খেলা 
চলেছে ১৮৯১ খম্টাব্দে এই অসাধারণ মানুষটির সম্পূর্শ অন্তগমন পর্যন্ত । 

ব্যান্তগত জশবনচর্চায্ন ছিল বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কালীপ্রসম্বের ধাঁনম্ঠ 
সাদ্শ্য । হিন্দ; কলেজে অধ্যয়ন ক'রে এব কাকপোন্্িক সাহেবের কাছে 
ইৎদ্পেজি শিক্ষায় বিশেষভাবে 'শাক্ষিত হয়েও ধনী জামদারের একমান পত্র 
কালীপ্রস্য চিরজশীবন মোটা চাদর এবং চটি জুতো পরতেই ভালোবাসতেন ॥ 
কালশপ্রসম্ম এবৎ বিদ্যাসাগর উভয়েই তৎকালীন রক্ষণশশল হিন্দ সমাজের 
গোঁড়ামিকে প্রশ্রর না দিয়ে পাশ্চান্ত শিক্ষা এবং পাশ্ান্ত সভ্যতার ভালো 


দিকগুলিকে গ্রহণ করতে কুন্ঠিত হননি, কিন্তু তাঁরা বুঝোঁছলেন যে এই 
পাশ্চান্ত্য শিক্ষা এবং সভ্যতা পাশ্চাত্য পোশাকের গুণ নয়, আর সেজন্য 
ইয়ংবেঙ্গল দলরুপে পরিচিত হন্দু কলেজের অন্যান্য অনেক ইৎরোজ-ম্‌গ্ধ 
ছাত্রের মত কালণপ্রসন্ন পাশ্চান্ত পোষাক-পারচ্ছদের অন্ধ অনুকরণ করেনান । 
চাঁট-চাদরের মত জাতীয় পোষাক বিদ্যাসাগরের মত কালীপ্রসন্নের কাছেও ছিল 
আতমমর্ধাদা ও জাতীয় মর্যাদাবোধের প্রতীক । 

শুধু পোষাক-পরিচ্ছদেই নয়, চরিঘ্রের 'দিক থেকেও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে 
কালীপ্রসম্বের কতখানি সাদশ্য ছিল তা বোঝা যায় কালনপ্রসম্বের মৃত্যুর 
অব্যবহিত পরে কালীপ্রসম্ন সম্বন্ধে ১২৭৭ সালের ১০ই শ্রাবণ তাঁরখের 
'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত একটি সৎবাদে ৪ পওনি দয়ার সাগর ও বদান্যতার 
আকর ছিলেন ।-.-তিনি কপটতা ও আড়ম্বরের আতিশয় বিপক্ষ ছিলেন 1--- 
তাঁহার পাঁরিচ্ছদ প্রভীতিতে লেশমান্ত আড়ম্বর ছিল না ।***মাত-ভান্তি, দয়া ও 
দানশীলতা সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন 'সিঘহ আদর্শস্বরূপ 'ছিলেন 1” 

[বিদ্যাসাগর তাঁর একমান্ পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে ১২৭৭ 
সালের ৩১শে শ্রাবণ তারিখে সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারর্রকে এক পত্রে লিখে- 
ছিলেন, “বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সব্বপ্রধান সৎকর্ম । এ জন্মে 
যে ইহা অপেক্ষা আধকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব তাহার 
সম্ভাবনা নাই । এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছ, এবং আবশ্যক হইলে 
প্রাণান্তস্বীকারেও পরাত্সুখ নহি 1” এই বিধবাঁববাহ প্রবর্তনের সময় যশোহর 
হিন্দুধম'রক্ষিনী সভা এবং কলকাতার ধর্মসভা বিদ্যাসাগর মতকে তীব্রভাবে 
আরুমণ করে। বিস্তু কালীপ্রসম্নের বিদ্বোৎস।হিনী সভা বিদ্যাসাগরের 
[িধবাবিবাহ আন্দোলনকে প্রবলভাবে সমর্থন জানায় ॥ ১৮৫৬ খম্টাব্দের 
গোড়ার দিকে ব্যবস্হাপক সভায় যখন বিধব।বিবাহ আইন প্রণন্ননের বিচার- 
1ববেচনা চলছিল, তখন কালনপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহনগ সভা বহুলোকের 
স্বাক্ষরযুন্ত একটি আবেদনপত্র ব্যবস্হাপক সভায় প্রেরণের ব্যবস্হা করে। 
১৮৫৬ খঙ্টাব্দের জুলাই মাসে এই আইন বিধিবদ্ধ হলে কালীপ্রসম্ন সংবাদ 
প্রভাকরে' ( ২২শে নভেম্বর ১৮৫৬ ) ঘোষণা করেন ষে বিধবা 'বিবাহেচ্ছু 
প্রত্যেক বান্ডিকে বিদ্যোৎসাহিনী সভা এক সহমত টাকা পুরস্কার দিতে স্বীকৃত 
আছেন । 

তিধবা বিবাহ প্রবর্তন ছাড়া বহু বিবাহ নিবর্তন এবং কৌলীন্য প্রথা রহিত 
করার আন্দোলনেও কালী প্রসন্ন ছিলেন বিদ্যাসাগরের সহযোগী ! 


৩৮৬ 


আবার শুধু সমাজ সংস্কার নয়, শিক্ষাক্ষেত্রেও কালীপ্রসমের চিন্তা এবং 
চেন্টা ছিল বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আভন্ন ৷ 

সংস্কৃত কলেজের হাতে লেখা অপ্রকাশিত নাঁথপনের মধ্যে “069৪ ০0 
61) 38,080176  0০11০£৪৮ শিরোনামে ঈশ্বরচন্দু বিদ্যাসাগরের ১৮৫২ 
খম্টাব্দের ১২ই এপ্রল তাঁরখে লেখা সংদ্রীর্ঘ ২৬ প্যারা সম্বলিত যে রচনাটি 
পাওয়া গেছে তার মধ্যে বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শের এমন সামীগ্রক রূপা ফুটে 
উঠেছে যা অন্যত্র দুর্লভ ॥ এই রচনার প্রথম প্যারাঁটি হল £-- 

১। বাংণা দেশে শিক্ষার তত্বুবধানের ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের 
প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত স:সমহদ্ধ বাখলা সাহিত্য সৃষ্টি রা । 


সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালে বিদ্যাসাগর ১৮৫৩ খঙ্টাব্দের এই 
পেপটেম্বর ব্যালেন্টাইনের িপোর্টের সমালোচনা করে শিক্ষা পাঁরষদের 
সেরটারী ময়েট সাহেবের কাছে লিখিত একটি পত্রে 'লিখোঁছলেন, “*জন- 
সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার--এই এখন আমাদের প্রধান প্রয়োজন । 
আমাদের কতকগুীল বাঙলা স্কুল স্হাপন করতে হবে, এই সব স্কুলের জন্য 
প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রৰ্থ বিষয়ের কতকণ্ল পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে, 
শিক্ষকের দায়ত্বপূর্ণ কতব্যভার গ্রহণ করতে পারে এমন একদল কী সৃষ্টি 
করতে হবে--তাহলেই আমাদের উদ্দেশা সকল হবে ।” আবার বিদ্যাসাগরের 
ষে মন্তব্যের উপর 'ভীন্ত করে বাখলার হোটলাট ফ্লেডারিক হ্যাঁলিডে ১৮৫৪ 
খঙ্টাব্রের ১৬ই নভেম্বর বড়লাটের কাছে বে শিক্ষাসংক্রান্ত মিনিটাটি পাঠান 
তারও প্রথম অনুচ্ছেদ হল £--- 


২। সুবিস্তিত এব সৃব্যবস্হিত বাখলা শিক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয় ; কেন 
না, মান্র ইহারই সাহায্যে জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব । 

এই সঙ্গে বিদ্যানাগরের প্বো্লাখিত “বি 0১9৪ 00. 01১6 990901 
091192০এর আর কয়েকাঁট উল্লেখযোগ্য "সিদ্ধান্ত হল ৪-- 

যারা ইউরোপীয় জ্ঞানভাম্ডার থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপকরণ সতগ্রহ 
করতে সক্ষম নন, এবছ সেগুলিকে পরিচ্ছন্ন ও প্রাঞ্জল বাখলা ভাষায় প্রকাশ 
করতে অক্ষম তাঁরা ( সুসম্দ্ধ বালা ) সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না। 


যারা সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী নন, তাঁরা সসমদ্ধ গ্রঞজল বাংলা ভাষা 
সৃস্টি করতে পারবেন না। সেজন্য সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতদেরও ইৎরেজী ভাষার 
ও সাহত্যে পুশিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন । 


এরপর বিদ্য।সাগর জানান-_ 


5৮৭ 


অতএব পাঁরতকার বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত কলেজের ছাদের যাঁদি 
ইৎরেজী সাহিত্য ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে একমান্র তারাই 
সুসমূদ্ধ বাখলা সাহিত্যের সুদক্ষ ও শান্তশালী রচাঁয়তা হতে পারবে । 

এই পরিপ্রোক্ষিতে আমরা দেখি যে কালী প্রসন্ন ভাগীরথাঁর পাঁচ*ম তাঁরে 
বঙশবাটশ গ্রামের বঙ্গীয় বিদ্যালয়ে মাসিক একশত টাকা দান স্বীকার ক'রে 
ইঙছরেজশ শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন ইৎরেজশী শিক্ষক এব সংস্কৃত শিক্ষা 
দেওয়ার জন্য একজন সংস্কৃত পন্ডিত নিযুক্ত করেন এবং তাঁর বিদ্যোত্সাহিনী 
পাঠশালা সমেত ৭টি অবৈতনিক বিদ্যালয় দেশের বাভল্স্হানে স্হাপন করেন 
এবং ভারত সরকার সমগ্র বাখলা দেশে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত মাত্র 
৩৫ট বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহনে অক্ষমতা প্রকাশ করায় বাঁলকা 
বদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপব্রম হলে কালীপ্রসম্ম সেই বালিকা 
"ব্যালয়ের অনেকগাঁলিতে নিয়ামত আর্ক সাহাষ্যদ্ানের ব্যবস্হা করেন । 
এছাড়া কালীপ্রসন্ন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের বাঙলা রচনায় 
উৎসাহিত করার জন্য সময়ে সময়ে পুরস্কার ও পদক বিতরণ করতেন । 
ওঁরয়েন্টাল সেমিনারীর চারজন ছাত্রকে বালা বিষয়ে উত্তম লেখার জনা 
কালীপ্রসম্ন ষে পদক প্রদান করেছিলেন ১৮৫৮ খষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখের 
“হিন্দুরত্র কমলাকরে" প্রকাশিত এক সংবাদে সে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে । 
ছাদের উৎস॥হত করা ছাড়াও কালশপ্রসন্ন জনসাধারণের মধ্য থেকে 'বাভন্ন 
বিষয়ে বালা ভাষায় প্রবন্ধ রচনার জনা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন এবং 
অনেক্ নৃতন গ্রচ্ছকারের গ্রন্হ প্রকাশেও সাহাধা দান করেছেন । এইভাবে 
কালীপ্রসন্ব বাধলা শিক্ষা ও বাখ্লা সাহতা প্রচারে দেশবাসীকে বিশেষভাবে 
উৎসাহিত করেছেন । সসমৃদ্ধ বাংল; পাহতা সৃষ্টির জন্য ইৎরেজী ও 
স্ৎস্কত শিক্ষার সমন্বয় সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের দৃম্টিভাঙ্গ যে সঠিক পথে 
পারচালিত হয়োছল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যখন দোঁথ স্বয়ৎ 
বদ্যাসাগরকেই নিজের চেষ্টায় ইৎরেজী শিখতে হয়েছে এবৎ মধুসংদ্নকে 
[নিজের চেষ্টায় সংস্কৃত শিখতে হয়েছে এবং কালীপ্রপন্ন এবৎ বচিকমের শিক্ষায় 
ইছরেজী এবং সংস্কৃতের সমনবয় সাধিত হয়েছে । আজকের দিনে বাখল। 
ভাষা ও সাহতোর িজদ্ব রূপরণীত নির্মিত হওয়ার পর এই সমনবয় সাধানর 
যতটা প্রয়োজন, বাখলা সাহত্ের গঠমানতার বৃগে যে তার চেয়ে অনেক বোশ 


প্রয়োজন ছিল দে কথা বলাই বাহুল্য । এব শুধু লেখক সাষ্ট নগ্ন, সেকালে 
এই নৃতন ধরণের সাহিতা সম্ভোগের জন্য উপয্্ত পাঠকশ্রেণীর দস্টতেও 


৩৮৬ 


'ই সমনবষ়ের বিশেষ প্রয়োজন ঈছল । খৃবদ্যাসাগরের একাঁট বড় কাঁতস্ব এই বে 
তিনি তৎকালীন বাখলাদেশের শিক্ষারর্শ ও শিক্ষার্নীততে একটি আদর্শ 
পগের সম্ধান 'দিয়োছিলেন এবছ সেই নীতির রুপায়ণে ধিদা।সাগরের প্রচেত্টার 
সঙ্গে একই পথে মিলিত হয়োছিল কালীপ্রসম্বের প্রচেষ্টা । 


কালাপ্রসম্ন এবং বিদ্যাসাগরের বিশেষ কর্মক্ষেত্র ছিল শিক্ষা, সমাজ এবছ, 
সাহিতা । কিন্তু একটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ অবস্হায় একাঁট রাজনোতিক 
আন্দোলনেও এরা দুজনে মিলিত হয়োছলেন । সমপ্রীম কোর্টের বিচারপতি 
গর্ডান্ট ওয়েলস শিবকৃষজ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্ন্তির জালয়াতী 
অপরাধের বিচারের সময়” এবছ নশলদর্পণ মামলার বাঙাল? সাক্ষণীদের সম্বস্ধে 
মন্তব্য করতে গিয়ে যখন সমগ্র বাঙালী জাতিকে মিথ্যাবাদী ও জালিয়াত 
বলে নিন্দা করেন, তখন জাতণয় সম্মান রক্ষার প্রশ্নে রাজা রাধাকান্ত দেব 
বাহাদুরের নাট মান্দরে আয়োজিত বিরাট সভায় রাধাকাস্ত দেব, যতীশন্দ্রমোহন 
ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, দেবেশ্দ্নাথ ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবছ 
কালাপ্রস্মও মিলিত হন। এই সভায় বরঘউালখর জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে 
ওয়েলসেরে অশিষ্ট উীন্তর প্রতিবাদে কালীপ্রসম্ল রাজরোষ উপেক্ষা করে বে 
স্কালাময়ী বন্তৃতা দেন, তা উচ্চ প্রশখীসত হল্ন $+ এই সভার সিদ্ধান্ত অন্যায়ী 
বহু সহম্র বাঙালীর5 স্বাক্ষর সম্বাদিত প্রাতবাদপত্র গভরননর জেনারেলের 
মারফতে পার্লামেন্টে পাঠানো হয় এব ওয়েলস বিলাতে তৎকালীন সেকেটারণী 
অফ স্টেট স্যার চাস উড্ের তীব্র ভর্চসনা লাভ করেন ॥ প্রসঙ্গতঃ একথাও 
স্মরণীয় যে এই ভর্খসনা ও সদুপদেশ লাভের পর ওয়েল্‌স্‌ তাঁর আচরণ 
পা্ররর্তন করে এত বেশী লোকরপ্জক হয়েছিলেন যে তাঁর 'বিদায়গ্রহণকালে 
এদেশের নেতৃচ্হানীয় বাগুগণ তাঁকে ব্যাথতাঁচন্তে বিদায় আভনন্দন দেন এবং 
উল্লেখ্য যে সেই বিদ্বায় আভিসন্দনের সভাতেও অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যন্তির 
সঙ্গে কালপপ্রসম্নও উপ্পা্হিত ছিলেন । 


বদ্যাসাগরের সঙ্গে কালীপ্রসন্নের আর একাঁটি চাঁর্রগত মিল দোঁখ -- 
দজনের মধ্যে কেউই তৎকালীন ধর্মান্দোলনের কোলাহলে নিজেকে খুক্ত 
করেনাঁন । এরা দুজনেই হয়তো ভেলোছলেন, ধর্মান্দোলনের চোরাগাঁলর পথ 
থেকে যাঁদ সামাজিক ও সাৎস্কাতিক আন্দোলনের প্রশস্ত পথের দিকে সমাঙ্ছের 
গতি ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে নূতন উষার স্বর্ণদ্বার খুলতে আর খুব বেশি 
বিলম্ব হবে না। ধর্ম এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে এক গোঁড়ামির মুলোচ্ছেদ করতে 


গিয়ে পাছে আর এক গোঁড়াীমির গোড়াপত্ন হয়, এই ভল্লে এ ব্যাপারে 


উ১৬ 


বিদ্যাসাগর প্রায়শই নশরব থাকতেন এব এ বিষয়ে মতামত প্রকাশের জন্য 
খুব বেশী পীড়াপধীড় করলে অনেক সময়েই মূল প্রশ্ন এঁড়য়ে গিয়ে রাঁসকতা 
করে বলতেন, “মরে পরের জন্য বেত খেতে পারব না ।”* কারণ বিদ্যাসাগরের 
কথায় কেকা বিশ্বাস করে বসবে, আর যাঁদ পরকাল থাকে, যমদূত এসে 
বলবে, 'দোষ ওর নয়, দোষ এ বিদ্যাসাগরটার, তাকেই শাস্তি পেতে হবে ॥ 
তাছাড়া ধর্মীবশ্বাসের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর লেশমান্র কপটতাও সহ্য করতে 
পারতেন না বলে রামতনু লাহিড়ী মত সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মধর্মীবলম্বী মানুষও 
যখন গৃহিনগর অনুরোধে ব্রা্গণ পাচক খ:জতে বেরিয়োছিলেন, তখন তিনি 
পরিহাস নাকরে পারেন নি “কেন হে, আধার বামছনের দরকার ক ? 
বাবুর্চি খানসামা হলেই ত চলে 1 রামতনু উত্তর করলেন, “হাঁ আমার কোন 
আপাত্ত নাই বটে, কিস্তু বাঁড়র ভেতর যে বামুন ছাড়া চলবে না। একথা 
শুনে বিদ্যাসাগর হেসে বললেন বাপের কথায় পৈতাগাছ?ট রাখতে পারলে, 
না; এখন পাঁরবারের কথায় বামুন খংজতে বেরিয়েছ 1৫ 


আমরা দেখি কালীপ্রসম্নও ধর্মান্দোলনে কোনপ্রকার কপটতাকে প্রশ্রয় 
দিতে পারেন নি। এইসব আন্দোলনের নেতৃস্হানীয় ব্যান্তিদের আন্তরিকতা 
সত্বেও তলায় তলায় দলভুক্ত ব্যক্তিদের যে কপটতা প্রসার লাভ করাছল, তাকে 
ব্যঙ্গাবদ্ধ করে কালী প্রসন্ন তাঁর 'হুতোম প্যাচার নকশা'য় লিখেছেন _-“আজকাল' 
প্রা্মধমের মর্ম বোঝা ভার, বাড়িতে দুগ্গোৎস্বও হবে আবার 'ফি বুধবারে 
সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে মড়াকান্না কাঁদতেও হবে ॥। পরমেশ্বর কি 
খোট্টা না মহারাম্ী ব্রা্ষণ ? যে বেদভাঙ্গা সৎস্কৃত পদ ভিন্ন অন্য ভাষায় 
তাঁরে ডাকলে তিনি বৃুঝাত পারবেন না -আডংডা থেকে না ডাকলে শুনতে 
পাবেন না, ক্রমে কৃণ্ঠানী ও ব্রান্মধমেরি আড়ম্বর এক হবে, জারি যোগাড় হচ্চে 1” 
শুধু ব্রাহ্মধর্ম নয়, বৈষব, শান্ত নির্বিশেষে হিন্দুধর্ম এবছখ খস্টধর্মের মধ্যেও 
যেখানে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি এব ভন্ডামি দেখছেন সেখানেই কালীপ্রসন্ন তাঁর 
তীক্ষম পারহাস ও বিদ্রুপের শরবর্ধণ করেছেন ॥ এই শমালোচনায় কালীপ্রসম্ন 
বিদ্যাসাগরের মতই গছিজা, মন্দির, মসাঁজদ, ব্রাহ্ম উপাসনা--সকল বিষয়েই 
সমান নিরপেক্ষতা বঙ্জার রাখতে পেরেছেন, তবে ধর্ম ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের 
'নাক্করনতার তুলনায় কালনপ্রমন্ন এইসব ধমীয়ি কপটতার বিরহদ্ধে কিছুটা প্রগলভ 
এবং আক্রমণমুখী হয়ে উতঠেছেন। অবশ্য সমাজকে প্রগাতিশীল 


রাখার জন্য কালী প্রসন্নের এই দর্শঙ্টভার্গ শুধু উনাবৎশু শতাব্দী না, বিংশ 
শতাব্দীতেও কতখানি প্রয়োজন তার যৌন্তিকতা বিচার করতে গেলে ডঃ 


৩৯০ 


আলেকস্‌ আনর্পন লীখত 'রোনলাঁ এন্ড টেগোর' বইয়ে রবঈচ্ছ্নাথের সঙ্গে 
রোলার আলোচনার সময় রবীন্দুনাথের আঁভমতাঁট মনে পড়ে--এবাস্তুবক পক্ষে 
একটি সুচ্হ অসাহফূতার অভাবে আজ আমাদের ধর্মজশবন প্রর্গাতশশল বা 
জৃজ্যমান হতে পারছে না! বধ়ৎ এক ধরণের অনীশ্বরতাবাদ ভারতের পক্ষে 
কল্যাণজনক হতে পারে । কারণ আমি জানি যে, আমাদের দেশ এই 
অনশ্বরতাবাদকে কখনই চিরকালের জন্য গ্রহণ করবে না। এই সুস্হ বলিষ্ঠ 
মতবাদ ধর্মারণ্ের অবাঞ্ছত আবর্জনারাশি উচ্ছেদে করবে এবৎ মহশরূহপাই 
অক্ষত থেকে যাবে ।৮  ( আঁমতাভ চৌধুরী , কার ও সন্ন্যাসী! |) 


সাহিত্য-সংস্কৃতির বিস্তৃত অঙ্গনেও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কালনপ্রসম্নের 
সপাযুজ্য এব সাধর্মা দেখা দিয়েছে একাধিক ক্ষেত্রে। কালীপ্রসম্ন মহাভারত 
অনুবাদের ভার নেওয়ায় ধিদ্যাসাগর মহাভারতের উপক্রমাঁণকা ভাগের প্রথম 
বাষাঁট অধ্যায় পর্যন্ত অনুরাদ করে অনুবাদের কাজ ছেড়ে দেন এবখ কালী- 
প্রসন্নকে এ বিষয়ে শুধু যে উৎসাহিত করেন তাই নয়, কোন কার্ষোপলক্ষে 
কালী প্রসন্ন কলকাতায় অনুপাস্িত থাকলে লিদ্যাসাগর নিজে এসে মাঝে মাঝে 
মহাভারত অনুবাদের তত্বাবধান করেছেন এব কালীপ্রসম্বের নিজস্ব অনুবাদের 
অৎশ বা পণ্ডিতদের অনুবাদের পর কালীপ্রসন্নের ভাষা সৎস্কারের কিছ কিছু 
অহশও সময়ে সময়ে দেখে দিতেন । ৬ 


কালশীপ্রসম্ন তাঁর মহাভারত অনুবাদে ধ্মেন গভীর গম্ভীর এবং 'হুতোম 
প্াচার' নকশায় পাঁরহাসমুখর, বিদ্যাসাগর তেমান একাঁদকে “সীতার বনবাস”। 
শিকুস্তলা" ইত্যাদিতে তৎসমবহুল সাধু গদ্যের জনক রুপে খ্যাত হলেও ১৮৭৩ 
থেকে ১৮৮৬ খ্টান্দের মরে কিস্যচিত উপয্স্ত ভাইপোস্য' এবং কিস্যচিং 
উপযন্ত ভাইপো সহচরপ্য' ছদম়নামে “আত অল্প হইল', আবার আত অল্প 
হইল» ব্রজবিলাস” এব 'রত্রপরীক্ষায়' লঘুরীতির রচনায় হাস্যকর ও তীক্ষর 
শ্লেষের ব্যবহারে অদ্ভূত পারদাঁশ'তা দৌঁখয়েছেন । 

কালীপ্রসম্ন এব বিদ্যাসাগর দুজনেই অনেকগুলি পন্র-পান্নিকার পাঁর- 
চালনাতেও বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন । বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত 
পত্রিকাটি হল “সর্বশৃভকরা পা্রকা" ( ১৮৬০ )। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 
তিত্ববোধিনী পন্রিকার পরিচালকমণ্ডলীর (পেপার কার্মীট'র ) স্দস্যপদের 
দায়িত্বও বিদ্যাসাগর দার্ঘাদন গ্রহণ করোছিলেন । ১৮৬৮ খ্জ্টাব্দের নভেম্বর 
মাসে বাখলা সাখবাদিকতার ইতিহাসে বিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ' নামে সাণ্তাহক 
পর বিদাসাগর প্রথম প্রকাশ করেন এবং পরে দ্বারকানাথ বিদ্যাভ্ষণের হাতে 


৩৯১ 


'এর সম্পাধনভার অর্পণ করেন । কালাপ্রস্বও শুধু যে পবদ্যোৎসাহিনী 
পারিকা 'সর্বতিত্ব প্রকাশিকা” এব পরিদর্শক" পত্রের সম্পাদনা করেন তাই নয়, 
রাজেপ্দ্ুলাল মিত্র সম্পাদকত্ব পারত্যাগ করার পর বিখ্যাত শববিধার্থ সংগ্রহের 
৭ম পবে'রও সম্পাদনা করেন ॥ তাছাড়া ১৮৬১ খঙ্টান্দে ধহল্দু পৌট্রিয়টে'র 
প্তিষ্ঠাতা-সম্পাদক হরিশ্ন্র্ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হলে কালীপ্রসম্ন পাঁচ 
হাজার টাকা দিয়ে পত্রিকার সর্বস্বত্ব ফিনে নেন এবং বিদ্যাসাগরকে এই 
পান্রকা পাঁরচালনার ভার অপর্ণ করেন ॥ বিদ্যাসাগর তখন যুবক কৃষ্দাস 
পালকে পেট্রিয়ট সম্পাঙ্গনার কাজে নিযুক্ত করেন । 


বিদ্যাসাগরের আপোষহীন প্রখর ব্যন্তিস্বাতন্ত্যবোধের জন্য 'সাধারণ' 
জ্ঞানোপার্জকা সভা” “সূহ্দ সামিতি' প্রভৃতি তৎকালীন অধিকাৎশ সভা- 
সানীতর সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ না থাকলেও কালীপ্রসন্নের শীবদ্যোথসাহিনণ 
সভা'র সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘাঁনম্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং এই সম্পকেরি 
মূলে ছিল কালীপ্রসম্নের সঙ্গে তাঁর ঘাঁনষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক? । কালীপ্রসম্ের 
সঙ্গে বিদ্যাসাগরের এই সৌহাদর্যপূর্ণ সম্পর্ক কালীপ্রসন্নের জীবনের শেষ 'দিন 
পর্যন্ত বজায় ছিল । 


বিদ্যাসাগরের শেষ জবনের সঙ্গেও কালীপ্রসম্ের শেষ জীবনের কিছুটা 
মিল লক্ষ্য করা যায়, যাঁদও কালীপ্রসম্নের শেষজীবনের সামগ্রিক চিন্রাট পেতে 
হলে বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনের সঙ্গে মধুসূদনের শেষ জীবনের কিছ 
অৎশকেও মাশ্রত করতে হয় । মানুষের প্রতারণায় এমনকি আতমীয় সুহাদ- 
দেরও প্রবগনায় ক্লান্ত, পীড়িত বিদ্যাসাগর তথাকাঁথত ভদ্র সমাজ থেকে ঘুরে 
সরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কার্মীটাড়ে কপটতাহীন সাঁওতালদের সাহচর্ষে 
শাম্তলাভের চেষ্টা করেছেন । মানবপ্রেমক ও দানবীর কালীপ্রসম্বও শেষ 
জীবনে কয়েকজন বিশ্বস্ত আতনীয়-বন্ধু কর্তৃক প্রত।গি৩ হয়ে অবশেষে 
আধকাশ সম্পর্তি থেকে বণ্গিত হন ; কিন্তু বিদ্যাসাগরের মত কোন শাস্তর 
আশ্রয় খুজে না পেয়ে মধুসৃদনের শেষজীবনের "মত আঁতীরন্ত মদ্যপান করে 
তান যেন মানুষের প্রাতি আঁভমানে অকালে অতিদ্রুত নিজের হাতেই নিজের 
জীবন ফুরিয়ে ফেলেছেন । 


বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কালীপ্রসম্বের এই ঘনিষ্ঠ সাযুজ্য ও সাধের মধ্যে 
একটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর যেখানে আশ্চরযরকমভাবে নখরব, সেখানে 
কলাীপ্রসম্ন হয়েছেন একক পথের যারী । সেকালের সমাজে যা ছিল সবচেয়ে 
প্রধান সামাজিক ও অথনৈতিক সমস্যা সেই জমিদার প্রথা ও কৃষক স্বার্থের 


৪৯২. 


ব্যাপারে বহু অসঙ্গাত ও উৎপাঁড়ন দেখেও বিদ্যাসাগর দিদ্দেকে অন্ডৃতভাষে 
গুটিয়ে রেখোছিলেন যাঁদও সেই সামাজিক ও অর্থনোতিক কাঠামে য় প্রজাদের 
দুঃখ দশা সম্বন্ধে তিনি যে সচেতন হিলেন তা বোঝা যায় যখন দোঁখ 
বন্ধমানের মহারাজা বাীরসিৎহ গ্রাম ও তার সংলগ্ন অঞ্চল তাঁকে তালুক 
হিসাবে 'দিতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, “আমার ষখন এমন অবস্হা হবে যে, 
প্রজার খাজনা আম নিজে দিতে পারব, তখন আপনার তালুক গ্রহণ করব ।৮”৮ 
তবু একথার সত্তা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে বাঙলা দেশের সমাজ 
বাবস্হা ও সমাজ উন্নয়নের যা মূল দাবণ সৌঁদকে বিদ্যাসাগর কোন উদ্যোগ 
দেখান নি। এইখানে বহুধা বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের মধোও বিদ্যাসাগরের দনম্টির 
সীমাবদ্ধতার কথা মানতে হবে । অন্যা্কে কালীপ্রসন্কে দোথ মাত তেইশ 
বছর বয়সে ১৮৬৩ খন্টাব্দের ১লা জুন তারিখে মহাতন়া ডোঁভড হেয়ার 
সাহেবের স্মরণার্থ সাম্বসাঁরক সভায় তান বঙ্গদেশীয় কাঁষকার্ষের বর্তমান 
অবস্হার সমালোচনা, কীষকার্ষের উপযোগিতা, কাঁষ সমাজ ও কীঁষ বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা এবছ কাষজাত দুব্য ও কীঁষসাধন অস্ন ও যল্পাঁদ প্রদর্শনের 
মহোপকারিতা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেছেন !৯ এব শুধু তাই নয়, তিন 
[নক্মে জমিদার হয়েও দেশেব শতকরা আশীভাগ কৃষকের স্বাথরক্ষার জন্য 
বাভিম্ন সময়ে জমিদারদের ধিরুদ্ধে প্রজা-বিক্ষোভে প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন 
করেছেন । কাল্গীপ্রদম্নের মৃত্যুর পর ১২৭৭ সালের ১০ই শ্রাবণ 'সোমপ্রকাশে' 
এ বিষয়ে মন্তবা করতে গিয়ে লেখা হয়, “সাধারণের কল্যাণকর কার্যে তাঁহার 
বিলক্ষণ যত্র ছিল ।.*"এই নিমিত্ত জমিদার হইয়াও প্রজার পক্ষ অবলম্বন 
করেন।” এখানে একাঁটি কথা, কৃষক স্বার্থ সত্রক্ষণ বিষয়ে বিদ্যাসাগর নিজে 
উদ্যোগী না হলেও এ বিষয়ে যে তাঁর সহানুভাতির কোন অভাব ছিল না তা 
বোধহয় অনুমান করা চলে । সম্ভবত অন্যান্য গণের সঙ্গে এই কৃষক-দরদণ 
গুণের জনাও কালীপ্রসমের সঙ্গে সেই তেজস্ব ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরের ( যানি 
বলোছলেন, “ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চঁটিজুতাসন্ধ পায়ে 
টক কাঁরয়া লাঁথ না মারিতে পাঁর ) চিরাদন সৌহাদের্র সম্পর্ক অক্ষ 
ছিল। উনিশ শতকের এই দূই উদ্ভ্বল ব্যক্তিত্ব নিজ নিজ কক্ষপথে আবার্তত 
হয়েও ধে সাধারণ চারিতিক বৈশিষ্ট্যের জন্য পরস্পর পরস্পরের কাছাকা ছ 


এসৌহুলেন তা হল অখন্ড মানবতাবোধ যেখানে বাক্গিবৃত্তি ও হৃদয়াবেগের 
এক অপদ্র্ব সমন্বয় ঘটোঁছল ॥ “বিদ্যাসাগর চাঁরতে'র উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ 
[িখোছলেন, “আমাদের কেবল আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগরের, বযওয়েল 


৩৯৩ 


(ইলন্ডের বিখ্যাত ব্যান্ত জনসনের প্রসিদ্ধ জখবনচারতকার ) কেহ ছিল 'না 1” 
এ আক্ষেপ বিদ্যাসাগর সম্বপ্ধে রতটা প্রযোজ্য, তার চেয়েও অনেক,বেশি 
প্রযোজা মহাতনা কালীপ্রস সিৎহ সম্ঘশ্ধে- কারণ বিদ্যাসাগরের জাঁবনচরিত 
তাঁর পরবতশদের কাছে যতটুকু উদ্বাঁটিত হয়েছে. কাল্লীপ্রসম্বের তাও হয়নি 
কিবা এ পর্যন্ত তা করার বিশেষ কোন চেষ্টাও হয়ান। 
(২) 

এবার আমরা আলোচনা করব কালীপ্রসম্নের (১৮৪০-৭০ ) সঙ্গে মাইকেল 
মধুসূদনের (১৮২৪-৭৩ ) সম্পকেরি কথা, কারণ কালীপ্রসম্বের সঙ্গে 
মধ্স্‌দনেরও গড়ে উঠোছল একটি বিশেষ আতনক সংযোগ ॥ এই দুজনের 
মধ্যে ঘানষ্ঠতার সূত্রপাত সম্বন্ধে যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁর “মাইকেল মধ্সংদন 
দত্তের জাঁবনচারতে” লিখেছেন, “মধুসূদন বখন পুলিশ আদালতে কার্ধ 
করিতেন, কালীপ্রস্ম বাবুকে তখন অনারারাী ম্যাজিস্ট্রেট রুপে মধ্যে মধ্যে 
তথায় উপপ্হিত হইতে হইত । সেই হইতে তাঁহাঁদগের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা 
জন্মিয়াছিল।৮ কিন্তু এ সংবাদ তথ্যগত দিক থেকে অন্ত্রান্ত নয়। মধুসূদন 
যখন ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাতে ছিলেন, সেই সময় কালপপ্রসম্ন প্রথম 
অবৈতানক ম্যাজিস্ট্রেট হন । ৪ঠা মে ১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশে লিখিত 
হয়। “আমরা শুনিয়া আহলদিত হইলাম শ্্রীযুন্ত বাবু কালীপ্রসম্ন সিংহ 
অনরারণ মেজিস্ট্েট হইয়াছেন ।” প্রকৃতপক্ষে ১৮৬৩ খম্টোব্বে কালীপ্রসম্ের 
অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট হওললার দুবছর পূর্বে ১৮৬১ খঙ্টাত্দে মধৃসদনের 
মেঘনাদ বধ কাব্যের ১ম খন্ড প্রকাশিত হলে বাংলায় আমঘাক্ষর ছচ্ 
প্রবর্তনের জন্য এই নূতন কাব্যের রচায়তা মধুসূদনকে ১৮৬১ খৃজ্টাব্দের 
১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কালীপ্রস্ন স্প্রতিষ্ঠিত শবদ্যোৎসাহিনণ সভা" 
সম্বর্ধিত করার আয়োজন করেন । 

কালীগ্রসম্ন সাহিত্যিক মধুসূদনের গুণগ্রহণে কুন্ঠিত না হলেও চাঁরঘ্াংশে 
উভয়ের মধ্যে খুব বেশী সাদ্‌শা ছিল না। মধুসৃদন ছিলেন ধনী, বিলাসণ, 
অমিতব্যয়শ পিতার বিলাসী, অমিতবায়শ আদুরে পুত । মধুসূদনের অন্তরঙ্গ 
বপ্ধু গোৌরদাস বসাক মধুসূদনের বালাজীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে এক পন্রে 
লিখেছেন, “910 780087807) 1000668, ৪ ন2)088175 
19012 (1500৮), 76 10%8860 076 ৪1091:9 ০৮০] 60 11%01770) 
015 86828975006 1006 & 116619)৮১০ মধুস্‌দনের বিলাসিতা ও 
আঁমতব্যরিতা তো প্রবাদবাক্যে পারণত হয়েছে । অন্যাদকে কালীপ্রসাহয যন? 


৩১৯১৪ 


জাঁমদারের পুর হলেও বেশিদিন পিতৃছেহ লাভ করতে পারেন নন ; মার ছ'্বছর 
বরসেই তান পিতৃহীন হন। শুধু তাই নয়, পিতা নন্দলাল সিংহ অতান্ত 
সোৌখাঁন প্রীতির মান্য হলেও কালীপ্রস আদো সৌখীনতার পক্ষপাতী 
ছিলেন না । তাঁর মুতুযুর গর 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত সতবাদ থেকে জানা 
যায়, “তাঁহার পাঁরচ্ছদ প্রত্াীততে আড়ম্বরের লেশমার ছিল না।” মোটা 
চাদর এবং চটি জৃতাই ছিল কালাপ্রসম্ের িত্যগঙ্গী । তাছাড়া কালীপ্রস্র 
কোনাদন অথব্যয়ে কাণ্ঠিত না হলেও তাঁকে কোনমতে আমতব্যয়শ বলা চলে না। 
কালীপ্রসন্নের সমকালীন বিখ্যাত ব্যান্ত আচার্য কককমল তাঁর অর্থব্যয় প্রসঙ্গে 
বলেছেন, “তিনি যেমন তাঁহার চ০৪6-এর সদ্ধাবহার কারতে জানিতেন, 
তেমন আর কেহই জানিত না।”১* উভয়ের এই চারতিক বৈসাদুশ্যের মধ 
চরিন্রগত এ কাঁট মৌীলক সাদশ্যও ছিল । এই সাদশ্যের কেন্দুবিন্বুটির সন্ধান 
পাই রাজনারায়ণ বসুর “আতনচারতে' মধুসূদনের সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে 
একাঁটি উীন্ত প্রত্যান্ততে । রাজনারারণ বসু লিখেছেন, “আমি এই দণর্ঘ 
কথোপকথনের সময় বলিলাম ে, “আমার এই সংস্কার জান্মিয়াছে যে তোমার 
পারচ্ছদ ও আহার ইত্রাজের মতন হইলেও তোমার হৃদয়টা সম্পূর্ণরূপে 
হিস্দু 1 তান বললেন, তুমি ঠিক আন্দাজ করিয়াছ, আমি হিপ্দু ; কিন্তু 
একটা সমাজ ঘেসিয়া না থাঁকলে চলে না এই জন্য খন্টীয় সমাজে আছি ।”১২ 
এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, ধর্ম যেমন অনেকের জীবনে কেবল 
কতকগ্ীলি আচার-আচরণ মেলে চলার জন্য প্রয়োজনীয় একাঁটি বাহ্য পোষাকের 
মতন থাকে, কালীপ্রসম্ন বা মধুসূদন কেউই সে অথে হচ্দছ] ছিলেন না। 
কালীপ্রসম্ন ধর্মীয় আচার সবস্বতার বিরুদ্ধে তাঁর 'হৃতোম প্যাচির নকশার 
বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন এবং মধুসূদন ধর্মীর আচার পালনকে সম্প্র্ণ 
উপেক্ষা প্রদর্শন করেছেন। তবু যা সত্য তা হল, মধুসূদন খচ্টধর্ম গ্রহণ 
করার পরেও এবৎ কালীপ্রসম ব্রাহ্মদমাজের সঙ্গে ঘানম্ঠ সংযোগ রক্ষা করেও 
হিন্দ এঁতিহ্যের উপাসক ছিলেন তাঁদের অকার-চেতনায় । কালী প্রসম্ের 
সঙ্গে মধৃসৃদনের চরিন্রগত সাদ্‌শ্ের আর একটি পারি পাই মধুস্ন 
প্রসঙ্গে গৌরদাস বসাকের অরে একটি মন্তব্যে--“179 ৪৪ 21956] 
20089 ০0 3070০907? ০০৮ ৯1558 ০01)66200] 800. 18591, 
11010707005 800 )০০019%:, চ6 19৪ 01797169019 6০ & 
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ব্যানজণবন থেকে বখন সাহিত্য জীবনের দিকে তাকানো বায় তখন দেখা 
৩৯৫ 


বার উভয়েই বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেছেন নাটকের দ্বারপথ দিয়ে । 
মধুসূদন তাঁর ইৎরেজী সাহিত্য রচনার স্বপ্লাবলাস ত্যাগ করে ফাখলা মহাকাব্য 
রচনার পূর্বে শমিত্ঠা। (১৮৫৯ ) এবখ পিদ্মাবতণ? (১৮৬০ ) নাটক রচনা 
করেন এবং এই নাটক রচনার মধ দিয়েই তাঁর ভবিষ্যৎ সাহত্য-জীবনের পথ 
প্রস্তুত হর । কালীপ্রসা্ও মহাভারত অনুবাদের বিশাল ব্যাপক কর্মে 
প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে (বাল্য রচনা 'বাবু নাটকের কথা ছেড়ে দিলেও ) 
এবক্রমোরশিশী (১৮৫৭ ), “সাবরী সত্যবান' ( ১৮৫৮ ) এবছ মালতী মাধব" 
( ১৮৫৯ ) নাটক তিনখানির মধ্য দিয়েই 1 সাহিত্যজীবন শুরু করেন। 
এ প্রসঙ্গে আর একটি স্মরণীয় তথ্য হল--১৮৬১ থ্‌জ্টাব্দের আগত্ট মাসে 
মধুসূদনের, 'কৃফ্কুমারণী” নাটক প্রকাঁশত হওয়ার পূর্বে ১৮৬১ খঙ্টাব্দের 
এাঁপ্রল মাসের ( ১লা বৈশাখ ১২৬৮ ) “স্বাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত একটি 
সংবাদ থেকে জানা যান, কালীপ্রসন্ন “টও সাহেবের রাজস্হান নামক পুস্তক 
হইতে উদয়পুরের রাজকুমারী কন্ণকুমারীর বিচিত্র চার বাঙ্গালা পদ্য 
অনবাদ”-এর জনা পারিতোষিক ঘোষণা করোছিলেন ত্রিশ টাকা এবৎ এই 
“কফকুমারশীর বিচিন্ত চরিত্র বর্ণন” যে দুজন অনুবাদ করে পাঠিয়োছেলেন তার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত বাব গোঁসাই দাসগুপ্ের লেখা পরণীক্ষকর্দিগের বিবেচনায় উত্তম 
হওয়ায় তাঁকে ঘোষণা অনংযারশ পারতো কও দেওয়া হয়েছিল । যাই হোক 
আমরা পৃবেই উল্লেখ করেছি, মধুসূদনের সঙ্গে কালীপ্রসমের ঘানম্ঠ সংযোগ 
স্হাপিত হয় কালণপ্রসম্বের স্প্রতিষ্ঠিত বদ্যোৎসাহনী সভায় মধুলদনকে 
সম্বন্ধনা জানানোর মধ্য দিয়ে । ১৮৬১ খছ্টাব্দে মেঘনাদবধ কাব্যের 
প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলে মধুসূদনের বক্ধুগণ ব্যান্তিগত ভাবে তাঁর প্রতিভার 
সম্মান করলেও কালীপ্রসম্নই বিদ্যোৎসাহিনণ সভার পক্ষ থেকে আঁভনন্দিত 
করে তাঁকে প্রথম প্রকাশ্যভাবে সম্মানিত করেন । কালীপ্রসম্ের আয়োজিত 
১৮৬১ খ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুলারী তারিখের এ সম্বদ্ধনা সভা প্রসঙ্গে 
ব্রজেজ্দনাথ বন্দোপাধ্যায় তাঁর “সাঁহত্যসাধক চাঁরতমালা'যস মন্তবা করেছেন, 
“বঙ্গ সাহত্যের সেবা কাযা দেশবাসীর দ্বারা সম্বা্ধত হইবার সৌভাগ্য 
বোধ হয়, মধুসূদনের অদচ্টেই প্রথম ঘটে।” এই সভায় উপস্হিত হওয়ার 
জন্য কালণপ্রসম্ম তৎকালীন বহহ গণ্যমান্য লোককে আম্ঘরণ করেন এবং রাজা 


প্রতাপচচ্তু: িৎহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, রাজা দিগম্বর মি, রমাপ্রসা্ঘ রায়, 
গোৌরদাস বসাক, কিশোরী চাঁদ মিত্র, যতেন্দ্র মোহন ঠাকুর, রেভারেন্ড ক 
মোহন বন্দোপাধাগ় প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ধ্যতি নাট দিনে সভার উপান্হত 
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হন। এই সম্বঞ্থনা সভায় |বত্যোধসাহনী সভার পক্ষ থেকে মধুস্‌দনকে একাঁট 
মল্যেবান রজত পাত্রের সঙ্গে যে মানপরর দেওয়া হয়, তাতে লিখিত হর-_ 
“***আপনা হইতে একাঁট নূতন সাহিত্য বাঙ্গালা ভীষায় আবিভত হইল, 
তজ্জন্য আমরা আপনাকে সহন্র ধনাবাদের সাঁহত বিদ্যোৎসাহিন;) সভা 
সংস্হাপক প্রদত্ত রোপাময় পান্ন প্রদান কারিতোঁছ ।.. বঙ্গবাসিগণ অনেকে 
এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য ববেচনা কাঁরতে পারেন নাই কিন্তু যখন 
তাঁহারা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক -কার্ধয 'বিব্চেনায় সক্ষম হইবেন, 
তখন আপনার নিকট কৃতন্্রতা প্রকাশে পুঁটি কারবেন না।” এই মান্পত্নের 
উত্তরে মধুসদন বাংলায় যে বন্তুতা করেন, তাতে তিন বলেন--“বাবু 
কালীপ্রসম্ সিৎহ মহাশয়, আপাঁন আমার প্রাতি যেরূপ সমাদর ও অনগগ্রহ 
প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার িকট যে ক পর্য্যন্ত বাঁধত 
হইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য |." বিদ্যা বিষয়ে উৎসাহ প্রান করা ক্ষেত্র 
জলসেচের ন্যায় । ভগবত বসৃমতাঁ সেই জল প্রাণ্তে যাদূশী উর্বরতরা হন, 
উৎসাহ প্রদানে বিদ্যাও তাদংশী প্রকাত ধারণ করেন ॥ আপনার এই বিদ্যোত- 
সাহনণ সভা দ্বারা এদেশের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা 
বাহুল্য 1? 

এই সম্বদ্ধনা প্রসঙ্গে মধ্স্‌দন বন্ধ রাজনারায়ণ বসকে লিখোঁছলেন_- 
১০) আঅ111 009 [9198590. 6০ 16৮] 61080 006 ৪1 1০908 820 
61১০ বিদ্যোৎসাহনশ সভা ৪0৭ 6116 17199109100 811 12059810108 
931)81. 01 ৭০01888,0]0, 70158610660. 108 161) 2, 9191632010 
91]ড9]" 01276 006. 1071097৩ 88 8, £7686 111666112%:8730 
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০০৮) &007958 200 61017 17 0105 59278080187 08,099, 
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কালীপ্রসা মধুসূদনের প্রকৃত গুণগ্রাহী ছিলেন । তাঁর অমর কাধ্য 
" “মেঘনাধবধে' বিদেশী ভাব ও রাঁতির প্রাচুর্য এবছ বাজ্মীকি রামায়ণের বিষয়" 
বস্তুর রূপান্তর দেখে রক্ষণশণল পণ্ডিত সমাজ থেকে যখন অজন্র বিদ্রপবাণ 
বার্ধত হচ্ছিল, তখন একুশ বছরের যুবক কালীপ্রসম্ম ১৭৮৩ শকের (১৮৬১ খ.) 
আধাঢ় সংখ্যার শববিধার্থ সংগ্রহে" প্রথম 'মেঘনাৎধ কাব্যের প্রকৃত মূল্য 
প্রচারে অগ্রসর হন । তিনি লেখেন -_ 
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“বাঙ্গালা সাহিত্োে এবম্প্রকার কাধ্য উদ্দিত হইবে বোধ হয়, সরম্বতও 
স্বপ্নে জানিতেন না। 
'-_ শুনিয়াছে রীণাধ্ৰনি দাসী, 
পিকবর রব নব পঞ্গব মাঝারে 
সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাখি শুনি 
হেন মধুমাথা কথা কু এ জগতে ? 
হায়! এখনও অনেকে মাইকেল মধুসূদন ছর্ডঞজজ মহাশয়কে চিনতে 
পারেন নাই । সংসারের নিয়মই এই প্রিয়ংস্তুর নিয়ত সহবাস নিবন্ধন তাহার 
প্রতি তত আদর থাকে না, পরে বিচ্ছেদই তদগুণরাজির পরিচন্ন প্রদ্ধান করে ; 
তখন আমরা মনে আগ কত অসাম যস্্রণাই ভোগ করি । অনুতাপ আমাদিগের 
শরশর জজশীরত করে, তখন তাহারে স্মরণীর কাঁরতে যত চেস্টা করি, 
জশীবতাবস্হায় তাহা মনেও আইসে ন। 
মাইকেল মধুসূদন ধঞ্জ জর্শীবত থাকিয়া যতাঁদন কাব্য রচনা করিবেন, 
তাহাই বাঙ্গালা ভাষার সৌভাগ্য বালিতে হইবে । লোকে অপার রেশ স্বীকার 
করিয়া জলাঁধজল হইতে রত্ন উদ্ধার পূর্বক বহুমানে অলঙকারে সান্িবেশিত 
করে। আমরা বিনা ক্লেশে গৃহমধ্যে প্রার্থনাঁধিক রত্ললাভে কৃতার্থ হইয়াছ, 
এক্ষণে আমরা মনে করিলে তাহারে শিরোভ্‌ষণে ভূষিত করিতে পারি এব 
অনার প্রকাশ কারতেও সমর্থ হই ; কিন্তু তাহাতে মণির কিছুমান ক্ষতি 
হইবে না। আমরাই আমাদগের অজ্ঞতার নিমিত্ত সাধারণে লাঁচ্জত হইব ।” 
আর একটি প্রবন্ধে কালীপ্রসন্ন বাঙালী পাঠকের কাছে মাইকেলের 
কাব্যকে হোমার, ভাঁঞ্জল ও মল্টনের কাব্যের জয়েও আদরণীয় বলে প্রচার 
করলে পাশ্চান্ত সাহিত্যরসে বিভোর লালাবহারী দে শিষ্টাচার আতিক্রম করে 
£[7703%0 166017062 পরলে লেখেন__*]1)5 7016092৪০01 609 
৬7৮10810189 990879817%) 20 00850 012100 80005750502) ০01 
107. 10806, 70056521005 0০৩0৮ ৮০ 609৮ 01 7970677 ড77819 
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খই সমালোচনার উত্তরে “770800 7৪6০৮ পা্িকায় খত হয়-_ 
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এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখষোগ্য যে কালী প্রসম্নই দর্বপ্রথম 
মধ্যসৃথনের আমিঘ্রাক্ষর ছন্দ অনুসরণ করে 'হুতোম পণ্াচার নকশাদ্র প্রথম 
ও দ্বিতাঁয় ভাগের গোড়ায় দাট কারতা রচনা করেন এবং মধসেদের 
অমিন্রাক্ষরে প্রতি পথান্ততে চৌচ্ৰ অক্ষরের যে বন্ধন ছিল, তাকেও আঁতিরস 
করে পরবর্তীকালের গৈরিশ ছন্দের সূচনা করেন । 

আবার মধ্‌সদনের যেমন একাঘিকে . তিলোত্তমা সম্তধ কাদা? এবং 
মেঘনাদবধ কাব্য' এবং অন্যদিকে একেই কি বলে সভ্যতা এবং. 'বহড়ো 
শাঁলকের ঘাড়ে রো, কালীপ্রসম্েরও তেমনি একাদকে মহাভারত এব 
অন্যাদকে 'হাতোম পপনডার নকশা" । মহাকাব্য আর প্রহসন যেমন মধুসূদনের 
 প্রাতভার এপিঠ গাঁপঠ, তেমান মহাভারত আর নক্শা কালীপ্রম্ষের :্ততিভার 
এপিঠ গুপিঠ । আরো বিস্ময্লের বিষয়, মধ্স্‌দন যেমন একই সঙ্গয়ো একই 
'সঙ্গে মহাকাব্য ও প্রহসন রচনায় হাত 'দিয়োছিলেন, কালীপ্রসম্ও তেমনি একই 
সময়ে মহাভারত অনববাদের সঙ্গে হতোম পাচার নকশা রচনায় ব্যাপত 
হয়েছিলেন । একই সমরে একই সঙ্গে ভাষায়-ভাবে সম্পূর্ণ পৃথক জ্যাদের 
সাহত্য সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করার মধ্যে যে বৈপরাত্য-জানত বিস্ময় সে 
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বিষয়ে সচেতন হয়ে মঘসূঘন সম্বন্ধে রাজেষ্দুলাল নিয় একটি পয়ে রাজনারায়ণ 
বসনকে লিখোছলেন, “16 15 ৪ 01509 0 176 170 60১ 0180 
0০810 19106 80 17010761009 & 0106029 161) 0209 10800. 
সা1)116 (176 01067 ৬189 0087 1018 09101961108. ঢ0৩ 1 11001010 
£1800681 ০1 ঢা110868208৮, এখানে প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে মধুসূদন 
তাঁর মহাকাব্য রচনায় পশ্ডিতদের সাহায্য গ্রহণ করোছিলেন এবৎ মহাভারত 
অননবাদে পণ্ডিত মণ্ডলীর অনেক বেশী সহযোগিতা থাকলেও এই অনুবাদে 
কালীপ্রসমের নিজস্ব অবদানও যে যথেম্ট পারমাণ ছিল, “অনুবাদ সাহিত্য ও 
কালীপ্রসম্ন' অধ্যায়ে সে তথ্য প্রমাণিত হয়েছে । আবার মধুসূদনের প্রহসন 
এবং কালীপ্রসমের নকশার মধ্যে আরো একটি বড় সাদশ্য এই যে, এই 
প্রহসন এবং নকশা উভয়েরই ভিডি, ছিল একেবারে সজীব এবছ বাস্তব । 
মধুসূদনের সমসাময়িক ব্যান্ড রাজে, রাজেম্দুলাল্‌ নর “একেই কি বলে সভ্যতা'র 
সমালোচনা প্রসঙ্গে বলোছিলেন “ইয়ং বেঙ্গল আভিধেয় নববাবুদিগের দোযোদ- 
ঘোষণই বত'মান প্রহসনের একমান্র উদ্দেশ্য ; এব তাহা যে অবিকল হইপ্লাছে 
ইহার প্রমাণার্থে আমরা এইমান্র বালতে পারি যে, ইহাতে যে সকল ঘটনা 
বর্ণিত হইয়াছে, প্রায় তৎসমুদ্বায়ই কোন না কোন নববাবু দ্বারা আচাঁরত 
হইয়াছে 1 'হদতোম পণ্যাচার নকশা'+তেও সজীব এবৎ বাস্তব উপাদান 
ব্যবহার করে কালীপ্রসম্নও ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথায় এই আশা ব্যস্ত 
করেছেন যে, “দর্পণে আপনার মূখ কদর্য দেখে কোন বাদ্ধিমানই আরাসি- 
খানি ভেঙ্গে ফেলেন না, বরছ যাতে কমে ভালো দেখায় তারই তাদ্বর করে 
থাকেন ।” প্রকৃত পক্ষে কালীপ্রসম্নের 'হযতোম প্পাচার নকশা" ভাষা, 
রীতি ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে মধুসদ্রতনর “একেই কি বলে সভ্যতা এবছ 
ধিড়ো শালিকের ঘাড়ে রো? প্রহসন দুখানির দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত 
বলেই মনে হয় । তবু ডঃ সুকুমার সেন যখন অনুমান করেন যে মধুসূদনের 
সুপারচিত চতুদ্'শপদ্ধী কাঁবতা “চাঁড়ালের হাতে দয়া পোড়াও পদন্তকে' 'হতোম 
পশ্যাচার নকশা?কে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছিল, তখন তাঁর সে অনুমান মেনে 
নিতে স্বভাবতঃই দ্বিধা যোধ হয়। কালাপ্রসম্ন মধ্যসৃদনের বন্ধ; স্হানায় কোন 
ব্যন্তকে এই নকশায় ব্যঙ্গ করেছেন বলে মধুল্‌দ্ন হুতোম স্বষ্ধে এরূপ 


কঠোর হয়েছিলেন এ সম্ভাবনাও মেনে নেওয়া যায় না এই কারণে যে স্বয়ং 
মধুুসদনই তাঁর “একেই 'কি বলে সভ্যতা'র ইয়ং বেঙগলদের চারন-বিকৃতিকে 
তখবু ব্যঙ্গ করেছেন যার মধ্যে কোথাও কোথাও তাঁর নিজ জ্াীরনের ছারাও 


5900 


দুর্লক্ষয নয় এবং কোন কোন প্রভাবশালী ইয়ং বেঙ্গলের অনুরোধে তার 
প্রহসন দুখা'নি পাইকপাড়ার রঙ্গমণ্ডে আভিনীত না হওয়ার ফলে অতাস্ত 'বিরন্ত 
হয়ে এ রঙ্গমণ্ের বিখাাত আঁভনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপ।ধ্যায়কে তিনি 
লিখোছিলেন, “81100 ৮ ১70১ ৮917 811 1)985 11 ৬৫118801700 
80911৮ 0)809/1065 ) 11 500 10185 8 81700118৮৮0 10108 


6111705 [ 91)9,]] [015 59857 5301700,11 2100 ৮৮218 10088 31) 
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আবার 'হুতোম পণ্যাচার নকশা'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের গোড়ায় 
আমঘ্রাক্ষর ছশ্দে রচিত কবিতা দুটিকে আমন্রাক্ষর ছণ্দের পারি বলে ধরে 
নিয়ে মধুসূদন 'হৃতোম পণ্যাচার নকশা"কে আকুমণ করে এই চতুদরশপদখী কবিতা 
লিখোছলেন এ ধারণাও সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না একাধিক কারণে-_ 
প্রথমতঃ, যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মধুসদনের আজীবন সৌহার্পূর্ণ 
সম্পর্ক ছিল সেই 'বদ্যাসাগরই প্রথমাঁদকে অমিত্রাক্ষর ছণ্দ ঠিকমত পছণ্দ 
করতেন ন। বলে এ ছন্দকে প্রত্যক্ষ আকব্ুমণ করে বলতেন, তলোত্তমা বল 
ওহে শুন দেবরাজ / তোমার সঙ্গেতে আমি কোথায় যাইব ।+১৪ দ্বিতীয়তঃ 
মধুসদন নিজেই তাঁর চারত্র বোশিষ্টা সম্বন্ধে বন্ধ রাজনারায়ণকে এক পন্ে 
লিখেছিলেন, “1 210 1106 0100 1) 081)8 6090101)% 106018 ৬1)0 00 
10 11100 60 11852 17011 [10185 1১01176990 ০6 00 0110170,% 
এবং কেশবচন্র্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে লেখা পরলেও তিনি প্রায় এ একই কথা 
[লিখোছলেন, “1 ৪77 008 12930 7780 9০ 0661] 17016 101) 1000 
[80105 20109699000 6077১ 0101791 0৮% 0719100 ০7 006০৮ 
তৃতখয়তঃ 'হুতোম পণ্যাচার নকশা'য় আমন্রাক্ষর ছন্পে রচিত কবিতা দুটিতে 
আদে আমন্রাক্র ছন্দের প্রতি বিদ্ুপ প্রকাশিত হয় নি, বরছ প্রথম অনুকরণের 
দ্বারা এই ছন্ৰের প্রাত শ্রদ্ধাই প্রকাশিত হয়েছে । আমাদের মনে এই ধারণা 
দৃঢ় হওয়ার কারণ আমরা পূবেই উল্লেখ করেছি যে 'হাতোম পণাচার 
নকশায় এই কাবতা রচনার সামান্য পূর্বে কালীপ্রসম্ন বাংলা সাহত্যে 
আমিত্রাক্ষর ছন্দের আবিচ্কর্তা মধুস:দনকে বিদ্যোৎসাহনী সভায় একাঁট 
মূল্যবান রজতপান্র ও মানপন্র দিয়ে সম্মানিত করেছেন এবং 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' 
পা্রকায় সাহিত্য সমালোচনা করতে গিয়ে মেঘনা বধ কাব্যে'র ভযল্লসট 


প্রশখসা করেছেন । : মধ্ৃসৃদনও আঁমন্রাক্ষুর ছন্দে রচিত মেঘনাদ বধ 
কাবোর জন্য কালশপ্রসম্বের দ্বারা প্রথম প্রকাশ্যভাবে আঁভনঙ্দিত 


৪০১ 


হয়েছিলেন বলে অভিনন্দন সভাতেই বলোছিলেন, “বাবু কালীপ্রসম্ন 
সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরুপ সমাদর প্রকাশ ও অনগগ্রহ 
প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট ষে কি পর্যযস্ত 
বাধিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য 1” মধুসূদনের চিনে আর 
'য গুণের অভাব থাক, কৃতজ্ঞতা গুণের কোন অভ'ব ছিল না। শুধু 
তাই নয়, তাঁর চরিন্লের আবেগপ্রবণতা এই সহজ কৃতজ্তা-স্বীঁকার প্রবৃত্তিকে অন্য 
কোন সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক বেশী শ্তশালী করে তুলোছিল । এইসব 
দিক বিবেচনা করলে মধুসংন কালীপ্রসম্বকে আব্ুমণ করে চতুর্*'শপদণ কবিতা 
রচনা করোছলেন, এ অনুমান সত্য বলে বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের 
এই ধারণা আরও দু হয়, যখন দেখি ১৮৬৬ খঙ্টাব্দে কালীপ্রসম্ন মহাভারতের 
'অগ্টাদশ পরব“ অনুবাদের উপসংহারে লেখেন, “-* সুহদ্দর শ্রীযুত্ত মাইকেল 
মধুসদন দত্ত অনবাঁদত ভাগ হইতে উৎ্বৃষ্ট প্রস্তাব সকল সংগ্রহ কাঁরয়া 
আঁমন্রাক্ষর পদ্যে ও নাটকাকারে পরিণত কাঁরতে প্রাতশ্রুত হইয়া আমাদের 
বিলক্ষণ উৎসাহিত করিয়াছেন |” এখানে উল্লেখ্য যে হূতোম পশাচার 
ক-শা'র প্রথম খন্ড ১৮৬২ খজ্টাব্দে এবহ দ্বিতীয় খন্ড ১৮৬৩ খম্টাব্দে 
প্রকাশিত হয়। সুতরাং মধুসূদন কালনপ্রসম্বের নকশাকে আকরুমণ করে 
5তুর্দশপদশ কাঁবতা লিখে থাকলে ১৮৬৬ খঙ্টাব্দে মহাভারত অনুবাদের 
উপসতহারকাল পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে এ সৌহাদ্ণ থাকত না। তথাপি 
নধুসূদনের সঙ্গে কালীপ্রসন্নের এই সম্প্রীতির সম্পর্ক থাকা সত্বেও ডঃ 
সুকুমার সেনের মতের অনুবত'ন করে জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ( “দেশ? ১৭ 
জ্যন্ভ ১৩৭৬ ) মধুসূদনের 'কোন এক পুস্তকের ভমকা পাঁড়য়া” চতুদশপদী 
কবিত।টির মধ্যে চগড়ালের হাতে দিয়া পোড়াও পুস্তকে ইত্যাদি পথান্তর 
প্রসঙ্গ এনে বলেছেন, যাঁদও সজনশকান্ত পাস বলেছেন, মধুসূদনের লক্ষ্য ছল 
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের “আপনার মুখ আপাঁন দেখ, তথাপি তা সত্য 
হতে পারে না এই যুন্তিতে যে “মাইকেল কি ব্রা্ষণ সন্তানকে চাড়াল নন্দঘোষ' 
বলেছেন, সোঁদক থেকে মনে হয় কোন কায়স্হই মাইকেলের লক্ষ্য ছিল ।” কিন্তু 
এখানে আমাদের মনে হয়, সজনীকাস্ত দাসের বন্তব্যই সঠিক, কারণ আমাদের 
মনে রাখা দরকার প্রথমতঃ মাইকেলের ব্রাঙ্গণ ভন্তি!)-কে এক্ষেত্রে সমাধানের 


সূত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। 'দ্বিতীয়তঃ এ কবিতায় আক্রান্ত ব্যন্তির 
উপমান হিসাবে ব্যবহৃত নন্দ ঘোষও কায়স্হ নয়, গোয়ালা। তাছাড়। 
চতু্দশপদ্ধ এ কবিতায় নন্দ ঘোষ' রূপক মান, কোন জাত বিচারের লক্ষ্য 


৪০৭ 


নয় এবছ সেজন্য আনাদের মনে হয়, কোন এক পুস্তকের ভাঁমকা পাড়য়া? 
কবিতায় বঙ্গভাষারুপী রাধাকে নিদেশ দেওয়া হয়েছে নন্দ ঘোষকে ( অথণং 
কালীপ্রসন্নকে ব্রাকমেলিং করার ভূমিকা সম্বলিত 'আপনার মণ আপনি দেখ 
পুস্তকের রচয়িতা ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়কে ) বিদর্রিত করে শ্যামকে 
( মধুসদ্রনের আঁভনন্দনদাতা কালীপ্রদন্নকে ) ভজনা করার জন্য ! সুতরাৎ 
কোন এক পহক্মকের ভ্রমকা পাঁড়য়া” কবিতায় গ্ধুস:দন কায়স্হ কালীপ্রস্রকে 
বাঙ্গ করেছেন বলে সমালোচক যে অনুমান করেছেন, তা কতটা য্যন্ততীন তা 
সহজেই অনুমেয় । 

প্রকৃতপক্ষে কালীপ্রসন্ম এব মধুস্‌দন এদের মধে কেউই একে অপরের 
দোষ দর্শনে বাস্ত হিলেন লা, বরৎ একজন প্রাচ্ভাব-সত্রক্ষণে অতাস্ত যত্রশীল 
এবং অন্যজন পাশ্চান্তভাবে 'বিভোর হলেও উভয়ে উভয়ের প্রতি যে 
শ্রন্ধা প্রকাশ করেছেন, তা হল একজন যথার্থ শিজ্পীর প্রাত আর একজন 
যথার্থ শিল্পণর শ্রদ্ধা । 


মধুসূদনের মৃতু হয়েছে কালীপ্রসম্বের মৃত্যুর মানু তিন বছর পরে । 
ব্য্তি মধ্স্‌দনের সঙ্গে ব্যান্তি কালীপ্রসনের জীব্শচর্যাগত অনেক পার্থকা সত্তেও 
এবং কর্মজীবনে ব্যারিস্টার মধ্সদ্রনের চেয়ে বিচারক কালীপ্রসম্ম অনেক বেশি 
কর্মদক্ষতা ও বাস্তবব্গাঙ্ধর পাঁরচয় দিলেও চরিতিগত যে দট সাধারণ বৈশিষ্ট্য 
উভয়ের মধ্যে বিশেষ কার্ধকরী ছিল তা হল চাঁরত্ের ডদারতা এবং আবেগ 
প্রবণতা । আবেগপ্রবণ মধুস:দন প্রথম থেকেই মদ্যাসন্তিতে অভ্যন্ত হলেও 
শেষ জীবনের মানাসক অবসাদ ও উদ্বেগ দূর করার জন্য শেষ পর্যন্ত দূত 
স্বে্ছামত্যুর উপায়রূপেই মাঁরাকে বিশেষভাবে অবলম্বন করেছেন । আর 
আতমীয় বশ্ধ:র দ্বারা প্রতারিত হয়ে এবং আঁধিকাৎশ সম্পাত্ত থেকে বগিত হয়ে 
নৈরাশ্যপীড়ত কালীপ্রসন্ন ইতিপূর্বে অত্যন্ত আড়ম্বরহীন, সংযত চাঁরত্রের 
মানুষ হয়েও শেষজীবনে মনের জ্বালা জুড়াবার উপায়রূপে সাহিত্য এবং 
সুরার মধ্যে ভ্‌বে গিয়েছেন এবং এই সুরাই শেষ পর্যন্ত এই উদার হৃদয়, 
আবেগপ্রবণ মানুষাঁটির জখবনদীপ নিবাপণের কারণ হয়ে উঠেছে । 

(৩) 

মহার্ঘ দেকেন্দুনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৬ ) সঙ্গেও কালীপ্রসম্বের 
( ১৮৪০-৭০ ) গড়ে উঠোহল ঘাঁনত্ঠ সম্পর্ক । পুরাতন পন্র-পন্নিকায় এবং 
প্রবন্ধাদতে এই সম্পকেরি কিছু কিছু সাক্ষ্য ছাঁড়য়ে আছে। কালীপ্রসল্ন 
দেবেন্দ্রনাথ প্রাতিষ্ঠিত 'তত্রবোধিনী সভা'কে একাঁট মদ্রাষল্ন দ্ান করোছিলেন 
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এবৎ আদি ব্রা্গসমাজের সঙ্গে দশদিন ঘনিষ্ঠভাবে সংযুস্ত ছিলেন । ১৮৪২ 
শকান্দের জৈত্ঠ সংখ্যার 'তত্ুবোধিনী পনিকা'য় চিন্তামাণণ চট্রোপাধ্যায় 
লিখেছেন, “কালশপ্রসন্ন 'নিজে একটি প্রেস কিনিয়া তত্ববোধিনী সভাকে দান 
করেন। তাহা আজও আদ ব্রা্গসমাজের কার্যো লাগিতে রহিয়াছে ॥” তান 
দেবেন্দুনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে এ সময়ে 'মাঁশয়াছিলেন । আমাদের যতদরর 
স্মরণ হয়, তাহাতে আদি ব্রা্মসমাজের ব্যবহারের জন্য তিনি একটি ঝাড় 
দিয়াছিলেন । সেটা রূপান্তরিত হইয়া আজও সমাজের ন্িতলে 'বরাজমান | 
মাঘোৎসব উপলক্ষে এাঙ্গণ পণ্ডিতের ধিদায়দানের আহক ভারও তিনি নিজে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ।” এছাড়া ১৭৭৮ সালের ফাঞ্গুন সখ্যার 'তত্ববোধনণ 
পান্নকা' থেকে জানা যায়, কালনপ্রসম্ন ব্রাহ্গসমাজে নিয়মিতভাবে অর্থ দানও 
করোছিলেন ॥ ১৮৫৭ খুষ্টাব্দে তত্ুবোধিন সভার মুদ্রাষন্তের কাজের তত্বা- 
বধানের জন্য তান অনাতম মন্্াধ্যক্ষও নির্বাচিত হয়েছিলেন ॥। আবার 
১৩১৮ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যার প্রবাসী" পান্রকায় পতৃদেব সম্বন্ধে আমার 
জশবনপ্মৃতি" নামক প্রবন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন-_“একবার উত্তর- 
পশ্চমা্ছলে খুব দুভিক্ষ হয়! সেই দভরক্ষ উপলক্ষে আদি ব্রা্মাসমাজে 
একটা সভা হয় । স্ইে সভায় পিতৃদেব বেদী হইতে যেরূপ মর্মস্পশী বন্তৃতা 
করেন তাহা আম কখন ভুলিব না। তাঁহার বন্তুতা শনয়া লোকেরা এমান 
মৃগ্ধ ও উত্তেজিত হইয়াছিল যে, যাহার কাছে যাহা কিছ ছিল, তৎক্ষণাৎ সে 
দৃঁঙক্ষের সাহাধ্যাথ দান করল । কেহ আঙ্গুল হইতে আধাট খ্নালিয়া দিল, 
কেহ ঘাঁড় ও ঘাঁড়র চেন খুলিয়া দিল । আমার স্মরণ হয়, “কালীপ্রসন্ব 'সিহ 
তাঁহার বহুমূলা উত্তরশয় বস্ত (বোধ হয় শাল) তৎক্ষণাৎ খদীলয়া দান 
কাঁরলেন ।৮ উত্তর পাশ্চমা্থলে এ দূভির্ষ হয় ১৮৬১ খঙ্টাব্দে এব 
হতিহাসের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় এ দ্াভক্ষে দর্ধাভন্ষ-পাঁড়িত অঞ্চলের 
জনসৎখ্যার প্রায় এক-দশমাৎশ মত্যুমূখে পাঁতিত হয়। কালীপ্রসম্ন এ 
দুভি“ক্ষের সময়ং সভাতেই যে কেবল আবেগতাঁড়িত হয়ে দান করেছিলেন তা 
নয়, দক্ষ রাণ-তহবিলেও তিনি মুন্তহস্তে দান করেন এবং 'মনুষ্যের প্রকৃত 
মহত্ব কোথায়” শীঞক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ ক'রে এব তা বিনামূল্যে বিতরণ 
ক'রে দেশবাসধীকেও দুভিক্ষ দমনে সাহাধ্য করতে উদ্বুদ্ধ করেন । 


(৪ ; 


কালগপ্রসম্বের ; ১৮৪০-৭০ ) সঙ্গে বঙ্কমচন্দ্রের (১৮৩৮-৯৪) জাঁবণ ও 
সাহিত্যের পারস্পারক সাদশা-বৈসাদশামূলক সংযোগ সম্পকশটও বিশেষ 
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কোৌত্‌হলোন্দীপক 1 বাঁঞ্কমচন্দের জন্মের দু'বছর পরে জন্মগ্রহণ করে 
বঙ্কিমচন্দ্র তিরোভাবের বহু পুবে'ই কালীপ্রসম্ন অস্তুমিত হয়েছেন । উনিশ 
শতকের এই দুই প্রতিভাবান সাহিত্যিকের ব্যান্তগত জাবনের প্রস্তুাতিপবের 
সন্ধান নিতে গেলে প্রথমে বর্চকিম সম্পকে" বঙ্কিমের নিজের কথায় যা জানতে 
পাই তা হল--“আখ আপন চেষ্টায় যা বিছু শিখেছি । ছেলেবেলা হতে 
কোনো শিক্ষকের কাছে লিছু শিখি নি ।- ক্রাসে বখন থাকিতাম না। 
ক্লাসের পড়াশুনা ভালো লাগিত না-- বড় অসহ) বোধ হইত । কুসৎসর্গটা 
ছেলেবেলায় বড় বেশী হয়েছিল । বাপ থাকতেন বিদেশে, মা সেকালের উপর 
আর এবটু বেশী, কাজেই তাঁর কাছে 'কছু শ্ক্ষা হয় নি।৮-৭ কালী- 
প্রসম্নেরও শিক্ষা লাভ হয়েছে প্রধানতঃ আপন গৃহে আপন চেচ্টায়। হিন্দ 
কলেজে কিছুদিন অধায়ন করলেও তাঁর ক্লাশের পড়াশুনা বিশেষ ভালো 
পাগত না। কিন্তু গৃহশিক্ষক কাকপোদ্রক সাহেবের কাছে ইৎরোজ এবং 
সংদকৃত পণ্ডিতের কাছে সদ্কৃত শিক্ষায় কালীপ্রসন্ন বশেষভাব উপকৃত 
হয়োছিলেন । আর বাঁঙ্বমচন্দ্র তাঁর মায়ের বাছে বিছু শি্ালাভ না করলেও 
কালীপ্রসন্ন স্বাঁকার করেছেন ছেলেবেলা থেকেই বালা ভাষা ও সাহিত্যের 
প্রতি তাঁর অণ্রাগ সপ্চারত হয়েছে প্রধানতঃ মা ও ঠাকুরমার কাছ থেকে। 
আবার জীবনেন শেষ কয়েকটি বছরে ₹ তমীর বন্ধুর দ্বারা প্রতারিত হয়ে 
কালীপ্রসন্ন অতিরন্ত *দ্যপান করেছেন, কিন্তু কুসসর্গঢা ছেলেবেলায় বড় 
বেশ হওয়ায় সম্ভবতঃ বঙ্কিম এ সময়েই মদ্যপানে তভ্যন্ত হন এবং অনেকের 
কাছে বিস্ময়ের 'বংয় হলেও প্রত সত্য হল এই যে, বঙ্কিম পরব্তশ জীবনেও 
মদ্যপান ছাড়তে পারেন নি; তবে বঞ্ি মচন্দ্রু তর ব্যান্তগত জাঁবনের দুখের 
মুহূতেও কখনোই আবেগের বশীভূত হয়ে মধুসূদন বা কালীপ্রসম্নের 
শৈষজবনের মতা সংরাপানকে আতমনাশের উপায় রূপে গ্রহণ করেন নি। 


এখানে বলা প্রয়োজন ষে বতণমান প্রসঙ্গে বাঁঙ্কমজীবনী আমাদের 
আলোচা নয়, বঞ্কিম জীবনের এমন দু-একটি প্রধান তথোর দিকে কেবল 
, আমরা দৃষ্টি আকণ করতে চাই যার সঙ্গে প্রাতিতুলনাগত সম্পকের মধ্য 
য়ে বাঙকম ও কালীপ্রসম্ন উভয়েরই জীবন ও নাঁহত্য স্কুটতর করে তোলার 
কিছু অতিরিন্ত সুযোগ লাভ করা যাবে । 


বাঙ্কমচন্দ্র ও কালীপ্রস্ম্ন উভয়েই সাহিতাসাধনা শুরু করেছেন চৌন্দ 
বছর বয়স থেকে। : বিস্তু চৌদ্দ বছর বয়স থেকে লিখতে শুরু করলেও ১৮৬৬ 
খৃঙ্টায্বে সাতাশ বছর বরসে বাঁঞকমচন্রের প্রথম উপন্যাস 'দগেশিনাস্দনী, 
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প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে বঞ্কিমচন্দ্রের রচনায় বঞ্িম প্রতিভার কোন স্বাক্ষর 
নাই। এই চৌদ্দ থেকে সাতাশ বছর সময়ের মধ্যে বাঁ্কমচন্দ্র যা লিখেছেন, 
তাহল ঈশ্বর গুপ্তের “সৎবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত কয়েকটি ধতুবর্ণনা 
এব উত্তি-প্রত্যুন্তিমূলক কবিতা, দু-এক ট্রকরো গদ্য রচনা (১৮৬২-৫৬ ), 
ললিতা ও মানস” নামে অতান্ত জড়তাগ্রস্ত একটি কাব্য ( ১৮৫৬ ) এব 
10810001708 ৮106 নামে একটি ইতরাজশ উপনাস (১৮৬৪ )। এই 
সময়ে সংবাদপন্রের পৃচ্ঠায় প্রকাশিত বাঁঙ্কমচন্দ্রের সামানা কিছু গদ) যে কি 
ভয়ঙ্কর ছিল একই উদাহরণ দিলেই তা স্পন্ট হবে__ “গগন মন্ডলে 'িরাজতা 
কাদাম্বনী উপরে কম্পায়মানা শম্পা সংকাশ ক্ষণিক জীবনের আঁতশয় 'প্রিয় 
হওত মূঢ মানবমণ্ডলী অহঃরহঃ বিষয় বিশ্বার্ণকে নিমাঁজ্জত রহিয়াছে 1” এ 
বাঁঙকমচন্দের রচনা বলে চেনাই দুষ্কর । অথচ এ রচনা ১৮৫২ খন্টান্দের 
২৩শে এরপ্রল তাঁরখে “শ্রী ব.চ ৮৮ স্বাক্ষরে 'সতবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত 
হয়েছে । ১৮২ খ্জ্টান্দের ১০ই তাঁলাই তারিখের “সতবাদ প্রভাকরে? 
“শ্রীবাঙ্কমণন্দ্র চট্টোপাধ্যায়” স্বাক্ষরেও অনরূপ রচনার সন্ধান পাওয়া গেছে । 
সম্ভবতঃ এ ধরনের বাঙলা রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই সন্তুষ্ট না হয়ে ইংরেজী 
উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন । অতঃপর ১৮৬৪ খষ্টাব্দে ছাশ্বিশ বছর 
বয়সে 1১১01770781) ৭ ৮116-এর প্রথম সাত অধ্যায়ের বালা অনুবাদ 
করতে করতে বাঁওঙকমচন্দ মধুসদনের মতোই ইতরেজী সাঁহত্য থেকে দৃষ্টি 
ফিরিয়ে বাৎলা সাহিত্য তাঁর স্বক্ষেত্ে প্রথম প্রাতাষ্ঠিত হন “দুর্গেশনান্দিনগ 
( ১৮৬৫ ) উপন্যাপে। অনাদকে কালাপ্রস্ন চৌন্দ বছর বয়লে যে বাবু 
নাটক" রচনা করেন তা এত জনাপ্রয় হয়েছিল যে ১৮৫৫ খঙ্টাব্দের ১৪ই 
ডিসেম্বর তারিখের 'সঘবাদ প্ররভাকরে' প্রকাশিত এক্ট বিজ্ঞাপনে জানা যায় যে 
১৮৫৪ খঙ্টান্দে এ গ্রন্থ প্রকাশের কাল থেকে ১৮৫৫ খজ্টাষ্বে এ বিজ্ঞাপন 
প্রকাশের সময়ের মধ্যে গ্রশ্ছটির প্রায় সমস্ত কাঁপি 'নগশোষত হওয়ায় অনেকে 
“চারি মুদা স্বীকার কারয়াও” গ্রন্থটি 'কিনতে পারেন নন; ফলে গ্রন্থটির 
পুনমন্দুণের প্রয়োজন হওয়ায় গ্রহাক মূলা নাদর্ট হয়েছে আট আনা, এবছ 
“বন। স্বাক্ষরকারণ' বার আনা মাত । এরপর ১৮৬৭-৫৯ খজ্টাব্দের মধ্যে 
কালীপ্রসম্ন “বিমোবশি”, সাবিব্রী সত্যবান' ও “মালতী মাধব নামে য 'তিন- 
খান নাটক রওনা করেন সেগযীল বক্যোৎন ণহনী রঙ্গমণ্ডে আভিনীত হয়ে উচ্চ 
প্রশখাস্ত হর । 1 কাণীপ্রসন্বের নাট গুল বরমানে দুণ্প্রাপ্য হওয়ায় নাটক- 
গুলির এ পর্যন্ত বিশেষ কোন আলোচণাই হয়ান। কিন্তু বহু অনুসম্থালের 


৪০৬ 


শর নাটকগাঁল আমার হস্তগত হতয়ার 'নাটকে কালশপ্রসন্ন' অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে 
ীবশদ আলোচনা করেছি । ] নাটকের পর নকশা । ১৮৬২-৩৪ খম্টান্দের 
মধ্যে প্রকাশিত হয় কালীপ্রসম্নের 'হুতোম পণ্যাচার নকশার প্রথম ও দ্বিতীয় 
খণ্ড । ইতিমধ্যে ১৮৫৮ খণ্ট।খ্ৰ থেকে যে মহাভারত অনুবাদ শুরু হয়েছিল 
€ পান্ডতমন্ডলখর সহযোগিতার সঙ্গে মহাভারত অনুবাদে কালীপ্রপন্ের নিজস্ব 
অবদানও যে ষথেন্ট পঁরমাণ ছিল তা “অনুবাদ সাহত্য ও কালীপ্রস্ন' 
অধ্যায়ে প্রমাণ করোছি ) তার শেষ খন্ডাট প্রকাশিত হয়েছে ১৮৬৬ খ্টাব্দে । 
এছাড়া কালীপ্রসম্বের বিভিন্ন সাময়িক পল্লে প্রকাশিত গ্বন্ধ, শ্রীমদভগবদ 
গীতার বঙ্গানুবাদ, 0৮19005%%1701106 4১০৮ নামে ইংরেজীতে একি 
আইন বিষয়ক গ্রশ্হ রচনা, একাধিক সাময়িক পন্র-ও একটি দৈনিক পন সম্পাদনা ও 
এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । সবচেয়ে আশ্চ্যেরি বিষয়, এইসব কাজের প্রায় সবগর্ীলই 
হয়েছে ১৮৬৬ খম্টাব্দের মধো ॥ অর্থাৎ ছাবিবশ বছর বয়সে কালী প্রসব 
বাংলা সাহত্যে তরি করণীয় কাজগূলি করে যখন প্রস্হানমূখা হয়েছেন, তখন 
সাতাশ বছর বয়সে বঙ্কিষচ্দ্র বাংলা সাগ্হতো প্রধেশের জনা উদ্যোগী 
হয়েছেন । এরপর আতমীয়-বন্ধুর দ্বারা প্রতারণা-পশীড়িত কালীপ্রসম্ন তার 
জখবনের আঁন্কম পব প্রায় নিঃশব্দে আঁতবাহিত করেছেন আর মৃত্যুর পূর্পে 
রেখে গেছেন তাঁর অসমাপ্ত এীতহাস্ক উপন্যাস 'বঙ্গেশ বিজয়” । ১৮৭২ 
খঙ্টাব্দে বিঙগদর্শনের" প্রকাশ থেকে বাঁঙকমচন্দের যখন মধ্যাহন্দশীপ্ত শুরু হয়েছে 
তার দুবছর পূর্বে ১৮৭০ খঙ্টাব্দে কালীপ্রপন্ন বাধলা দেশ ও বাখলা 
সাহিত্যকে চিরকালের মত ত্যাগ করে চলে গেছেন । 


একথা সত্য ষে বাৎলা সাহিত্যের যৌবনমান্ত শুরু হয়েছে বঙ্কিমচন্দের 
দ্বারা, কিস্তু সেই মান্তপথ রচিত হয়েছে যে দুটি পথের সমনঞয়ে তার একটির 
আবিষ্কতণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবৎ অন্যটির একই সঙ্গে প্যারণচাদ ও 
কাল্শপ্রস্ব কিন্তু বিস্ময়ের কথা, বঙ্কমচন্দু প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের 
দুলালে"র উচ্ছাঁসত প্রশৎসা করলেও বিদ্যাসাগর এবং কালীপ্রসম্নের সাহিত্যিক 
কুতিত্ব সম্বন্ধে সুবিচার করতে পারেন নি। বিশেষতঃ যে সীতার বনবাসে! 
বিদ্যাসাগরের ভাষা সবচেয়ে অলকৃত, বাঙকমচণ্দু তাকে বলেছেন কান্নার 
জোলাপ' এবৎ যে 'হুতোম পণ্যাচার নকশার জন্য কালীপ্রসম্ন সাঁবশেষ 
প্রাসা্ধ লাভ করেছেন সেই নকশা সম্বন্ধে বাঁঞ্কমচন্দ্রু ১২৮১ বঙ্গাব্দে বঙ্গ- 


দর্শনে" ছটা অপ্রাসার্গকভাবে আরুমণাতমুক উদ্মা প্রকাশ করেছেন । আবার 
মঞ্জার কথা হল এই ফে বিদ্যাপাগর বাঁওকমচন্বেঃর শুধ্‌ উদ্যোগপর্বের নয়, মধ্য 
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পর্বের রচনার স্টাইল সম্বম্ধেও বিশেষ আপত্তি জানিয়েছেন, কিন্তু কালীশপ্রসন্ের 
'হযতোম পাচার নকশা'র সাঁবশেষ প্রশখসা করেছেন । পুরাতন প্রসঙ্গে 
আচার্য কৃষ্ণকমল ব্যাপারটিকে বড় লেখকদের অবচেতন মনের অন্ধকারে অবাস্হিত 
11667919 199101)9% রূপে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, “ষশাহারা বিশিন্ট 
বড়লোক, তাঁহারা 'নিঙগেদের ভাবভারঙ্গ লইয়া এতই বিভোর হইয়া পড়েন 
যে, অন্য ধরনের ভাবভাঙ্গ [ বিশেধতঃ সমসামায়ক | উ্কৃষ্ট হইলেও উহা 
&])1)79019,06 কারবার ক্ষমতা তাহারে থাকে না।” বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে 
কৃঞ্ককমলের উক্তি 1) 0১017 0600 172 &1000101 10698 676 
01)০710--একথা যদ সত্য হয়, তবে একথাও সতা যে বাঁঙ্কসচন্দুও সাহিতা- 
জগতে তাঁর অবাধাহত পূুরসৃরী বিদ্যাসাগর এবং কালশীপ্রসন্নের গদাভার্গিকে 
সহা করতে পারেননি । আমরা দেখোঁছ বঙ্িমচন্দু তাঁর সমসামাযর়ক কবি ও 
নাট্যকারদের প্রশৎপা সরতে কশ্ঠিত হন নি, কারণ ব্কিমক্ষু তাঁব প্রাতিষ্ঠিত 
সাহতা-জীবনে কখনো কাব বা ন।টাকার হওয়ার উচ্চাকাঙক্ষা পোষণ করেন 
নি। কিন্তু সমকালীন প্রতিভাবান গণ্য লেখকদের অনেকের ওপরেই যে তানি 
আবিচার করে গেছেন, সে বিধয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই । এ প্রসঙ্গে একথাও 
স্মরণ করা যেতে পারে যে বাঁঙকমচন্দেঃর 'বঙ্গদর্শনে" অনেক তুচ্ছ গদ্যগ্রশ্হের 
সমালোচনাও মুদিত হয়েছে, কিন্তু তারকনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা? 
বাখলা সাঁহত্োর একখান উংকষ্ট গ্রন্থ এবছ প্রথম সার্থক গাহন্হি উপনা।স 
হওয়া সত্তেও ৬পনা সির কোন সমালোচনাই 'বঙ্গদর্শনে? প্রকাশিত হননি । 
বঙ্কমচন্দ্ের 'নঠবাম গুড়ের জীবনচরিতে'র বীজাঁট 'হতোন পণাচার নকশা" 
'হত্তাৎ অবতারে'র পদমলোচনের বত্তাস্তের মধ্যে হত থাকলেও [ দ্রঃ 
কালীপ্রপল্ের সামজিক মকশ। অধ্যায় 1, এব 'আলালের ঘরের দুলালে'র 
সাধু গদ্য রীতির আধারে কহ শঘং চাঁপত শব্দ নিগণের তুলনায় 'হতোম 
পণ্যাচার নকশার ভাষা আরো পাঁরণত এব খশাটি চাঁল৩ রীতির হওয়া সর্তেও 
'আলালে'র উস্থ্থাসত প্রশখ্সায় এব 'হতোমে'র প্রাত তীর আক্রমণে একই 
সঙ্গে বিদ্যাসাগর এবছ কালসপ্রপন্নের প্রতি বাঁঙিকমচন্দেরর কিছুটা সাহাত্যিক 
উমা প্রকাশিত হয়েছে বলেই মনে হয় । 

অবশ্য কালীপ্রসমের মৌলিক গদাগ্রন্হ হুতোম পণাচার নকশা'র প্রাত 
সুীবচার করতে না পারলেও যেখানে অবচেতন মনে প্রাতিষে'থিতার মনোভাব 


নেই সেখানে বঙ্কিমচন্ছু কালী প্রসন্নের প্রাতি সশ্রদ্ধ হয়েছেন । এখানে স্মরণণয় 
যে বঞ্কিমচচ্দু কালীপ্রসম্বের মহাভারত অনুবাদের জন্য তাঁর প্রাতি কৃতজ্ঞত! 
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স্বীকার করেছেন । ১৯৮০৬ খন্টাব্দে প্রকাশিত “কি*্ চারের প্রথমভাগের 
বিজ্ঞাপনে বাঁঙকমচন্দ্র লিখেছেন, “সর্বাপেক্কা আমার খণ মত মহাত্মা কালীপ্রসম 
[সংহের নিকট গুরুতর । যেখানে মহাভারত হইতে উদ্ধত কারবার প্রয়োজন 
হইয়াছে, আমি তাঁহার অনুবাদ উদ্ধত কারয়াছি।” শুধু তাই নর, ১৮৭১ 
খছ্টাব্দ 1105 0310465 551৩৬ পাত্রকার 432118811 1510618081৩ নামক 
প্রবন্ধে বঞ্কিমচন্দ্র কালীপ্রলন্নের এই মহাভারত অনুবাদ সম্বন্ধে আরো সশ্রদ্ধ 
মন্তব্য প্রকাশ করে লিখোছলেন) “.. নাঃ) 951000181105 15 00৩ ৪0)০1 01 & 
08051211010 ০1 615 1৬12102010921918, 10101810095 0৩ 168841050৪৪ 612৩ 
£535655011801810 ০11 ০ 1315 ৪৪৩১৮ তব যাঁদ স.ন্টির মধ্যে শ্র্টার 
আজ্মপ্রকাশ খুজতে হয়, তবে তা বাঞ্কমচন্দের কি চারন্রে' বা কালীপ্রপমের 
মহাভারতে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে বাঙকমচন্দ্রের “কমলাকাস্তের দপ্তরে 
এবং কালনপ্রসম্বের 'হুতোম পাঁযাচার নকশায় । বাংলা সাঁহত্যের এই দুই 
স্নরণীয় গ্রন্হ তার সাহাঁতা * মূল্য ছাড়াও স্মরণী হয়ে থাকবে এই কারণে যে, 
যাঁদ কেউ কোন একখান গ্রন্ছে বাঁঙকমচন্দ্রপে পেতে চান, তবে তাঁকে পড়তে হবে 
“কমলাকাস্তের দপ্তর' এবং কোন একখানি গ্রন্ছে কালী প্রসম্বকে পেতে চান, তবে 
তাঁকে পড়তে হবে 'হৃতোম পাচার নকশা । আবার গ্রন্ছ দুটি শুধু শিল্প? 
বগলের আত্মপ্রকাশের বাহন নয়, দুখানি মারাদর্পণ--রসের মোড়কাঁটি খুলে 
ফেললেই সেখানে প্রাতাঁবছ্বিত হয় সমাজ ইতিহাসের এমন সব 
চন যেগুলি ঠিকমত সাক্জিয়ে নিলে পাওয়া যায় বাংলাদেশ ও সমাজের 
সাল-তারিখ কল্টকিত ইতিহাসের চেয়ে অনেক বোশি সত্য ই'তিহাস। তবে 
গ্রন্ছদুটির রচনারশীততে একটা বড় পার্থক্যও আছে। কমলাকান্ডের দপ্তরে: 
প্রোচি কমলাকান্তের হাঁসর অন্তরালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতিগত অপমান- 
লাঞ্থনার জবালার সঙ্গে নিশয়ে আছে বেদনার অশ্রু (“পালাটিক” ণবড়াল, 
“বাঙ্গালীর মনৃযাত্ব' ইত্যাদ ))। আর তরুণ হতোমের ব্যঙ্গধমর্ণ নকশায় এই 
জাতিগত অপমান-লাঞ্নার জালা আরও তার, আরও মর্মদাহশ হয়ে উঠলেও 
তাতে বেদনা, [বিষাদ বা বৈরাগ্যের সুর নেই, আগাগোড়া তা এমন একাঁটি শাণিত 
তরবারি, অশ্রুর বাচ্পে যা কোথাও ঝাপসা হয়নি। হাসি ও কান্নার মিশ্রণে 
“কমলাকান্তের দপ্তর' বাংলা সাহিতো অতুলনীয়; তত্র আঘাত-প্রবণ ঝকঝকে 
হাঁসর নকশা রচনায় 'হুতোম পাচার নক-শা'ও বাংলা সাহিত্যে আদতায়। 
বাঁঙকমচল্দ্রের সমাজভাবনা ও সাহিত্যকর্মের আর একটি দিক আছে 
যেখানে বিদ্যাসাগর অগ্রসর না হলেও কালী প্রসমের প্রয়াস ও প্রযরের সাক্ষ্য 
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আছে। ১৮৫৮-৫৯ খঞ্টাব্দে নীলাবগ্লব এবং তার পরবর্তী সময়ে জামদারি 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে মান মাঝে পাবনা, রঙপুরর, ফারদপুর, যশোহর প্রভৃতি 
জেলায় যে কক আন্দোলন গড়ে উঠোগিল, সেই পারমণ্ডলে কালীপ্রসন্ন ১৪৬৩ 
খঙ্টাবন্দে 'কৃষিবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছেন এবং নিজে জামদার হয়েও কৃষক 
দ্বার্থ সংরক্ষণে কৃষকদের পক্ষাবলমবন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চেয়ে ঝয়সে 
দৃবছরের ছোট কালীপ্রসলের অকালম: তার পর বাঙ্কমচন্দ্র এই কুষকশ্রেণী ও 
কৃষকস্বাথ সম্বন্ধে লিখতে শু করেন এবং ১৮৭২ খৃণ্টাব্দ থেকে 'বঙ্গদেশের 
কৃষক', সাম্য ইতা।াদ প্রবন্ধে সমগ্র জাতির সামনে ধাংলাদেশের কৃষকদের 
দারস্থার কথা আরও 1"শদভাবে প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন । 

কালখপ্রসন্র এবং বাঁঙকমচনন্দ্রর মানসগন্ঠনে আর একি সাধমণ্য দেখা যায় 
উনিশ শতকের 'দ্বিতীয়ার্ঘে সমাজে সকল কিছ;তেই ইংরেজ সভাতার অন:করণ- 
মোহের থনান্ধকারভেদগ নবোন্মোষত জাতরতাবোধে । তখন সমাজে ইংরেজশ 
'শাক্ষত এবং ইংরেজী আশাক্ষত জনগণের মধো সপম্টতহ একটি নৃতন ধরণের 
জাতিভেদ গণ্ড় উঠাুল। ইয়ংবেঙ্গলদলেব অনেক গুণের মধ্যেও একটি প্রধান 
দুব'লতা ছিল এই যে, তশরাই এই নৃতন জাতিভেদ সা্টর পুরোভাগে ছিলেন। 
এই পরিপ্রোক্ষিতে কালীপ্রসন্ন ও বাঁঙকমচণ্দ্র ষে জাতীয়তাবোধ নিমণাণে আমতত্যু 
ব্রতগ হয়োছিলেন তার মূল বন্তব্যটি হল- “আমর। যত ইংরাজি পাড় যত ইংরাজি 
কাহবা বত ইংরাজি [লাখ না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদগের মৃত সিংহের 
চমসহরুপ হইবে মাত্র । ডাক ডাপথার সময়ে ধরা গড়ি ॥। পচ সাত হাজার 
নকল ইংরাজ [ভন্ন তিনকোউন সাহব কখনই হইয়া উাঞ্ঠবে না। গিলট পিতিল 
হইতে খাঁটি রূপা ভাল। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গাল স্পৃহনীয় ।" 
[কক “খাঁটি বাঙ্গালশ সপৃহ নয এবথা জানালেও কালনগ্রসম্ন এবং বাঞকমচন্দু 
উভয়েই যে জাতীরতাবোধ্রে জাগরণে উদ্োগন হয়োছিলেন, তা ছিল প্রধানতঃ 
[হন্দ জাতীয়তাবোধ _ বঙ্িক্কমচন্দ্রের সবদেশপ্রীতি ও হিন্দ, জাতীয়তা তো প্রায় 
[মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিল; অবশ্য এ*রা নিজেরাই হিন্দু ছিলেন বলে এবং 
আরবী পারসণ সংস্কৃতির সঙ্গে খুব ঘাঁনষ্ঠ পাঁরচয় না থাকার ফলে সবাভাবিক 
ভাবে হিন্দুসংস্বৃতির দকেই এদের দর্ন্ট পড়েছে এবং তাকে অবলম্বন করে 
[হন্দএীতহ্যের পৃনজশগরণই এ*দের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে । কিন্ত এই সত ধরে এবং 
বঞ্কিমচন্দ্ের উপন্যাসে লেখকের শ্রদ্ধা-সম্প্রণীততে আভযিন্ত কেবল অঞ্প কয়েকটি 
মুসলমান চরিঠের উপান্থিতি দেখে এবং উপন্যাসের কোন কোন পান্র-পাণীর 
মূখে “যবন', যলেছ্ছ? প্রভাতি কয়েকটি ঘ্‌ণাব্যঞ্জক শন্দ বাবহৃত হওয়ায় অনেকে 
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যখন বাঁঙ্কমচন্দ্রের উপর সংকাণ" সাম্প্রদারকতার দোষ চাপাতে চান তখন তা 
মেনে নেওয়া যায় না। কোন লেখকের উপন্যাস থেকে লেখকের মতামত সম্বন্ধে 
কোন সিদ্ধান্তে আসা সমণচখন নয় এই কারণে যে উপন্যাসে লেখকের নিজস্ব 
মতামত খুব অল্পই প্রাতিফলিত হয় ৷ সূতরাং বাকমচন্দর উপন্যাস এই দুম্টিতে 
বিচার করলে তা ভুলই করা হবে। এ সম্বন্ধে বাঁঙকমচন্দ্রের মতামত এবং 
চিন্তাধারার সঠিক পরিচয় পেতে হলে তর প্রবন্ধগঠীলই বিশেষ ডাবে অনুসরণ 
করতে হবে । 'ভারতববের স্বাধীনতা এবং পরাধণীনতা? ( বঙ্গদর্শন ১২৮০ ভা ) 
প্রবন্ধে বাঙকমচন্দ্র স্পম্টই বলেছেন যে. জাতি বা ধর্ম যাই হোকনা কেন কোন 
রাজ্য পরজাতিপীড়ন শূণা হলে তাকে সহাধশন বলা যেতে পারে এবং সহজাতির 
দ্বারা শাসিত হয়েও এর বিপরীত হলে তাকে পরাধীন বলা উচিত । এজন্য তান 
নমণনদের সময়ের ইংলণডকে পরাধীন ও পরতন্ত্র এবং আকবরের দ্বারা শাসত 
ভার তবর্ষকে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র বলেছেন । আবার সমগ্র ভারতবষের কথা 
ছেড়ে [তান যখন শুধু বাংলা দেশের স্বাধীনতা-পরাধশনতা সম্বম্ধে তরি 
আঁভমত ব্যন্ত করেছেন তখনও তাঁর [চিন্তাধারা সম্পৃন" উদ্বারনৈতিক এবং মৌলিক 
খাতে প্রবাহিত হয়েছে । ১২৮১ সালের জ্রৈষ্ঠ সংখ্যার 'বঙদশ'নে: “বাঙ্গালার 
ইতহ(স" প্রবন্ধে [তান লিখেছেন, “পরাধীন রাজ্যের ষে দংদরশা ঘটে, স্বাধীন 
পাঠানাদগের রাজ্যে বাঙ্গালার সে দুদ্শা ঘটে নাই । ' রাজা ভিন্ন-জাতয় 
হইলেই রাজাকে পরাধাঁন বালতে পারা যায় না ।-* পরাধীনতার একটি প্রধান 
ফল ইতিহাসে এই শুনা যায যে, পরাধীন জাতির মানবিক স্ফৃতি নিবিয়া যায়| 
পাঠান শাসনকালে বাঙ্গালীর মানাসক দগীপ্ত আধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল |” 
এই প্রসঙ্গে বাঁঙ্কম তাঁর এই মৌলেক মত প্রচার করেছেন যে, “অতএব দেখা 
যাইতেছে যে, যে আকবরকে আমরা শতম:খে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই 
বাঙ্গালার কাল। [তানই প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধশন করেন । সেই 
[দন হইতে বাঙ্জগালার গ্াহাঁপর আরম্ভ । মোগল পাঠানের মধ্যে আমরা মোগলের 
আধক সম্পদ দেখি মনগ্ধ হইয়া মোগলের জয় গাইয়া থাকি, কিন্তু মোগলই 
আমাদের শত, পাঠানই আমাদের মিত্র । .. বাঙ্গালার সৌভাগ্য মেগল কর্তৃক 
বিলুপ্ত হইয়াছে । বাঙ্গালা হিন্দ;র অনেক কীীর্তর চিহ্ন আছে, পাঠানের অনেক 
কার্তির চিহ্ন পাওয়া যায় ।...কিন্তু বাঙ্গালা মোগলের কোন বীত্ত কেহ 
দৌঁখয়াছে ?” বষ্কিমচন্দ্রের এই মনোভাবকে নিশ্চয়ই হিন্দু-পাম্প্রদায়কতার দ্বারা 
[বিশেষিত কর। যায় না। শহন্দু জাতীয়তা” এবং গহন্দু সাম্প্রদায়িকতা; কথা 
দুট খুব শাথলভাবে ব্যবহার করার ফলেই আধুনিক কালে অনেক সমালোচকই 
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বঞ্কিমচন্দ্রের মূল্যায়নে একটি মারাতক চোরাগলিতে প্রবেশ করেছেন। একথা 
সত্য যে বঞ্ছিমচন্দ্র হিন্দুর জাতগয় গৌরব প্রকাশে যথাসাধ্য য় করেছেন, কিন্ত 
তার এই পহন্দ্‌ জাতীয়তা, যে পহন্দ সাধ্পুদায়িকতা” বা পরোক্ষ ম-স্ভমান- 
বিছ্েষনয়, তার তারও স্পঙ্ট গুমাণ পাই মীর মশাররফ হোসেনের গোরাই ব্রিজ 
অথবা গোরী সেতু? নামক কাব্যগ্রন্হের সমালোচনা প্রসঙ্গে বদশনপাঁত্কায় (১২৮০ 
পৌষ ) বাঞ্কমচন্দ্রের এই উীন্ততে, “তাহার রচনার ন্যায় বিশহদ্ধ বাঙ্গালা অনেক 
হন্দুতে লাথিতে পারে না 1." বাঙ্গালা হিম্দু-মুক্জমানের দেশ, একা হিন্দুর 
দেশ নহে। বাঙ্গালার কৃত ইহনীতর ভন্য নিতান্ত হফরোতনীয় যে, হিন্দ 
ম.সলমানের একা জন্মে ॥” কালনতকম্ন তরি হুতোম পণাচার নক-শ।ঃয় সবল 
ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রায় সম্পৃণ নিরগ্ক্ষে থেকে সবল ধমেরই ধমনয় 
গেড়ী।ম এবং কপটতার উপর ভুব্র বশীথাত করেছেন। তবু কোন াবম্ষ 
ধমের উপর তন বিশেষ দুব'জতা না দেখালেও তিনি খন মহাভারত অন.বাদ 
€ বিতরণের ভনা প্রায় সবর ব্যয় বরেন এবং তার পরেও তিন পৃথকভাৰে 
শ্রধমদ-ভগবদগীীতার ভন.বাদ করেন ( তর মতুযুর পর তা গুকা?শিত হয়) তন 
তশকেও 'হন্দ; জাতীয়তাবাদের একজন পুরোহিত বলে অভিাহত করতে হয় । 
কিন্ত; বাৎ্কমচন্দ্রের মত তার এই [হন্দু-জাভীঃত।তেও যে কোন সংকীর্ণ 
সাচ্ছ দাঠ়িব তাবোধ (ছিল না সে বিষঞ্জে ন:সং*য় হওয়া ফায় যখন দেখি যে, মাত 
পনেরে। ব্ছর সে কালগুস্ল স্বসমপাদিত শবদ্যোৎসাহন) পিক? দ্বিতীয় 
সংখ্যায় ( মে, ৯৮৫৫ ) পবজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবষেরি অব্থা* প্রবন্ধে 
মুসলমান শাসনের সঙ্গে 1ত্রাচশ শাসনের তুলনা করে সম্পূর্ণ নিভকিভাবে 
চলেন, ৮85৯ €ঝহণ মেন ধজাতীয় পক্মপাতশূন্য নহেন।-- একজন 
ইংরাজ যে বম” বরে যাঁদ সেহ বদ্ধ একজন বাঙাল ঠনব্ব?হ করেন তাহা 
হইলেও তাহার বেতন সেই ইংকাভে র ন্যায় হইবে না, সমান বেতন পাওয়া দুরে 
থাকুক তগ্ছসো কৃত পার্গ হইলেও [সস হুদ তাহার গাইবাক বিষ কি, ইহাকে 
[ক 1বজাতীয় গস পাত বল না। এন্সণে এববার তাকবর বাদকাবে স্মরণ করি, 
তশহার সময়ে যোগ্য ব্যস্ত হইছ্ই রাজোর গুরুতর কম্মেরি ভার গুহণ কাঁরিতে 
পারি» হন্দু বি হুতভঞ্জীন তাহার হিচার ছল দা] তাহার বিদ্য।ই *ুভ্য 
হইত, যেমন একচন্দ্র গগনমণ্ডলে উদয় হইয়া পাথবীর সকল অন্ংকার হরে, 
সেইরূপ তিনি উদয় হইয়া পৃথ্থমত মুসলমানাঁদগের রাজধম্ অনাভভ্ততা রুপ 
দয অন্ধকার ছিল, তাহা হিয়াছজেন |". তামারদিগের ভ্রিটাশ গবরণমেন্ট সভ্য 
বালয়া লোক বিখ্যাত আছেন অতগ্বব [বিজাতীয় পক্ষপাত থাকিতে এ বিষয়ে 
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গাবরণ-মেন্ট সভ্য বলিয়া পাঁরচয় দিতে অবশ্যই লজ্জা পাইবেন।” এছাড়া 
অপেক্ষাকৃত পাঁরণত বয়সে তান তার মুসলমান বম্ধু আবদূল লততফ খান 
বাহাদুরকে 'দ্‌রবীন নামক একখানি উদ সংবাদপত্র পরিচাজনে সহায়তা করার 
জন্য নিজ ব্যয়ে এ সংবাদপত্র সম্পৃণ ম্বত্ব ক্রয় করে দেন। ১৮৭০ খষ্টাব্দের 
২৫শে জুলাই হিন্দু পোর্ট্িয়ট পত্রে এ সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তা হজ-_ 
[15 09010085201 116 10165 85 (081100110, 07176 6%160060 ॥ 
৩৬৩2) 1০ 11081 010) 17657819196, 117৩ 1000) 0119, 100৩ 01001101819 
11810 1) ছ101010 1)5 00081) 21 1106 1715181)06 € 19 1৮018176088) 
[1600 (হজ ৪৮ 2198] 85101 191) 69] 2071). হিম্দুহম৫ বা মুজজমান 
ধর্ম নয়, হিন্দু সংস্কৃতির পাশাপাশি মুসলমান সংস্কৃতির গুসারের জন্য 
ব্রামমোহনের পর বাংলার অগ্রণধ সাহিত্যিকদের মধ্যে কাজনপ্রসন্ই প্রথম একাধিক 
বাংলা সংবাদপণ্ন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উদ, সংবাদ পণ প্রকাশের জন্যও 
সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ৌোছলেন। রর, 


€ &) 

প্যারখচাঁদ মিত ( ১৮১৪-৮৩ ) কালীপ্রসম্বের চেয়ে বয়সে অনেক বড় হয়েও 
কালীপ্রসম্নের মাত তের বছর বয়সে প্রাতিষ্ঠত “বিদে)াৎসাছিনখ সভার একজন 
বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন | দুজনের মধ্যে বয়সের এই বিরাট ব্যবধান' ষে কারণে 
ভোলা সম্ভব হয়োছল তা হল প্রাতডভার সমান ।॥ উভয়ের কম'জীবনেও দেখি 
একাঁটি অদ্ভুত ঘটনাগত মিল । ১৮৬৩ খ্থ্টাব্দের এল মাসে £৯ বছর বয়স্ক 
গ্যারণচ্দ মত যখন িউনাসপ্যাল বোডের অবৈতন্কি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে 
নিষুন্ত হন এবং অঞ্পাদন পরেই অনারারি জাস্টিসের পদ লাভ করেন, তখন 
৪ঠা মে ১৮৬৩ তারিখের 'সোনগুকাশে” প্রকাশিত সংবাদ থেকে এই তথ্য পাওয়া 
যায় ষেএ একই সময়ে ২৩ বছর হয়তক কালগ5সহও অবৈশনক ম্যাঁছি স্ট্রেট এবং 
জাস্টিস অব দি পীস নিষুন্ত হন। 


আবার পারণচাঁদ ও কাঙ্ীত০হ দুভন্ই নগরবাস) হয়েও দুজনেরই 
ছিল কৃষি বিষয়ে একান্ত আন্তরিক আঠ্হ। ইলা জুন ১৮৬৩ তারিখের 
গসোমপ্রকাশে' একটি বিজ্ঞপ্তি £চারিত হয় যে ১লা জুন কালণতুসম্ সিংহ 
ভারতবষায় সভাগ্‌হে মৃত মহাত্মা ডেভিড হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সাম্বখসরিক 
সভায় বঙ্গদেশীয় কীষিকার্ষের বর্তমান অবস্থার সমালোচন, কৃষিকার্ষের 
উ পযোগিতা, কৃষিসমাজ (কৃষকদের কো-অপারেটিভ সোসাইটি 2) ও কীষি- 
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বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা ইত্যাদি বিষয়ে একটি প্রবল্থ পাঠ করবেন । তার 
প্রায় ছ'মাস পরে ১৮৬৪ থন্টান্দের জান:ল্লার মাসে ছোট লাট স্যার [সাঁসল 
বাডনের ঘরে বেলভেডিয়ারে যে বিরাট কৃষি প্রদর্শনণর আয়োজন হর, তাতে 
প্যারণচাঁদের সঙ্গে কালপপ্রসমও একজন প্রধান উদ্যোগ? ছিলেন। 

তবে সাহিত্যের অঙ্গনেই প্যারাচাদের পাশে কালনপ্রসম্বের স্থান আত 
ঘনিষ্ঠ । ১৮৫৮ খন্টাব্দে প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে' ভাষা ও 
[বষয়বন্তুর 'দিক থেকে বাংলা সাহিত্যকে সংস্কৃত সাহতোর বিশাল ও সপ্রাচীন 
ছায়াতল থেকে সরিয়ে এনে তাকে তার নিজস্ব কাদামাট জলে বাদ্ধত করার 
যে প্রচেষ্টা শুরু হয়, ১৮৬১ ৬৩ খম্টাব্দে কালখপ্রস্নের 'হুতোম পণ্যাচার 
নকশা'য় তার আরও পারণত পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে । বিশেষতঃ ভাষার দিক 
থেকে এই পরীক্ষা ণনরীক্ষা সাঁবশেষ গুরুত্বপূর্ণ । সাধু ক্রিয়ারীতির আধারে 
কিছু লঘু চলিত শব্দ বাঁসয়ে প্যারণচাঁদ 'আলালে' যে চলিত ভাষার সূত্রপাত 
করেছিলেন “হুতোম প্যাচার নকশা'য় অন্যানা চলত শব্দের স্গ ক্রিয়াপদকেও 
চলিত ক'রে কালী প্রসন্ন সেই চিতরগীত্কেই পৃণশঙগরুপে প্রতিষ্ঠত করলেন । 
আবার বিষয়বন্তূর দিক থেকে সংস্কৃত-প্রভাবম্ত্ত প্রথম বাংলা গদ্যসাহিত্য রূপে 
“আলাল' এবং 'হুতোমঃ দুটোই আদরণায় হলেও পাযারাচাঁদ সাহিত্যে বাণ্তবতা 
আনার চেষ্টা করেও তাঁর রুচ ও নতিবোধের প্রাবলোর ফলে কোথাও কোথাও 
বান্তব চারণ্রকে খণ্ডিত করে শিল্পসূম্টির চেয়ে নীতিশিক্ষাকেই অধিক গুরুত্ব 
দিয়েছেন আর কালীপ্রসন্ন কখনো কখনো এর বিপরাত প্রান্তের চরম সশমায় 
উপনীত হয়ে আত-বান্তবতাকে আধকতর মূল্য 1দয়ে 1শল্পসম্ভাবনাকে ক্ষ: 
করে ফেলেছেন । বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রবণতার ঝেশক থেকে “আলাল' এবং অতি- 
বান্তবতার ঝেক থেকে 'হৃতোন' মস্ত হতে পারলে বাংপ। গদ)স1হতা জন্মলগ্নেই 
এই দ-ট গ্রন্হের জনা আধকতর গোৌরবান্বিত হতে পারত । 


( ৬) 
দীনবন্ধ [মের €(১৬৩১-৭৩ ) সঙ্গে কালাীপ্রসম্ের  (১৮৪০-৭০) 
ঘাঁনষ্ঠতার সূচনা হয় একটি ইতিহান প্রাঁপদ্ধ ঘটনার মধ্য দিয়ে। ১৮৬০ 
খুঙ্টাব্দে দীনবষ্ধু মিত্রের নালদপ'ণ, নাটক প্রকাশিত হবার পর নাটকটির 
মাইকেল মধ্সৃদন দণ্ড কত ( এডওয়া্ স্টদ্াটের ছাঘ রামচন্দ্র কৃত? ) ইংরেজী 
অনুবাদ রেভারেপ্ড লঙ্্‌ প্রকাশ করলে ৯৪৬১ খন্টাব্দে যখন লঙ্‌ আদালতে 
এক মাস কারাদণ্ড ও এক সহম্্র মুদ্রা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন, তখন কালী প্রসন্ন 


৪১৪ 


আদালতেই এ সহস্র মন্রা অর্পণ করে লঙুকে অর্থদন্ডের দায় থেকে মুক্ত 
করেন । শুধূ তাই নয় দীনবন্ধু মিত্রের ততীয় পুত্র জিত চন্দ্র মিন্রের বিবাতি 
থেকে জান। যায়, লঙের বিচারকালে খন দীনবন্ধ, মিতও আভষংগ্ত হবার 
আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন কালীপ্রসন্ম তাঁকেও এই আশ্বাস দেণ যে যাঁদ অথের 
দ্বারা তাঁকে রক্ষা করা সম্ভব হধ, তাহলে তান এাবষয়ে সপূর্ণ নানক থাকতে 
পারেন 1১৯৬ আবার পণ্ডিত দ্বারকা নাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত পুরাতন 
“সোনপ্রকাশ' পত্র থেকে জানা যায় যে 'নীলদপণ' নাটকের দ্বার দেশে নীল 
বিস্লপের সচনা হওয়ায় যখন 'নশলদর্পনে'র অত্যন্ত জনাপ্রয়তা হেতু অত্যন্ত অল্প 
সময়ের মধ্যে প্রথম সংস্করণ নিঃশেধষিত হয়, তখন কালীপ্রসম্ন তার দ্বিতীয় 
সংস্কর” প্রকাশ করে বিনামলে। সাধারণের মধ্যে বিতরণ করেন । আবার নীলকর 
চাষাদের অকীত্রম বন্ধ, 'হশ্দ পোত্রয়ও। সম্পাদক হরিশ্চগ্দু মুখোপাধ্যায়ের 
ম.ত্যু হলে ( ধ.হ্যঃ ১৪ অন ১৮৬১) দীনব্্ধু মন কৃনগরে অবস্থানকালে 
১৯ই আগঞ্ট ১৪৬২ তারখে তাঁর স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে আলোচনা করার জন্য 
যখন এক বরাটসগার আয়োজন করেন এবং বস্ত:তা দেন, তার কিছু পুবে 
১৭৮২ শকাব্দে : হং ১০৬৯) কালী প্রসন্ন বরাহনগরের “সারস্বতাশ্রম” থেকে 
“হন্দ, পোত্রপট সম্প।দক মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণাথ্থ কোন বিশেষ 
195 স্থাপন জন। বঙ্গবাপবগের প্রত নিবেদন শীষকি একটি ষোল পৃচ্ঠাব্যাপ? 
প্রবন্ধ সন্তিক প্রকাশ করে জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। 
দীনবন্ধু, কালাপ্রসন্ন ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে এই ষে শ্রদ্ধা-প্রীতি 
অন[রাঞ্জত সম্পকণও গড়ে উঠে!ছল তার মূল সূতাঁট ছিল বাংলার অত্যাচারিত 
নল চাষীদেয় প্রাত আন্তারক সহানুভাতি। 


কালাপ্রসন্ন এবং দীনবন্ধ্‌ সাহিত্য ক্ষেত্রেও পরস্পরের কাছাকাছি হয়েছেন 
তাঁদের নক-শা ও প্রহসন রচনান্ন। এই দুই শিল্পী কেউই তাঁদের নক-শা এবং 
প্রহসন রচনায় হাপিক্ন ডপর প্যার+চদের মত নাতি ও রুচর শুল্ক বসান নি। 
ফলে কালীপ্রসম্নের নকশা এবং দানবষ্ধুর প্রহসনগুলর সাহাতাক গুরুত্ব 
'স্বকার করেও কোন কোন নঈতিবাগীশ সমালোচক এগুলিকে অন্জণলতার 
অভিযোগেও আভঘুন্ত করেছেন । কি আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন সচেতন 
ভাবে নণচ প্রকৃত্তির উত্তেজনা সঞ্টিই যখন লেখকের একমান্ত উদ্দেশা হয়, তখন 
তাকে অশ্লণল বলা যায়, শিল্পীর নার্বকার দূৃন্টিতে জশবনের বাস্তবতা 
যথাযথভাবে 'চাগ্ুত হলে তাকে অঞ্লালতা বলা যায়না । এই আধুনিক 
দভ্টিতে দীনবন্ধুর পুনমূলায়ণ শুর্‌ হয়েছে, কালীপ্রসম্নেরও হওয়া উচিত। 


৪৯৫ 


অবশ্য হাসারসের এই অস্কুন্ঠিত প্রাণোস্ছথল প্রকাশভাঙ্গর সাদ্‌শ্য ছাড়া 
কালীপ্রসন্ন ও দা'নবন্ধৃূতে একটা প্রধান বৈসাদশ্যও আছে-- তা হল সমাঞ্জের 
অন্যার, অসঙ্গাত ও [বিকাতর উপর কালীপ্রসন্ন যেখানে ক্ষমাহীনভাবে নিত্করবগ, 
সেখানে দানবম্ধ্‌ প্রথমে বাঙ্গের শব্রবরণ করতে শুর? করেও শেষ পর্বন্ত সেই 
অসঙ্গাত ওশবকৃতির প্রাতও সহানুভাতিতে বিগালত হয়েছেন । 


শয়োদশ অধ্যায় 


খাংলার সমাজ, সংস্কুতি ও সাহিঙ্তো 
কালী প্রসন্নের সামগ্রিক মুলঢায়ন 


উানশ শঙকের বাংলার সমাজ, সংস্কাতি শু সাহতোর ইতিহাসে কাল+, 
'শুস্ সিংহ তাঁর অপামানা প্রাতভাবলে এক মবিনশ্বর কখভর আধকার। 
প্রকৃতপক্ষে একাধারে এরপে সবগূণান্বিত লোক বাংলাদেশে খুব কমই জন্মগ্রহণ 
করেছেন। আত অঙ্গপ বয়সে 'বঙ্গভাষায্। অনুশখলন জন” বিদ্যোৎসাহিন৭ 
সভা* স্থাপন, বাংলা নাটক ও অভিনয়ে উতসাহদানের জন্য শীবাল্যাৎসা হিনগ 
রঙ্গমণ্ড, ্ছাপন, মাত চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই বাংলা সাহিতাসস্টিতে মনোনিবেশ 
নানারূপ উদাবইনাতক সম।জনংস্কারে আত্মনি:রাগ, একাধিক সাময়িক পত্র ও 
সংবাদপত্র সম্পাদনা ও পারচালনা এবং অতুলনীয় দানশীলতা ও সহদেশ প্রেমের 
জনা তান সেকালে প্রায় সকলেরই প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন । কালগপ্রসম্নের 
সমকালীন বাঁ আচাধ কৃঞঙককমল “পুরাতন প্রসঙ্গে বিপিন বিহারী গুপ্তের সঙ্গে 
এক সাক্ষাংকারে তাঁর স্মতিচারণা করতে গিয়ে বলেছেন-_-“কা লপ্রসধে সিংহের 
কথা মনে পড়ে । তোমাদের সাহিত্য-পারধদের মান্দরে তাঁহার ঘে »ন্দর 
প্রতিকীতিখান বঙ্কমবাবূর প্রাতকাতির পাশে বসাইম্নাছ, ভাহা দৌঁখয়া আমার 
মনে বড় আহাদ হণ £ বচন ধিলাস-বাসনের মধো লালিত ও পাঁরবদ্ধিত 
হইয়াও তান ষেরূপে আপনার মনুবাত্ব রাখিয়া মহীগয়ান হইয়াছিলেন; তাহা 
যেতোমরা বুঝিতে পারিয়াছ ইহা অপেক্ষা আনন্দের ধিষযয় আর কি হইতে 
পরে 2৮১ কালশপ্রসম্ন বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ নিবত'ন ও কোৌলখন। 
প্রথা রাহতকরণ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের ঘাঁনত্ড সহযোগশ ছিলেন । ১৮৫৬ 
খৃষ্টাব্দে বিধবাবিবাহ আইন বিধিব্ধ হলে ফালণপ্রসম্ন “সংবাদ প্রভাবরে 
( ২২শে নভেম্বর, ১৪৫৬ ১ প্রত্যেক বিধবা-বিবাহেচ্ছু ব্যন্তকে সেকালের বাজারে 
এক সহন্র টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন । আবার শুধু নারণসমাজ 
নয়, বাংলার সামাঞ্জিক ও অর্থনোতিক কাঠামোর প্রধান সহায় কৃষক সমাজের 
জন্যও কাল+গ্রসম্নের চিন্তা ও চেস্টা নিয়োজিত হয়োছল। বঙ্গদেশীয় কৃবিকাষে'র 


বত্মান অবচ্ছার সমালোচনা, কৃঁষকাধের উপযোগিতা, কাষকাষের 
উপযোগিতা, কষিসমাজ (কৃষকদের কো-অপারেটিভ সোসাইটি? ও কৃষি 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা ঠভূতি বিষয়ে তানি যে শুধু গুব্ধ রচনা করেছেন 
তাই নয়, নশলকর আন্দোলন এবং ভমদার অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'বাভল্ন সময়ে 
কৃষক আন্দোলনে তিনি নিজে জমিদার হয়েও কৃষকদের পক্ষ সমথন করেছেন । 
শিক্ষাক্ষেত্রে কালীপ্রসম্বের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । দেশের হ্ছানে 
চ্ছানে অবৈতাঁনক বিদ্যালয় চ্ছাপন দ-গ্ছ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাহাধ্যদান, ছান্রদের 
বাংলা রচনায় উৎসাহত করার জনা সময়ে সময়ে পুরস্কার ও পদক বিতরণ দঃস্থ 
ছাত্রদের শিক্ষার ব্যয়ভার গ্রহণ-_কালপপ্রসমের এই ধরণের বহুবিধ কাজ তৎকালীন 
সংবাদপন্রে ভুয়সন প্রশধাসত হয়েছে । সমাজের সার্ক উন্নাতির জন্য তান 
সাঁহত্য ও সংবাদপরের উন্নয়নেও অকাতরে দান করেছেন । লেখকদের 
উৎসাহদানের জনা তান যে শুধু প্রাতিযোগিতামূলক প্রবন্ধ আহ্বান করে 
[বদ্যোৎ্সাহিনশ সভার পক্ষ থেকে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন তাই নয়, অনেক 
নূতন লেখকের নৃতন গ্রন্থ প্রকাশে আ'থক সাহায্য দান করেও তানি লেখকদের 
উৎসাহিত করেছেন । তাছাড়া 'ভারতবষাঁয় স্বাদপন্' নামে রাজনীতি সংক্রান্ত 
পাক্ষিক সমাচারপন্র প্রকাশে সহায়তা, প্রাসদ্ধ সংবাদপত্র 'সোমপ্রকাশে' আর্থিক 
সাহাযা, 'তত্ববোধিনী পান্রকা' প্রকাশের জন্য ব্রা্গসমাজকে মদ্রাষম্্ দান, 
শস্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ইংরেজী সমাচার পন ৮০০1০115678 19892179 
প্রকাশের জন্য মুদ্রাষন্ত্র দান, হরিশচগ্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মত্যুর পর গ্র50০০ 
7৪710, এর মত বিখ্যাত দেশাহতকর পান্কার অবল-প্তর সম্ভাবনা দেখা দিলে 
পাত্রকাঁটির মুদ্রাল্ল্র এবং সর্বস্বত্ব ক্রয় করে পান্রকাটির প্রকাশ অব্যাহত রাখার 
ব্যবস্থা করা, নবাব আবদুল লাঁতিফ খান বাহাদুরের অনুরোধে 'দুরবীন* নামে 
একটি উদ সংবাদপন্রের স্বত্ব ক্রয় করে তার পাঁরচালনে সহায়তা করার ঘটনাগহীলর 
কথা স্মরণ করলে সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্রের ইতিহাসে কালীপ্রসন্নের অবদানের 
গ/রুত্ব উপলাহ্ধ করা সম্ভব হবে। আবার এই সব পন্ন-পা্রকার় সাহাযা দান 
করেও কালপ্রসম্ম তাঁর দাঁয়ত্ব শেষ করেনান, তান নিজে “বদ্যোৎসাহন 
পাণ্নকা' “সবতত্তব প্রকাশকা? এবং রাজেন্দ্ুলাল মিত্রের পরবত+ "াববিধার্থ 
সংগ্রহে'র এম পর্ব-_এই ক'খানি সামায়ক প্র এবং প্পিরিদর্শক' নামে এক খানি 
দৈনিক পর্েরও সম্পাদনা করেছেন । আবার শিক্ষা, সাহতা, সংবাদপতের 
উন্নাতিকজ্পে দান ছাড়াও “নধলদর্পণ' নাটকের ইংরেজী অনবাদ প্রকাশ করার 
অপরাধে দাঁণ্ডত রেভারেণ্ড লঙের এক সহম্্র মুদ্রা অর্থদণ্ড দান, ১৮৬১ খষ্টাব্দে 


৪১৮ 


উত্তর পশ্চিমাুলের দঃভক্ষে অকপণ হন্ডে দান, দাতব্য উষধালর প্রতিষ্ঠা, 
সাধারণ গ্রণ্হাগার প্রতিষ্ঠায় সাহাযা, কলকাতায় বিশহদ্ধ পানীয় জলের বাবস্থা 
করার জন্য দুই সহপ্র টাকা ব্যয়ে ধারাষণ্র স্থাপন প্রভাত জনহিতকর কার্ষে দানের 
মধ্যেও কালীপ্রসনের বদান্যতা ও গভগর দেশাআববোধের সাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে। 
কালীপ্রসন্নের সমকালীন আচাধ কৃষ্ণকমল “পুরাতন প্রসঙ্গে থাথই বলেছেন, 
“তান যেমন তাঁহার ০4/$০ এর সন্ব্যবহার কাঁরতে জানতেন, তেমন আর কেহই 
জানিত না।” এইভাবে অর্থ ও সামথেণর দ্বৈত মিলনে কাল প্রসন্ন সেই অল্প 
বয়সেই বাংলার সমাজও সংস্কাঁতর ইতিহাসে ষে অনামন্য কাতিত্বের পরিচয় রেখে 
গেছেন তা আজ আমাদের গভগর শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উদ্রেক করে। 


শুধ; সমাজ-সংস্কৃতি নয়, সাহিত্যের ইতিহাসে ও কালীপ্রসম্ম সিংহ একটি 
স্মরণীয় নাম। সেকালের বিশিন্ট সাংবা-এক ও প্রখ্যাত দেশনেতা কন্্দাস পাল 
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সাহিত্যঙ্গতে কার্লীপ্রস শর এই উচ্ছ্বাসত প্রশংসার কারণ বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যাবে, যখন মধসূদন পধ্রন্িশ বছর বয়সে এবং বাঁঞ্কমচম্দ্রু সাতাশ 
বছর বয়সে ইংরেজ সাহত্যস-ঘ্টির স্বঙ্ন-মোহ ত্যাগ করে বাংভা সাহিতাভগতে 
প্রবেশ করেছেন, তখন কালীপ্রসন্ন ১৮৫৪ খং্টাব্দে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে 
“বাবু নাটক" নামে যে প্রথম সামাজিক প্রহসন রচনা করেছেন তা জনপ্রিয়তার 
জন্য ১০৫৫ খ্ঞটাব্দের মধ্যেই সম্পৃণণ নিঃশোষত হয়েছে এবং অনেকে “চারি 
মুদ্রা সবীকার কাঁরয়াও" সেই গ্রন্হের একখানা কপি সংগ্রহ করতে পারেন 'ন। 
আবার বাংলা নাটফের গঠনমানতার যুগে যখন »কৃত থেকে ৩ নুহাদ নাটকে 
পারায় দু'টি মান্র উল্লেখযোগ্য অনুবাদ নাটক ( নণ্দবুমার রায়ের 'অভিজ্ঞাল 
শকুন্তলা) ১৮৫৫ এবং রামনারায়ণ তবকতের 'বেণশিসংহার? ১৮৫৬ প্রকাশিত 
ইয়েছে, তখন ১৪৫৭ খং্টাব্দে কালসগ্রসঃং এই ধারার তৃতীয় উল্লেখযোগ্য নাটক 
শবকমোরশী' রচনা করেছেন এবং বহু সম্ভ্রান্ত দেশীয় ও ইউরোপায় দর্শকের 
সামনে নাটকাট আভন?ত হয়ে উচ্চ প্রশংাঁসত' হয়েছে । অত:পর ১৮৫৮ খৃণ্টান্দে 
'সাবিত) সত্যবান' নামে একখানি মৌলিক নাটক এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে “মালতা 
মাধব” নামে অনুবাদ নাটক রচনা করে কালীপ্রসম্ন বিদ্যোৎসাহনী রঙমণন্ডে 
নাটক দির যে বাদা-গণত সহযোগে “আভিনয়িক পাঠের ব্যবন্থা করেন তাতে 
[তানি নাট প্রযোজনার ক্ষেত্রে এমন একটি নৃতন পথের সন্ধান দেন যা পরব্তণী 
কালে রবখুন্দ্রনাথের হাতে আরও পাঁরণত ও সংহত রূপ লাভ করে রবণন্দ্ 
গণীতিনাট্য ও ঝতুনাটায অবলগ্বনে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । অবশ্য বাংলা 
সাহত্োোে কালশপ্রসম্নের আরও বড় কৃতিত্ব হল তর 'হ?তোম প্যাচার নকশা" (প্রথম 
ভাগ ১৮৬২ এবং পথম ও ছিতীয় ভাগ একতে ১৮৬৪ )। সেযুগের সাহিত্যে 
ভাবা [নয়ে পরাঁক্ষা-নিরীক্ষা চালিরেছিলেন দুজন- মাইকেল মধুসদন দন্ত 
কাঁবতায়, কালগপ্রসন্ গদ্যে । এ প্রসঙ্গে টেকচাঁদের 'আলালে'র কথাও অনেকের 
মনে পড়তে পারে । কিন্তু 'আলালে' সাধু ক্রিয়াপদের আধারে অনিয়ন্লিত 
ভাবে কিছু লঘু চলিত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে মানব, খাটি চালিত রীতির প্রথম 
সার্থক প্রাতম্ঠা হয়েছে কাদণীপ্রসম্বের হ্‌তোম পাচার নকশায় | মধুসগনের 


অমিপ্রাঞ্ছর ছক্দে রাঁচিত “মেঘনাদবধ কাবো'র ওপর যেমন 'নন্দা-প্রশংসার ঢেউ 
আছড়ে পড়োছিল এবং ঈখরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত পণ্ডিত ব্যান্তও প্রথমদিকে 
আধমত্রাক্ষর ছন্দকে সুনজরে দেখতে পারেন নি, তেমনি হৃতোমন ভাষার ওপরেও 
নন্দা-প্রশংসার বড় বয়ে গিয়েছিল এবং বঞ্কিমচন্দরের মত প্রা সাহত্যিকও 
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হনতোম ভাষার প্রীত ত'ার তীর উদ্মা প্রকাশ করোছঙ্েন। তবু বাঁজকি- 
' প্রশংাঁনিত 'আলালে'র সাধুক্রিয়াপদের আধারে জঘ্‌ চলিত শব্দ ব্যবহারের রতি 
শন, হহতোমে'র খাঁট চলিত ভাষা ব্যবহারের রশতিই বিবেকানন্দ, প্রমথ চৌধুরধ, 
রবীন্দ্রনাথের হাত ঘুরে আজ বাংলা সাংতোর প্রায় সব ক্ষে৫েই অপ্রাতিরোধ্য 
হয়ে উঠেছে । আর শুধু ভাষা নয়, আলালের ঘরের দুলাল? এবং 'হ্‌তোম 
পাচার নকশা” বাংলা সাহিত্যের আরও একটি দিক বিশেষভাবে উন্মোচিত 
করল--গ্রন্দূখান প্রকাশিত হওয়ার পর বাঙাল? লেখক এবং প্পটক সম্প্রদার 
বিশেষভাবে সচেতন হলেন যে বাংলা সাহিত্যসৃষ্টির বিষক্ববপ্তুর জন্য আর 
কেবল ইংরেজী এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ভাশ্ডারেন্ন দিকে তাকিয়ে থাকার 
প্রশ্নোজন নেই, সাহিতোর প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আনে । এ্াবষরয়ে 
কালীপ্রসম্ন আবার প্যারঈচাঁদের চেয়েও একধাপ গিয়ে গেলেন । প্যারখচদ 
সাহত্যে বাস্তবতা সষ্টি করতে গিয়েও তার শিজ্পনসন্তার চেয়ে নগাতিবাগদশ 
সন্তাকে অধিক প্রাধান্য দেওয়ার ফলে 'আলালের ঘরের দুলাল'কে শেষ পযন্ত 
নবাতিশিক্ষার পাঠমালায় রুপাস্তারত করেছে: ॥ কিন্ত; কালণপ্রস্ম তর 
'হুতোম পাযাচার নকশা ঘতখান রিয়্যালস্ট প্রায় ঠিক ততথানিই 
সাটায়ারিস্ট হয়ে উঠেছেন। শুধু তাই নয়, হুতোম প্রসঙ্গে আরও একাটি 
গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এই যে, কালপপ্রসন্ন 'হুতোম প্যাচার নক-শা'র প্রথম 
ও দ্বিতীয় ভাগের গোড়ায় মধুসদূনের সদ)প্রবাতত আঁমতানগর ছন্দের অনুসরণে 
যে দশট কাঁবতা রচনা করেন সেগাল প্রতি পধান্ততে চৌদ্দ অন্দরের বম্ধনটুকু 
থেকেও মুস্ত হওয়ার ফলে এ বাঁবতাদহটর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েই 
যে গিরিশছন্দের স:ষ্টি হয়, সেবথা গিরিশচন্দ্র গোপন রাখার চেহটা ফরেন নি২। 
প্রকৃতপক্ষে [নিরপেক্ষভাবে চার করলে “কশা রচনার নূতন আগন্তক প্রবর্তন, 
খশাটি চলিত ভাষার ব্যবহার, প্রবর্তীকালের গোঁরশছন্দের সমচনা, সমাজ- 
বাস্তবতা 'চন্রণনৈপূণ্য, শাণিত বাক-পটুতা ও তণক্ষধার হাসারসস্টি- বহু 
[দিক থেকেই 'হতোম পাচার নকশা? বাংলা সাহিতে। এক অসাধারণ গ্রন্হ । 


এছাড়া ১৫% থেকে ৯৮৬৬ খঙ্টাব্দ পর্যন্ত দীঘ* আট বংসর সমগ্নে ও 
প্রভূত অর্থব্যয্লে বহ্‌ পাণ্ডতের সহযোগিতার অগ্টাদশ পর্ব মহাভারতের অনুবাদ 
প্রকাশ ও বিনামূল্যে প্রত্যেক খন্ডের, তিন হাজার কপি বিতরণ কালপ্রসমের 
এক অক্ষ্প কীতিস্তদ্ভ ॥ এই মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশ ও বিনামূল্যে প্রচায়ের 
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জন্য কাললীপ্রসম্ের সেকালের বাজারেই প্রায় আড়াই লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয় এবং 
উড়িষ্যার বিন্তত জামদারী হস্তান্তারত হয়। আবার এই বিরাট ব্যয়সাধা ও 
শরমসাধ্য কাজে কালীপ্রসম্নের শুধু সাঁদচছা, অর্থব্যয় ও অধ্যবসায় নয়, মহাভারত 
অন:বাদের সাহাত্যক কাতিত্বে পণ্ডিতদের সহযোগতার সঙ্গে কালীপ্রদম্নের নিজস্ব 
অবদানও ষে যথেষ্ট ছিল'সে তথ্য পাই কালীপ্রপন্নের সমকালীন: বিখ্যাত ব্যাস্ত 
কৃষদদাস পালের লেখায়--“44১11 006 ৮ ০0140995 98093 0106 0০9 0০1159 ০7 0193 
[18001850 14174 01 (0185 01103 11 01016 ৬/6 10010 01১৪ 3০০০. 
19117050211, 


কালণপ্রসনের “হতোম পণ্যাচার নকশা"র প্রাতি সাবার করতে না 
প্নরলেও বাঁঙকমচদ্দ্র ক্যালকাটা রাভউ” পান্রকায় কালীপ্রসন্নের এই মহাভারত, 
অনুবাদ সম্বন্ধে ত'ার মন্তব্য প্রকাশ করোহলেন _- 11) 02161003871) 03 010৩ 
201801 0? 8। (190519110918 ০010) 19109077125, ৬৮101011079 0৪ 
760919৩0 23 (159 8168159. 1106121 01. ০£1713 ৪৪০.” আর বাঁঞ্কমচন্দের 
কালে শুধু বঙ্কিমচন্দ্রুই ষে এরুপ উচ্ছবাঁপত প্রশংসা করেছেন' তাই নয়, আরও 
পরবতাঁকালে আচার্য প্রফুল্লন্দ্র রায় কালীপ্রনন্নের এই মহাভারত সম্বন্ধে 
লিখেছেন, “তরুণ যুবক কালীপ্রসম্নের অমর কণটীর্ত' মহাভারত । এই একখানি 
গ্রচ্ছে তাঁহার নাম বঙ্গবাসীর চিরস্মরণীয় রাহবে। এই অপ্ব্ব জিনিস আজ 
বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে শোভা পাইতেছে । রাশি রাশি বাঙ্গলা পূশ্ক পাঠ করিয়া 
যে জ্ঞানলাভ না হয়, একমাত্র 'সংহ মহাশয়ের মহাভারত, পাঠ করিলে তাহা 
অপেক্ষা আধক জ্ঞানলাভ করা যায় ইহা আমি স্পদ্ধণার সাহত বলিতে পারি ॥” 
শতাব্দীকালের সীমা পোরয়ে আসার পরেও ক।লীপ্রনন্বেত গন) মহাভারতের এই 
অকুণ্ঠিত সমাদর ও প্রশ'সার মূল কারণ প্রধানতঃ দুটি_-এদেশে যখন 'বাভন্ব 
পূণথ মালয়ে পাঠোদ্ধার ও ভ্রম সংশোধন করে পুস্তক সম্পাদন রীতি সম্পূর্ণ 
নুতন, সেই সময় বেদব্যাস বরচিত সংস্কৃত মহাভারতের এশিয়াটিক সোসাইটির 
মুদ্রিত সংস্করণ. শোভাবাজার রাজবাটীর, আশুতোষ দেব ও বতীন্দ্রমোহন 
ঠাকুরের পদন্তকালরে সংরক্ষিত এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রাপতামহ শাস্তরাম 
1সংহের বারাণসী থেকে সংগূহীীত হস্তাঁলাখত প:থগুালর পাঠ বিচার করে 
বহু পাশ্ডতের সহযোগিতায় অনুবাদে থাসম্ভব মূলানুগত্য রক্ষার চেস্টা এবং 
সমগ্র মহাভারতের অনুবাদে সেকালের পক্ষে বিস্ময়কর প্রসাদগণ সম্পৰ 
মহাকাবো চিত ভাষা ॥ 
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নকশা এবং মহাভারতের জনাই বাঙালী পাঠকের কাছে কাল প্রস্থ 
সুপারচিত হলেও বিভিন্ন পত্র-প্রিকায় বিভপ্ন বিষয়ে কালনপ্রসন্নের অনেকগুজি 
প্রবন্ধও প্রকাশিত হয় । এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে পধাবিধার্থ সংগুহে কা প্র. সি. 
স্বাক্ষয়ে মাইকেল মধ্ সনের 'মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা ও দীনবন্ধু মিনের 
'নীল দর্পণ” নাটকের সমালোচনা সহ আরও অনেকগুলি গ্রচ্ছন্সমালোচনাও 
1ছল। এছাড়া ১৮৬১ খক্টান্দে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মাত্যুর পর ফাল৭- 
প্রসন্ন - “হিন্দ: পেটরিয়ট সম্পাদক মত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণাথ কোন 
ববশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য বঙ্গবাসিবগের প্রাতি নিবেদন? শীষক ষোল পস্ঠা ব্যাপশ 
একটি প্রবন্ধ পন্ডিকা প্রকাশ করে দেশবাসীর মধ্যে কিতরণ করেন। এপ্রসঙ্গে 
সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা হল এই যে, কালনপ্রসন্ন বাঁঙকমচন্দ্রের দুবছর পরে 
রজন্মগ্রহণ করলেও বাঁঙ্কমচন্দ্রের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা “দর্গেশনাশ্দিনী, 
( ১৮৬৫ ) প্রকাশিত হবার পুবেই কালপপ্রসম্লের এই সব স্বাহত্যকর্ম প্রায় শেষ 
হয়ে গেছে । মৃত্যুর মাত্র দুবছল পূর্বে ১৯৮৬৮ খক্টাব্দে কালপীপ্রসন্ন 'বঙ্গেশ 
বিজয়” নামে একখানা এ্ীতহাসক উপন্যাস লিখতে শুর? করেছিলেন এবং তার 
দ- ফর্সা ছাপাও হয়েছিল, কিন্তু গ্রাটকে তিনি শেষ পযন্ত শেষ করে যেতে 
পারেন 'নি। কালাপ্রস্ম শ্্রীমদভগবদূগশৃতা'ওর একটি স্বতন্ অনুবাদ 
করেছিলেন, বিস্তু সেটি তিনি তাঁর জীব্দদশায় প্রকাশ করে যেতে না পারায় তাঁর 
সত্যুর পরে দরধ্ধকাল লোকচক্ষুর অংগ্লালে জপ্রকাশিত অবস্থায় থাকার পর 
১৯০২ খষ্টাব্দে যে তা প্রকাশিত হায়ছিল, বেঙ্গল লাইপ্লোরর পম্ভেক তালিকা 
থেকে সে তথ্য পাওয়া যায়। এইভাবে নাটকে নকশায়, মহাভারতে, 
স্ীমদ:ভগবদ্াসতার ভনুধাদে, গুবন্ধ রচনায়, উপন্যাসের সন্রপাতে* এমনকি 
€09108619 £১০11০৩ /8০ নামে ইংরেজীতে একখানি আইনবিষয়ক গ্রন্ 
সম্পাদনায় কালপপ্রসম্বের প্রাতভা তার মধ্যাহকাল উদ্ত৭৭ হবার পৃবেই যে কত 
ীবাচন্ন পথে সণ্তাঁরত হয়েছিল সেকথা ভাবলে আাজ আর ব্ময়ের অবাধ থাকে 
না। আর শুধু সাহিত্য নয়, সমাজ-সংস্কৃতির অঙ্গনও ঘে কালীপ্রসম্ের 
গ্রাতভার স্পর্শ থেকে ব্টিত হয় নি তা আমরা পৃবেই বলোছ। প্রকৃত পক্ষে, 
মাত্র হের বছর বয়সে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা” প্রতিষ্ঠা, ষোল বছর বয়সে শবদ্যোৎ- 
সাহনগ রঙ্গমণ্। প্রাতত্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্কলপ্রকার উদারনোতিক সমাজ- 
মংস্কার কর্মে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা, কৃষি বিষয়ে মচেতনভা, শিক্ষাবিষ্তার সাহিত্য 
ও সংবাদপত্রের উন্নাতকজ্পে দান, নানাবধ জনাহতকর কার্ষে দান, দেশাত্মবোধ, 
এবদ্যোৎসাহনণ পান্রকা লহ একাধিক পন্র-পাত্রকা সম্পাদনা ও পারচালনা, 
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নাট্যরচনা ও অঙনর শিজেন নূতন আঙ্গিক প্রবর্তন, সাহিত্যে সমাজবান্তবতা 
ও খাঁটি চালত ভাষার প্রতিষ্ঠা, মহাভারত ও শ্রীমদ-ভগবদগীতার অনুবাদ _ 
একাধারে এত বিচিত্র গুণের সমন্বয়ে দেশবাসধ বিস্ময়চাঁকত হয়েই বোধ হয় হাতের 
কাছে আর কোন বণেষণ খ*ুকে না পেয়ে শেষপধন্ত তশকে “মহাত্মা” উপাধিতে 
ভাঁষত করেছিল! কিন্তু মাত ঘ্িশ বছর বয়সে এই অসামানা প্রাতিভাবান 
কালীপ্রসমের জীবনে অকস্মাৎ যবাঁনকা নেমে আসায় আজও আমাদের কানে 
বাজতে থাকে "াহন্দু পোর্রিয়ট পাঁ্রকার প্রকাশিত কৃষ্ণদাস পালের সেই 
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পরিশিষ্ট (ক) 
কালী প্রসন্নের অসমাপ্ত এঁতিহাসিক উপন্যাস, 


বাংলা সাহিত্যে &তিহাসিক উপন্য।স রচনার সূব্রপাত ফোট উইলিয়ম 
কলেজের রামরাম বসুর প্প্রতাপাঁদত্য চরিণে” [১৪০৯] । এট আবার বাঙালীর 
লেখা বাংলা অক্ষরে মুদ্রুত প্রথম মৌলিক গদাগ্রন্হ। অবশ্য এর ভাষা অপারণত 
এবং এতে এতিহাঁসক কাঁহনশর সঙ্গে সঙ্গাত রেখে কল্পনার খেলা এত কম 
'যে একে ঠিক পূণীঙ্গ এীতিহ।সিক উপন্যাস বলা চলে না। তবু এাঁতহাসিক 
উপন্যাসের পাঁরণত বৃক্ষ বলে গণ্য না হলেও বাংলা সাহত্যের এই প্রথম গদ্য- 
গ্রন্থটি এীতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম অঙ্কুর রূপে চিহিন্ত হতে পারে । 
অতঃপর বাংলায় এীতিহাঁসক উপন্যাস লেখার চেষ্টায় দ্বিতীয় . ব্যাস্ত 
ভূদেব মুখোপাধায় কন্টারের 'রোমানংস্‌ অব ইশ্ডিক্নান- হিস্টরি অরলদ্বনে 
“সফল স্বপ্ন এবং “অঙ্গরীয় বিনিময়” লিখে একসঙ্গে প্রকাশ করলেন 'এরাত্হাসক 
উপন্যাস” নামে [১৮৫৭ ]1 “সফল স্বপ্ন নিতান্ত ছোট একটি এতহাসিক গল্প 
মাত হলেও “অঙ্গুরায় বিনিময়” দীর্ঘতব এসং অনেক অংশে এতিহাঁসিক উপন্যাসের 
লক্ষণাক্রান্ত। শিবাজণর হন্তে বদ্দিনৰ হয়ে ওরংজেব-কন্যা রোসিনারার শিবাজীর 
প্রাত প্রণয়াসন্তা হয়ে ওঠার কাহন? হল “অঙ্গ;রীয় বিনিময়ের বিষয়বস্তু । 
১৪৬৫ খজ্টাব্দে জটক্ার্ট-হান্টার-ইলিয়টের ইতিহাস থেকে উপাদান 
গ্রহ করে বাঁঙকমচন্দ্র যে হ্থানখয় গড়মান্দারণ দুর্গের ইতিবুত্তমূলক এীতহাসিক 
উপন্যাস “দুগেশ নান্দনী” প্রকাশ করলেন, তাতে স্কটের “আইভান হো"র প্রভাবের 
চেয়ে যে অনেক বেশি প্রভাব পড়েছে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের “অঙ্গ:রীয় বিনিময়ের, 
সে বিষয়ে কোন জন্দেহ নেই 'দুগেশিনন্দিনী'র নবাবজাদী আয়েষার উপর 
“অঙ্গুরীয় বিনিময়ের শাহাজাদী রোসনারার, জগংসংহের উপর 1শবাজশীর 
এবং আভিরাম স্বামণর উপর রামদাস স্বামীর প্রভাব অত্যন্ত স্পন্ট । | 
'দএগেশিনান্দনন' ছাড়া বাঁঙ্কমচন্দ্রু আরও কতকগুলি ইতিহাসাশ্রুত 
উপন্যাস লিখলেও তিনি নিজে যে উপন্যাসাটিকে এতিহাসিক উপন্যাসের স্বীকৃতি 
[দয়েছেন, সেই রাজনিংহ” প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খল্টাব্দে এবং এর 
পাঁরবার্ধত, পুনলিশখত ও পূর্ণাঙ্গপ্রাপ্ত চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হর 
১৮৯৩ থ্টাব্দে। 


পারশিম্ট--১ 


বঙ্কিমচন্দ্রের এই 'রাজাঁসংহ' উপন্যাসের রচনা ও প্রথম সংস্করণ প্রকাশের 
ও পূর্ব ১৮৬৮ খং্টাব্দে' কালীপ্রসম্ন “বঙ্গেশ বিজয়” নামে একটি এাতিহাসিক 
উপনাস িলখতে শুরু করেন । ১৪৬৮ খুষ্টাব্দে উপন্যাসটির দু ফরংমা ছাপাও 
হয়েছিল। কিন্তু; এই উপন্যাস সমাপ্ত হওয়ার পুবেই কালপগপ্রসম্ন লোকাস্তরিত 
হন। 


এ প্রসঙ্গে এক চিত্তাকর্ষক প্রাসাঙ্গক তথ্য উদ্ধার করা প্রয়োজন মনে 
কাঁর। তৎংক'লশন এসয়াটিক সোস।ইাটির সহকারণ গুল্হাধ্যক্ষ প্রুতাপচন্দ্রে ঘোষ 
'বঙ্গেশ বিজয়” নামে একটি এতিহাসিক উপন্যাস ছাপাবার জনা প্রেসে দিঠে যখন 
শোন যেত প্রেসেই & লানে কাল? প্রসন্ন সিংহের একাটি উপন্যাসের দহ'ফরমা 
ছাপা হয়েছে, তখন তান বঙ্গেশ বিজয়ের পারিব্তে তাঁর উপন্যাসের নাম 
পলাখেন 'বঙ্গাঁরিপ পরা'জর ৮. ৯৮৬৯ খত্টাব্দে তান উপন্যাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশ 
করেন এবং গ:1ট কালীপুগল সিংহকে উতসর্গ করে ভূমিকায় লেখেন 2 
“. গল্তের নাম “বঙ্গেশ বিজয়” দিয়া মযূদ্রা্কনাথে" বাবাপ্রকাশ যন্তাধ্যক্ষ শ্রীধূত 
জগণ্মোহন তকণালঙকার ভর্ঠাচার্য মহাশয়ের নিকট আমার বন্ধু দ্বারা পাঠাইলে 
শুনিলাম যে, উন্তাভিংধয় গ্লীধূত কালপপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় রচিত একখানি 
গুদ্হেব দুই ফত্রমা ভগ্রাচার্যা যন্দে ছাপা হইয়াছে, এ কারণ তকণশলগকার 
মহাশয়ের তথা শীষক্কে সংহ মহোদয়ের ও আমার মধ্যচ্ছ আত্মীয়ের অনুরোধে 
“বঙ্গেশ বিজয় নামের পাঁরিবন্ডে এই গ্রান্হের নাম 'বঙ্গাধিপ পরাজয়” দিলাম: 
(২ মাশ্বন ১২৭৮) | “বাশ বন্য? বা বিঙ্গাধিপ পরাজয়ে'র কাহিন? সংপ্রাসিদ্ধ 
যশোহররাজ প্রতাপাদিভোর কাহিনই। আমরা পূবেই বলেছি, বাংলা গদ।গুল্হে 
প্ুতাপাদত্যা কিনব গুথম সৃতপাত রানরাম বসুর প্িতাপাঁদত্য চারন্রে। 
গ্রতাপচন্দ্র ঘোষের বিঙ্গাদিপ পরাজর? (প্রথম খন্ড ১৮৬৯, দ্বিতীয় খন্ড ১৮৮৪) 
উাঁনশ শঙ্কর একটি সুথুহতৎ এতিহাসিক উপন্যাস । লালাবহারী দে 
“ক্যালকাটা রিভিউ? পাকা প্রকাশিত সমালোচনায় বই টিকে বাঁজকমের রচনার 
উপরে চ্ছান 'দালেও প্রতাপচন্দ্ের 'বঙ্গাধপ পরাজগ় ঙ্কমচন্দর উপন্যাসের 
মত ি“পসার্থকতা লাভ করতে পার নি। এ বিষয়ে প্রধান বাধা হয়ে 
দাড়িয়েছে বঙ্গাধিপ প্রাজয়ে'র অপ্রচলিত, আভিধানিক শব্দবহুল নীরস এবং 
অমস:ণ ভাষা । 


কালঈপ্রসম্নের অসমাপ্ত উপন্যাস *বঙ্গেশ বিজয্লে'র ভাষাও তৎসম বহুল এবং 
গুরুগঞ্ভপর | প্রখ্যাত সমালোচক আঁসতকমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'ণসারয়াস 


পাঁরাশস্ট-_-২ 


ধরলের গদ্যে তার কীতত্ব কম নয়। হাঁরশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্ম'তির উদ্দেশে 

প্রদত্ত বন্তৃতা, “বঙ্গেশ বিজয়” নামে অসমান্তু উপন্যাস, গ্রতার অন:বাদ পুতি 

ব্যাপারে তিনি একটু সংস্কৃত ঘে"ষা গরুভার রচনারশীতি বাবহার করেছেন ।”১ 

কি কালপপ্রসনের ভাষার সঙ্গে প্রতাপচদ্দ্রের ভাষার প্রধান পার্থকা হল 

কালীপ্রসন্নের এই সংস্কৃত ঘে"বা ভাষাও প্রাঞ্জলতার লক্ষ থেকে বিচ্যাত হয় নি, 

অন্যাদকে প্রভাপচন্দ্রের ভাষা পাঁব্রভাধিক ও অপ্রচালত আভধাঁনক শব্দপ্রয়োগে 

আতিমাঘায় দুরূহ হয়ে উঠেছ) যেমন--“সূষ্যকুমার পর্ধাণ লইয়া অশ্বপৃঞ্ঠে 
1ছল, কাণ্পীতে অশবকটন দঢ় বন্ধন কারল। খলাীন লইয়া অগবন্তে দিয় বন্গা 

যোজনা করিল ।” ডঃ আদিত্য প্রসাদ মজুমদার তাঁর “চিন্তানাম্নক রবীন্দ্রনাথ 

ও বিবেকানন্দ গুন্ছে চলিতভাষা প্রসঙ্গে আলোচনা কানে কালী প্রসম্নের 

'বঙ্গেশ বিজয়? উপন্যাসে হতোমধ ভাষা না থাকাম আভযোগ করেছেন, 

লঘু-গুরু গবষয়বন্ত: গনাব'শেষে চাঁলতভাষা প্রয়োগ প্রয়াসের কোন সুনাদ্টি 
প্রতায়-নিভ'র পরিকল্পনা কালনপ্রসম্বের ছিল না।২ কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র 
এবং রবীন্দুনাথের উপন্যাসেও যখন গন্ষয়বন্তু বিশেষে চলিতভাষা প্রযুক্ত 
হয়ান, ভখন চাঁলতভাবার প্রথম পাঁথকৃৎ-এর কাছে এতটা আশা করাও বোধ হয় 
সঙ্গত নয়। আর আমাদের এখানে একথাশু মনে রাখা দরকার যে, বিষয়বস্তু 
নিবিশেষে চালিতভাষা প্রয়োগ না করলেও কালনপ্রপন্ন বিষয়ভেদে কোথাও 

চিতভাষা, কোথাও সাধুভাষা প্রয়োগ করার স্ানাদস্ট পরিকল্পনা গ্রহণ 

করেছিলেন এবং সে সাধুভাবায় প্রতাপচন্দ্র ঘোষের মত “থলন লইয়া অশবন্তে2” 

দেওয়ার চেস্টা না করে ভাষার প্রাগুলতা রক্ষার জন্য সাঁবশেষ যক্রবান ছিলেন । 


১ আসত কুমার বন্দ্যোপাধায় £ বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত । 
২ আদত/ প্রস্বদ মজুমদার £ িন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ ॥ 


 শীরিশিষ্ট--৩ 


পরিশিষ্ট (খ) 
কালীপ্রসন্নের ইৎরেজী রচনা 


দুজ্প্রাপা হলেও কালীপ্রসন্ের ইংরেজী রচনারও কিছ কিছ নিদর্শন 
পাওয়া গেছে । আমিতাক্ষর ছন্দে 'মেঘনাদ বধ কাব্য প্রকাশের জনা মাইকেল 
মধুসূদন দর্তকে আঁভিনন্দিত করার উদ্দেশে কালশগুসল্ন স্বপ্রাতিম্ঠিত শবদোৎ- 
সাহিনখ সভা"র পক্ষ থেকে ১৮৬১ খষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি তাঁরখে একাঁট 
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৬৮৬১ খঙ্টাব্দের ১৪ই জুন এগহন্দু পৌট্রয়ট সম্পাদক হারশচন্দ্ 
মুখোপাধ্যারর মৃত্যু হলে তাঁপ স্মহতরক্ষার উদ্দেশে যে কার্যানর্বাহক সাঁমাতি 
গাঠিত হয়, তার কাজের কিছুমান অগ্রগাতি লা হওয়।র এ মামাতির অন্যতম 
সদস্য কালণপ্রসন্ন সিংহ ১৮৬১ খঙ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর তারিখে হব্রিশচন্দ্র মাত 


শাঁরশিষ্ট--৪ 


রক্ষার জন্য একটি বিস্মৃত পাঁরকল্পনা এবং হাঁরশ্চন্দ্র স্মতিমন্দির নির্মাণের জন্য 
তাঁর সুকীয়া বাগান স্ট্রীটের ওপর দু বিঘা জমি দান করার প্রন্তাব করে কাষা- 
নির্বাহক সমিতির কাছে ইংরেজশতে একখানি পন্তর লেখেন । নশচে পন্াটর হুবহু 
প্রাতীলাপ দেওয়া হল £__ 
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পরিশিষ্ট--৫ 


801011619০1? 615 1800 £[7170090 1১8010৮ ৮710 118৬6 806 551 
81105011060, 2170 | ০210 50906 97101) 00177091006 11981 1613 00৩ £6611116 
০1 50)৩ ০01 (1)5 16201108 80050110515 (01155 10100১11721 1] 1767৩ 06 
৪. 817)811 ৫০0০0861705 20 0105 6100 11769 9/1]] ১৩:2150 1০ ৮৩ 165859695৩0 
6017 016 [01011009596 01 109101176 01) [176 0600০161709. 


16005 716100172) 3011011)6 50০1) 2.৪ 2 50856800210 06 61601৩৫ 
01] ০81) ০090 00616 1980106 ৪10 4১৭56701015 চ২001073, 63181911518 
2. 0010501582101)৩+ 12৮5 180০111155১ 1171510) 01217 8010 [06101 9170৫5 
81) 019186 011)617 6111181)151)60 1601691801)5 810 9.110105611 61)15) 
50001) 85 738216 1110 21৩5291016 2100 5001615 61710721015. 4৯ 00110 
০001101178 ০1 0018 05961190191 1099 10178 16610 ৪ 09510071291 01139, 87 
০ ৮০1৫ 1001 11] 5৩1৮6 (16 10000110 1701516519 0101 ০ 10155 (11৩ 
00100169010 01 58101011108 80. 110560 08101 800 (1181 11011)1718 
০০৪৫ 06 ৪ 1701৩ 1011)6 [650173)01181 [0 1156 17161110175 01 (06 
12177610650 05068560 6191) 01715) 105 06 10 16116101061) 5785 & 
502,01)01) 8170 68718991 ?161)0 (০ 1115 10017006101) ০1 ০0111) 


10051160181 2100 5০০18,1 101610077755 21701)6 011 0001001% 10001). 


১17০0010109 ০০1152551165 11 [100 ০0173171006 910070০৮০01 (106 
[01০1998101010 1 97911] ৮০ 815 10 ০6০6০ 2 0650 ০1 0010৮6800০8 101 
01১০ £১০৬০-17161)1101)50 1800 11) ৬০০ 01 51101) 171056665 2.5 (16 
81910011)1. 

ঢু 109৬০ & ০. 
(5৫) 18111) 085711)1)2, 91700 
০১. ০. 00182 11615511101) 2 19081) 51026001) 01 0115 10010, 


হরিশচন্দ্রের স্মতিরক্ষার জন্য কালণপ্রসন্বের এই প্রস্তাব ধন্যবাদের সঙ্গে 
গৃহদ্ত হলেও কার্ধানর্বাহক সাঁমাতির এদাসশন্যে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত 
হয়ান। হারিশচন্দ্র স্মৃতি তহবিলে যে ১০, ৫০০ টাকা সংগৃহণীত হয়, হারশচন্দের 
মৃত্যুর পনেরো বৎসর পরে তা ব্রিটিশ ইন্ডিগ্নান সভার গৃহনির্মাণকজেপ বায়িত 
হয়. এবং এ গ্‌হের নিয়তলে একাঁট মাত্র কক্ষকে “হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যার 
লাইব্রেরী” রূপে চিহিন্ত করা হস্। 


পারশিষ্ট--৬ 


কাল'প্রসমন্নের ইংরেজী রচনার আরও কিছু পারচয় পাওয়া যায় *5 
০81০968 7০12০ 4১০, নামক পৃ্তকে । বিচারক হিসাবে আদালতে বসে 
কালীপ্রস্ম নিজেই ষে শুধু আইনের সমচ্ঠু প্রয়োগ করতেন তাই. নয়, অন্য 
সকলেও যাতে আইনের যথাযথ প্রয়োগের নর্দেশ সহজে পেতে পারেন সেই 
উদ্দেশ্য ১৮৬৬ খণ্টাব্দের জুন মাসে মাত্র ছাব্রিশ বছর বয়সে তান "105 
০8৪1০069 ০1০০ 4০০ নামে ১০৮ পৃন্ঠা ব্যাপী একখানা আইনের বই প্রকাশ 
করেন। বইটির আখ্যাপন্ন এইরূপ £-_ 
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এই পুন্তকের ভূমিকায় কালীপ্রসম্ন ঘা লিখো ছলেন, তাঁর ইংরেজ রচনায 
নদর্শনস্বর্প তা এখানে উদ্ধাত হল £ 


পারশিক্ট-_, 
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এই গ্রন্ছে প5৩ 17011901005 1০৬/0 01 0891001687 অংশে 7006 
0117018 13010170815, 75617851৩12 3001100815৮ £11)6 9০052110010) 
73০150891 এবং 17৩ ৬/০5৩105 7০1070815-র যে বিল্তত পরিচয় দেওয়া 
হয়েছে তাতে তৎকালীন নগ্রর-কলকাতার সীমা-চৌহাদ্দিটি জানা যায়। এছাড়া 


£0)5 17110666০01 0105 79011 01 €819027 অংশে কলকাতা বন্দরের 
সশমারেখাটিও িহিন্ত হয়েছে। 


[ মূল গ্রন্ছটি কালীপ্রসম্ন সিংহের দত্তকপুত্র বিজয়চন্দ্র সিংহের একমানর 
পুত্র সঞ্জীবচন্দ্র সিংহের ব্যান্তগত সংগ্রহে সংরাক্ষিত আছে । ] 


পারাশষ্ট--৮ 
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পরিশিষ্ট (গ) 


শাস্তরাম সিংহের পুত (কালীপ্রসম্বের পিতামহ ) জয়কৃষ্ণ সিংহের 
মৃত্যুকালশন 'বষয়তালিকা ২__ 


১৮২০ খঙ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর জরকৃষ্ণ সিংহ যখন মারা যান তখন তাঁর 
বিষয় তালিকার মধ্যে ছিল__ 


কলকাতায় ২০ খানা বাড় এবং শালকিয়া, মালিককলা এবং চিৎপুরে 
( এগ:লিকে তৎকালশন কলকাতার বাইরের সম্পান্ত হিসাবে দেখানো হয়েছে ) 
প্রচৃর ভূসম্পান্ত ৷ 

কোম্পানর কাগজ, শেয়ার, বস্তু এবং নগদ--১৮, ৮৯ ৪১১৯ টাকা, 
কলকাতায় স্হাবর সস্পান্ত--৭* ৪০, ৪৩০ টাকা, কলকাতার বাইরে ম্হাবর 
সম্পত্তি-২, ৪৯, ৩৮৪ টাকা, কলফাতা এবং কলকাতার বাইরে নিশ্কর সম্পন্তি 
৮৯, ৯৫০ টাকা-_ 


লন্ঠন, বেলোয়ার ঝাড় ইত্যাদ ৭০০০ টাকা, গ্ররম কাপড় এবং শাল 

০০০ টাকা, কাপড় ৫০০০ টাকা গাঁড় ৩০০০ টাকা, ইংরাজি, বাংলা ও ফাসি 
বই ৩০০০ টাকা, ছবি আয়না ইত্যাঁদ ২০০০ টাকা, পর্দা তাঁবু, সাময়ানা 
ইত্যাদ ১৫০০ টাকা । 

মদনমোহন বসর আফসের বাক্সে ৯. &৫৮ টাকা । 

জয়কু্ণ সিংহের বাঝে -৪১ ৮৪৫ টাকা । 

এছাড়া তখন 'বাভন্ন লোকের কাছে প্রাপ্য হিসাবে ছিল, 

৩, ৯৮১ ৩৮২ টাকা । 


[ অবশ্য মনে রাখতে হবে জর়কৃষ্ৎ 'সংহের মৃত্যুকালীন এই 'বিষয়-সম্পান্তর 
মূল্য ধরা হয়েছে সেই সনয়কার মূলাসূচীতে ঘখন ধানের মণ ছিল একটাকা 
থেকে দহ্টাকার মধো । ] 


পারশিষ্ট--৯ 


পরিশিষ্ট (ঘ) 


[ বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপ্ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের “সেই সময়” উপন্যাসে 
কালীপ্রসম্ন ও সিংহ পরিবারের এতিহাসিক বিকৃতি ও তার তথ্যাশ্রয় প্রতিবাদ । 
এ সম্বন্ধে বর্তমান গ্রন্হে [বাভন্ন প্রসঙ্গে যে তথ্যগর্ণাল দিয়েছি, এখানে সেগাাল 
একান্ত হল । ] 


কালীপ্রসম্নের জন্ম হয় ১৮৪০ খুষ্টান্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আর সেই সংবাদ 
প্রকাশিত হয় ১৪৪০ খস্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি “ক্যালকাটা কুরীয়ার” প্লে । 


এখানে আর একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হল এই যে, ১৪৪০ খঙ্টাব্দে 
কালণপ্রসম্বের জন্মের সময় তাঁর পিতা নন্দলাল সিংহের বয়স ষে মান্র ১৯ বছর 
(এবং ফলে কালনপ্রসম্বের জন্ম যে ১৯ বছরের পিতা ও ১৪/১৫ বছর বয়সের 
মাতার প্রথম সগ্তান জন্ম দেওয়ার খুব স্বাভাবিক দাম্পত্য ব্যাপার ১, নন্দল্াল 
[সংহের মৃত্যুকালখন বয়স থেকে একট হিসাব করলেই সে তথ্য পাই, কারণ 
১৮৪৬ খষ্টাব্দের ৯ই এপ্রল তারিখের ফেযন্ড অফ ইন্ডিয়া" লিখিত হয়-_ 
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সুতরাং সুনসল গঙ্গোপাধ্যায়ের “সেই সমন উপন্যাসে ছদ্মনামের আড়ালে 
নবগনকুমারের € কালীপ্রসন্নের ) জন্মের সময় রামকমল সিংহের “বয়েস এখন 
সাতচল্লিশ” কিংবা দীর্ঘকাল বহ; রমণীর গভে” বীর্ধীনষেক করেও তিনি 
সম্তানোৎপাদনে অক্ষম ছিলেন বলে যে বিদ্রান্তি সৃষ্টির চেস্টা করা হয়েছে, তা 
যে কতখানি অমূলক তা সহজেই অনুমেয় । 


আবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দোঁখয়েছেন রামকমল সিংহ নেন্দলাল সিংহ) 
ধনূজ্টওকার রোগে আক্কান্ত হয়ে মারা যান ঘাঁদও তিনি ষে কলেরায় আক্রাশ্ত হলে 
মারা যান সে তথা সেকালের সংবাদপন্রের পচ্ঠা থেকেই পাওয়া বার, (ফেন্ড 
অফ ইন্ডিয়া”--৯ই এপ্রল ১৮৪৬ )1 


পারাশিস্ট_-১০ 


আবার দীঘণকাল অপ.ত্তক থাকার জন্য রামকমল সংহ ( নন্দলাল সিংহ ) 
দত্তক পুত্র নিয়োছিলেন, এ তথ্যও ঠিক নয়, কারণ আমরা পৃবেই দেখোছ, মান 
১৯ বছর বয়সেই তিনি পুত্রসন্তান লাভ করেন এবং তাঁর সেই প্রথম সন্তান__ 
কালীপ্রসম্মের জন্ম উপলক্ষ্যে তাঁর স্বগৃহে এক বিরাট উৎসব অন:ষ্ঠিত হয়-- 
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এই প্রসঙ্গে আরও একটি কৌতুককর কথা বাঁল। “সেই সময়” উপন্যাসে 
রামকমল িসংহের দর্তকপুর রূপে যে গঙ্গানারায়ণকে দেখানো হয়েছে, সিংহ 
বংশে সেই নামের প্রকৃতই একজন ব্যাস্ত ছিলেন. কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই গঙ্গানারায়ণ 
কালীপ্রসন্নের দাদা নয়, দাদু (পিতামহ )--শান্তরাম [সিংহের জ্যেষ্ঠ জাতা 
রামরামের তিন পত্র নরনারায়ণ, বোধ নারায়ণ 9 গঙ্গানারায়ণের মধ্যে কনিষ্ঠ 
পুত্রের নাম ছিল গঙ্গানারায়ণ । সুতরাং গঙ্গানারায়ণ নন্দলাল ( রামকমল ) 
সংহের ভ্রাতুষ্পূত্ব বা দত্তকপুত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন নন্দলাল সিংহের 
পিতৃবা এবং তিনি নন্দলাল সিংহের নিকট জোড়াসকোতে প্রাতিপালিত হন নি, 
তাঁর অপর দুই ভাই নরনারায়ণ ও বোধনারায়ণের সঙ্গে হগলগ জেলার বাক-সা 
গ্রামে বাস করতেন । ( বসম্তকুমার বসু প্রণীত “কায়স্থ পারচয়' কালিকাতা খন্ড 
১ম সং ১৩২৮ সাল অবলম্বনে এবং বাক-সা গ্রামে সিংহ বংশের পুরাতন কুলপঞ্জী 
অবলম্বনে এই গ্রন্হের 'বংশপঞ্জী” অংশে জোড়াসাঁকোর সিংহ বংশের আমি 
যেপ্রামাণ্য বংশপন্ধগ সংযোজন করেছি, তা দেখলেই প্রকৃত সত্য নিণত হবে 1) 


তাছাড়া কালীপ্রসম্বের ( নবীনকুমারের ) আঁভিভাবক হরচন্দ্র ঘোষের 
ছায়ায় যে ধিধুশেখন মুখোপাধ্যাপ্নের চাপ কঞজ্পিত হয়েছে, তা যেমন 
অনৈিহাসিক, তেমনি হরচন্দ্র ঘোষের চরিঘ্ের সঙ্গেও এ কাঁজপত বিধূশেখর 
মুখোপাধ্যায়ের চারপ্গত কোন মিল ও নেই । প্রকৃতপক্ষে কালীপ্রসম্নের পিতা 
নন্দলান সিংহের শ্ত্যুর পর কালীপ্রসন্নের বয়স যখন ছ'বছর তখন তাঁর 
প্রতিবেশী বিচারক হরচন্দ ঘোষ তাঁর বিষয়সমপন্তির তন্তবাবধায়ক নিষ-স্ত হন। 
এখানে আমাদের: অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই হরচম্দ্র ঘোষ নাট্যকার 
হরচন্দ্র ঘোষ (জন্দ ১৮১৭, মৃত্যু ১৮৮৪) নন, বিচারক হরচন্দ্র ঘোষ 
( জম ১০৮, মৃত্যু ১৮৬৮ )। কিন্ত; “সেই সময়' উপন্যাসে স:নখল গঙ্গোপাধ্যায় 


পাঁরশিস্ট-- ১৯ 


হরচন্দ ঘোষের ছায়াবলদ্বনে বিধশেখর মুখোপাধ্যায়ের কাল্পাঁনক চরিত্র আঁকতে 
গিয়ে তাঁকে 'দক্ষ উকিল” 'হসাবে উল্লেখ করলেও তাঁকে বিচারক হিসাবে দেখান নি 
'এবং সম্ভবতঃ ভুলক্রমে বিচারক হরচন্দ্রু ঘোষের আয়ুজ্কালের হলে নাট্যকার 
হরচন্দ্র ঘোষের আয়ুদ্কালকেই গুহণ করেছেন কারণ যাঁদও প্রকৃতপক্ষে 
কালণপ্রসম্নের আভিভাবক হরচন্দ্র ঘোষ ১৮৬৮ খম্টাব্দে কালীপ্রসম্নের মৃত্যুর 
দু'বছর পূবে লোকান্তরিত হয়েছেন, তথাপি “সেই সময়? উপন্যাসের হয় খন্ডে 
দোঁখ বিধূশেখর ১৮৭০ খ্জ্টাব্দে কালীপ্রসমের মৃতুযুদশ্য দেখছেন । কিন্তু 
কালণগ্রসন্নের আঁডভাবক বিচারক হরচন্দ্র ঘোষ যে কালনীপ্রসম্বের মতুার পৃবেই 
লোকান্তারত হয়েছেন দে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়, কারণ ১৮৭০ খন্টাব্দে 
কালীপ্রসম্নের মৃত্যুর সময় 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত একটি নিবন্ধে জানা যায় “মৃত 
জ্রজবাবু হরচন্দ্রু ঘোষ তাঁহার সম্পাত্তর রক্ষক হইয়াছিলেন। তান্নব্ধন তান 
পিতাবয়োগের কষ্ট বড় জানতে পারেন নাই । হরচন্দ্রের যত্বে তাহার সম্পান্তর 
অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল*। এখানে 'রামতন: লাহড়ণ ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'__ 
এর মত প্রামাণ্য গুন্হে শিবনাথ শাদ্তী এই হরচন্দ্র ঘোষের যে পরিচয় গিয়েছেন, 
তা থেকে কয়েকটি বিশেষ তথ্যের উপর আমি দূষ্টি আকষণ্ণ করতে চাই যাতে 
সহজেই বোবা যাবে তাঁর চরিন্রবল কিরূপ ছিল এবং কালীপ্রসম্নের জাবন গঠনে 
ও প্রাতিভার 'বকাশে তাঁর আঁভিভাবকত্ব কতদূর কাধকর? হয়োছিল :- ইনি 
[ডিরোজিও বুক্ষের একটি উৎকৃষ্ট ফল এবং রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের 
যৌবন সহ্দগণের মধ্যে একজন খ্যাতিমান ব্যন্তি ছিলেন। চিরদিনই তাঁর 
প্রকৃতিতে একপ্রকার ধীরচিত্ততা ও স্থিতিশীলতা ছিল। তাঁর বিদ্যাবৃদ্ধি ও 
কাধণ্দক্ষতার জনা গভণ“র জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙক তাঁর প্রতি অত্যন্ত 
প্রসন্ন ছিলেন । যে সময়ে লোকে উৎকোচ গ্রহণকে পাপ বলে মনে করত না, 
সেই সময়ে বকিড়ার মুন্সেফ হয়ে হরচন্দ্রু এমন ধর্মপরায়ণতার সঙ্গে বিচারকার্ধ 
পারচালনা করতেন যে সেখানে তাঁর একশ' টাকা বেতনে কুলোত না বলে 
কলকাতা থেকে তাঁর খরচের জনা মধ্যে মধ্যে টাকা নিতে হত। তাঁর দু বিশ্বাস 
[ছিল ষে শিক্ষা ভিন্ন এদেশের দুর্গত দূর হবার উপায় নেই $ সেজন্য (তান 
[নজ বায়ে একট ইংরাজী স্কুলও হ্থাপন করেছিলেন ॥ কলকাতায় অবস্থান কালে 
[তিনি দেশের সবশবধ উন্নতির সহায়তা করতেন। মহাত্বা বেখুন ঘখন বালিকা 
বদ্যালয় চ্ছাপন করেন, তখন তান তাতেও বিশেষভাবে সহান্নতা করেন। 
তাছাড়া ১৮৪২ সালের ১লা জুন ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু হলে এ সালের 
১৭ই জন ডেভিড হেয়ারের স্মতিরক্ষার জন্য একটি মর্মরমূতি" দ্থাপনের 


পারাশম্ট - ১২ 


উদ্দেশ্যে যে কাঁমাট গঠিত হয়, তাতে কালীগ্রসম্নের পিতা নন্দলাল সিংহ, 
ধপতব্য শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সঙ্গে হরচন্দ্র ঘোষেরও নামের উল্লেখ দেখতে পাওয়া 
যঘায়। পরে তিন এ কাঁমাটর সম্পাদক নিষুস্ত হয়ে এ কাজ সমাধা করেন। 
এই হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু হলে (৩রা ডিসেম্বর ১৮৬৮ ) ২৩শে 
অগ্রহারণ ১২৭৫ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' পত্রে নিম্নোস্ত সংবাদটি প্রকাশিত হয় ৪-- 
“বাবু হরচন্দ্রু ঘোষের মততযু ৷ 


আমাদের দেশের গণনীয় লোকগুলি ক্রমে ক্রমে আমাদিগকে পারত্যাগ 
করির়া ঘাইতেছেন। বঙ্গদেশ এক একটি কাঁরয়া ভূষণহারা হইতেছেন। 
কাঁলকাতায় ছোট আদালতের তৃতাঁয় জঙ্জরবাবু হরচন্দ্র ঘোষ বুহস্পাতিবার রান্রি 
দশটার সময় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তন প্রথমে মুন্সেফ হন। তৎপরে নানা 
কাজ কাঁরয়া কাঁলকাতায় দ্বিতীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও তৎপরে ছোট আদালতে জজ 
হইয়াছলেন। সকল বিষয়েই সতত তাঁহার সুখ্যাতি শুনা যাইত। কি 
ইউরোপশয় কি এদেশীয় সকলেই তাঁহার সদ্‌বিচারে সন্তুষ্ট হইতেন। এ 
প্যন্ত তাঁহার চরি্রদোষ আমাদিগের শ্রুতিগোচর হয় নাই। সকলের সহিত 
অনাগ্নিক ব্যবহার, শিষ্টাচার, আতাঁথ সংকার প্রভৃতি তাঁহার কয়েকটি বিশেষ 
গুণ ছিল। তিনি এমন লোকপ্রির় ছিলেন, শম্ভুনাথ পন্ডিতের মৃত্যুর 
পর তাঁহার উপরে অনেকের দৃষ্টি নপাঁতিত হইয্লাছিল। এ প্রকার লোকের 
মৃত্যু সাতিশয় শোচনীয় সন্দেহ নাই। তাঁহার স্মরণাথ গতকলায ছোট 
আদালত বন্ধ হইয়াছিল ।” 


হরচন্দ্র ৬০ বছর বয়সে যখন দেহত্যাগ করেন তখন কালীপ্রসম্নের রস ২৮ 
বছর। এ'র মৃত্যুর দু'বছর পরেই (১৭০-এ ) কালীপ্রসম্ন দেহত্যাগ করেন 
যাঁদও “সেই সময়' উপন্যাসে দেখি [বধুশেখর (হরচন্দ্ু ) কালণপ্রসম্বের মতত্যু 
দেখছেন। 


আবার কালীপ্রসন্ের বিবাহ প্রসঙ্গে প্রকৃত তথ্য এই যে ১৮৫৪ খঙ্টাব্দে 
৯৪ বছর বয়সে কালীপ্রসম্নের প্রথম 'বিবাহ হয় বাগ্রবাজার নিবাসী শ্রশযস্ত 
লোকনাথ বসু বাহাদ;রের ভ্রাতৃকন্যার (শ্রীষুন্ত বেণী মাধব বসুর কন্যার ) 
সহিত। কিন্তু বিবাহের কয়েক বছরের মধ্যেই কালণগ্রসম্ের বালিকাপর 
(বাগবাজারের বস.বাড়াীঁর কন্যা ) লোকান্তরিতা হন। তার কিছুকাল পরে 
কালাপ্রসন্ন রাজা গ্রসম্ননারারণ দেবের দৌহিত্র আনরপুর নিবাসণ চন্দ্রনাথ বসুর 
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কন্যাকে বিবাহ করেন। কালীপ্রসম্নের এই দ্বিতীয়া পর্ণ কালীশপ্রসন্নের মত্যুর 
পরও দীঘণদন জদীবিত ছিলেন। কালখপ্রসমের প্রথমা পত্তীর নাম ছিল 
ভুবনমো হন দাস ও দ্বিতশয়া পত্রশর নাম শরৎকুমারণ দাসী এবং কালণপ্রসমের 
মায়ের নাম ছিল পিলোক্যমোহিনী দাসী । সনঈীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই সময় 
উপন্যাসে এ প্রসঙ্গে দুটি গুরুতর টি দেখা যায়। প্রথমতঃ তিনি নন্দলাল 
( বামকমল ) 'ীসংহের দত্তক পুত্র € যান আসলে নন্দলালের পিতুব্য ) 
গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে বাগবাজারের বসুবাড়শর কন্যার বিবাহ দোখয়েছেন ( যাঁদও 
গঙ্গানারায়ণ নয়, কালীপ্রসম্নেরই প্রথম বিবাহ হয়েছে বাগবাজারের বস.বাড়ীর 
কন্যার সঙ্গে) এবং কালীপ্রসম্নের মা নৈলোক্যমোহিনীকে ( বিদ্ববতীকে ) 
[নরক্ষর হিসেবে দেখিয়েছেন যাঁদও ন্িলোক্যমোহিনী নিরক্ষর ছিলেন না এবং 
এপ্রসঙ্গে বাল যে কালণগ্রসন্নের মায়ের ছাব ও হস্তাক্ষর দেখার আমার দুললভ 
সৌভাগ্য হয়েছে যার আলোকচিন্র বর্তমান গ্রন্হে “জোড়সাঁকোর সিংহ পাঁরবার 
ও কালীপ্রসন্ অধ্যায়ে স্নিবোশত হয়েছে। 


আবার কালনপ্রসন্ের মা নলৈলোক্যমোহছিননর মৃত্যু হয়েছে কালীপ্রসন্নের 
মত্যুর দীর্ঘকাল পরে ১৯০৮ খন্টাব্দে, যাঁদও “সেই সময়” উপন্যাসে নবানকুমারের 
(কালনগ্রসম্নের ) মত্যুর পূবেই হরিঘ্বারে তর মা বিদ্ববতীর মৃত্যু দেখানো 
হয়েছে । কালনগ্রসম্বের মৃত্যু সম্বন্ধেও সঠিক তথ্য পাওয়া যায় ২৯শে জুলাই, 
১৮৭০ তারিখের [176 11501981110? পণত্রিকায়-_4-- 1.89$ 9121)090 
৪৫ 8৪৮০৪ 80) 01901 7১,17৮. 1006 0150 ০0159 013091051 91 61)6 11৩1 
91970170015 ৮) 1019 €০555৩৪ 1 অন্যদিকে “সেই সময় উপনাসে 
কাল"প্রসম্ের ( নবীনকমারর ) মৃত্যু হয়েছে এক পাগল নাক হঠাং বুকের 
থেকে এক খাবল মাংস কামড়ে নেওয়ার ফলে ॥ কিন্তু তা ষেসত্য নয়, সে তথ্য 
পাওয়া গেল তৎকালীন সংবাদপত্র পন্ঠা থেকে । 


সাহিত্যে যেহেতু সত্যপ্রাতষ্ঠার দায়িত্ব অনেক বড়ো, সেজনা সেই সত্য 
প্রকাশের খাতিরে “সেই লময়” উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক িকৃতিগল 
দেখাতে বাধা হলাম । একথা ঠিক যে এতিহাসিক উপন্যাসে বা ইতিহাসাশ্রয়ী 
ট্রপন্যাসে গছ: কল্পনার শ্থান আছে, কিস্ত; তাষে কোন সাধারণ উপনাসের 
মত অবাধ ও যথেচ্ছ-বিহারী হতে পারে না। কৈবলমান্ত কোন এ্রতিহাসিক 
সত্যকে বর্ণবহূল করার জনা, কিংবা যেখানে কোন এীতহাসিক তথ্য নেই, 
সেখানে অন্যান্য এতিহাঁসিক তথ্যের সঙ্গে সামঞজস্য বজায় রেখে একটি 
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এীতহাসিক পাঁরবেশ সু্টর জন্য কিছু কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা যেতে পারে, 
কিন্ত; সে কজ্পনা কখনো এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ এীতিহাসক তথ্াকে বিকৃত 
করতে পারে না। যাঁদ তা হয়, তবে তা আর যাই হোক, প্রীতহাসক উপন্যাস 
বা হীতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস হয় না। সুতরাং দিবাকর, রাইমোহন, থাকোমনি 
প্রভূতি চরিত্রে ওপন্যাসিকের কজ্পনার স্বাধধীনতা থাকলেও কালীপ্রসম্নের মত 
এীতহাঁসক চারত্রে এরকম গুরৃত্বপূণ* তথ্যের বিকৃতি ঘটলে তা সাহাত্যিক 
অপরাধের পায়ে পড়ে । 


[ অবশ্য “সেই সময় উপন্যাসে এই বিভ্রান্তি সষ্টি লেখকের আনচছাকৃত 
হওয়াও সম্ভব কারণ এই উপন্যাসে “লেখকের কথা”য় লেখক তাঁর নিজের ধারণা 
ধ্ন্ত করেছেন এইভাবে--“স্বেচ্ছায় কোনো ভূল তথ্য আম দিইনি” এবং “যাকে 
অবলম্বন করে নবানকুমারকে গড়া হয়েছে তাঁর কয়েকটি কতিশচহ ছাড়া 
ব্য্তগত জীবন সম্পরকে প্রায় কিছুই জানা ঘায় না. এতাঁদন পর আর জানবার 
উপায়ও নেই ।”--যদিও আর একট: অনুসন্ধিংস: হলেই এ সম্বন্ধে যে সঠিক 
তথ্যগদীল জানা'যেত, এই গ্রন্ছে উল্লীখত তথ্যগুল দেখলেই তা স্পণ্ট হবে॥ ] 
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